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নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 
[ গ্রথম খণ্ড ] 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


নাটসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার গ্রন্থমাঁলার প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড পুথি-ঘর কর্তৃক এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড জিজ্ঞাস! কর্তৃক প্রথম 
প্রকাশিত তয়েছিল। কিন্তু প্রথম মুত্রণের সমস্ত সংখ্য। কালক্রমে বিক্রীত হয়ে 
যাওয়ায় *গগু€2র বেশ কয়েক বছর ধরে অমুক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং 
নানাকারণে নতুন সংস্করণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি । 

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্বত্বাধিকারী নাট্যকার ও 
নাট্যসমালোচনা-রসিক শ্রীযুক্ত সুনীল দত্ত মহাশয় নাটক-বিচার গ্রন্থমালার 
পাঁচটি খণ্ড পুনঃ প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্ত আমি তাকে এই 
কথাই জানাই যে শ্রীশ ৰাবু সম্মতি না দিলে আমার পক্ষে অনুমতি দেওয়া 
সম্ভব হবে ন1। শ্রীশ বাবুকে আমি সুনীল বাবুর প্রস্তাব জানাতেই তিনি সানন্দে 
সম্মতি দেন এবং লেখকের প্রথম রচনার উপরে মমতা -ছুর্বলত। ৮“ভাবিক-_ 
বোধ হয় তা উপলব্ধি করেই দেন। শ্রশ বাবুর সম্মতি পাওয়ার পরে আমি 
জাতীয় সাহিত্য পরিষদকে নাট্যসাহিত্যের আলোচন1] ও নাটক।বচার পাচ খও 
গ্রন্থ প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছি এবং দিয়েছি এই শর্তেই যে জাতীয় 
সাহিত্য পরিষদ পাচ খণ্ডে প্রকাশিত সমস্ত নাটকের সমালোচনা খণ্ডে খণ্ডে 
একের পর এক প্রকাশ করবেন এবং এ প্রকাশে কোনরূপ বিরতি বা দীর্ঘ 
বিলম্ব ঘটবে না। এই শর্তেই জাতীয় সাহিত্য পরিষদ আমার নাটক বিচার 
গ্রস্থমাল। প্রকাশ করছেন। 

* জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থমাঁণ। সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাটি 


পরিঞার করে বলা দরকার তা” এই যে এই গ্রস্থগুলি পুর্ব-প্রকাশিত কোন 
খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ বা নতুন সংস্করণ নয়। নামে এক হুলেও এই 
খণ্ডগুলি এক হিসাবে নতুন সন্নিবেশ । জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে--পাচখানি নাটকের সমালোচন! স্থান পেয়েছে এবং 
এই পাঁচখানি নাটক-_“নীলদর্পণ* (দীনবন্ধু), প্প্রফুলল” ও “জনা” 
( গিরীশচন্দ্র ) “মেবার-পতন* ( দ্বিজেন্দ্রলাল ) এবং “নরনারায়ণ” 
(ক্ষীরোদ প্রসাদ)। “জনা” নাটকের সমালোচন। এর আগে প্রকাশিত 
হয়নি; এই নতুন প্রথম খণ্ডের জন্তই লিখিত। আমার ইচ্ছা আছে__দশটি 
খণ্ডে এই গ্রস্থমাল! সম্পূর্ণ করব এবং রামনারায়ণ থেকে অতি আধুনিক 
নাট্যকার পর্যস্ত, নাটাযকারদের উল্লেখষোগ্য প্রতিনিধিমূলক রচনার সমালোচন। 
করে, বাংলার নাট্যকারঘদ্ের প্রতিভার এবং নাট্যপাহিত্যের মূল্যায়ন করার 
চেষ্টা করব। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ মাঝ পথে থেমে না! গেলে এবং আমার 
সংকল্প টলে না গেলে, আশা করি, অল্পদিনের মধ্যেই দশ খণ্ড নাটকবিচার- 
গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারবো । 


এই অবকাশে নাট্যলাহিত্যের আলোঁচন1 ও নাটকবিচার গ্রন্থমালার 
পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে দু'একটি কথা পাঠকদের সামনে রাখতে চাই । 
ঘে গ্রন্থখানি আমাকে এই পরিকল্পন! গ্রহণে প্রেরণ! দিয়েছিল সেই বিখ্যাত 
গ্ন্থথাঁনির নাম সেক্সপীয়ারীয়ান ট্র্যাজেডি । মনীষী সমালোচক এ. সি. ব্র্যাডলে 
রচিত এই গ্রস্থথানি পাঠ করার পরে আমার মতো “বামনের' মনে এই জাতীয় 
সমালোচনা গ্রন্থ লেখার সাধ জেগেছিল-_নাট্যতত্বের আলোচন। সহযোগে 
নাঁটক বিচার করার ইচ্ছা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। বল] বাহুল্য বাংল সাহিত্যের 
ইতিহাসে এমন কি বাংলা নশটকের ইতিহাসেও নাটকের সমালোচন। 
চিন্তার সম্পন্ন তথা পুর্ণাঙ্গ হওয়ার অবকাশ পায় না। ইতিহাস-লেখকরা৷ স্কান1- 
ভাবেই আলোচনাঁকে যথেষ্ট বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারেন ন1।” 
নাট্যসমালোচক ব্র্যাঙডলে হ্যামলেট সমালোচনার জন্য ৪৪ পৃষ্ঠা ব্যয় 
করেছেন, কিন্ত কোন ইতিহাস লেখকের পক্ষে একমাত্র হামলেটর জন্য 


এতথানি স্থান ছেড়ে দেওয়] সম্ভব হয়নি। এই একই কারণে বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাস লেখক বা বাংলা নাটকের ইতিহাস লেখক কোন একখানি নাটকের 
জন্য পাঁচ ছয় ফর্ম! ব্যয় বরাদ্দ করতে পারেননি এবং পাঁরেনসি বলেই তাদের 
নাটক-সালোৌচন1 তত্বভিত্তিক পরিপাটি সমালোচনায় পরিণত হয়নি । এই 
তত্বভিত্তিক পরিপাটি সমালোচনার অভাব দূর করবার জন্তই, আমি এই 
পরিকল্পন। গ্রহণ করেছিলাম এবং তারই ফল-_নাট্যসাছিত্যের আলোচন। ও 
নাটকবিচার গ্রস্থমাল। এই নামের মধ্যেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। “নাট্যসাহিত্যের আলোচনা” অংশ দ্বার! স্থচিত হচ্ছে এই যে, এই 
গ্রন্থে নাট্যতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং “নাটকবিচাঁর” অংশ স্থচিত 
করছে এই যে আলোচনা ঘ্বার। গৃহীত সিদ্ধান্তের মানদন্ড নাটকের গুণাগ্ডণ 
বিচার কর! হয়েছে । মোট কথা এই ষে. এই গ্রন্থগুলিতে একাধারে, নাট্যতত্ব 
ও নাটক সমালোচনা-স্থন্ত্র এবং বিশেষ নাটকে সেই নুত্রের প্রয়োগ অস্তভূ্তি 
হয়েছে। এই হিসাবে গ্রস্থগুলি বাংল! নাট্য সমালোচনায় একটি নতুন পরধায়। 
কথাটি যে মিথ্য। নয়, দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বিখ্যাত অধ্যাঁপক-সমালোচক 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মস্তব্য উদ্ধৃত 
করলেই বুঝতে পারা যাবে । তিনি লিখেছিলেন__ 


_ “সাধারণতঃ নাট্যসাহিত্য বিষয়ে যে কয়েকটি সমালোচনা গ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছে তাহারা প্রত্যেক লেখক বা নাটক সম্বন্ধে কিছু সাধারণ, ভাসা-ভাসা রকমের 
উক্তিতেই সীমাবন্ধ। তাহাদের মধ্যে যুক্কিশৃঙ্খলার রীতিটি ব! সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পারম্পর্য স্থত্রটি সব সময় স্থম্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে না। সাধন কুমার এইরূপ 
অর্ধন্ফুট সাধারণ মন্তব্যে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি-তাহার পুর্ববর্তাদের প্রত্যেকটি 
যুক্তি যাচাই করিয়া লইয়াছেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পিছনে যে স্বতঃ স্বীরুতি 
স্পষ্ট উল্লিথিত ন! হইয়াঁও লেখকের যুক্তিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, প্রশ্ন ও 
জিজ্ঞাস! দ্বার! তাহার স্বরূপটি উদঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন ।-*--শ্লথশিথিল 
পুর্বসংস্কার প্রচলিত মতবাদের নিবিচার অন্থশরণ মধ্যপথে চিন্তাবিরতিব 
উপভোগ্য আরাম তীহার তীক্ষ খেচায় বিব্রত হইয়া অর্ধস্থযুপ্তির আবেশ 


হইতে রূঢভাবে জাগরিত হইয়াছে-_রসম্বা্টনের বন্ধ জলাশয়ে তরঙ্গ সঞ্চার 
হইয়াছে ।* ডঃ বন্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কার লাভ করেছিলেম এবং বাংলা নাটক সমালোচনার মান ও মর্ধাদা বৃদ্ধি 
করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এদাবী আমি করব না ষে আমার 
প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত চিরকাল অত্রাস্ত এবং অকাট্য হয়ে থাকবে। তবে একট দাবী 
করলে নিশ্চয়ই অন্তায় স্পধা প্রকাশ কর! হবে না যে বাংলা নাটক সমালোচ- 
নাকে নাট্যতত্বের পটভূমিকায় স্থাপন করার চেষ্টা এর আগে লক্ষণীয় মাত্রায় 
দেখা যায়নি এবং নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার গ্রন্থমাল] গ্রথম 
এই চেষ্টা করেছে__আর সেই চেষ্টার ফলেই বাংলা নাটকের পঠন-পাঠনের মান 
ইংরেজি-নাটকের পঠন-পাঠনের সমপর্ধায়ে পৌচেছে। এই কারণেও এই 
্রস্থমালার পুনঃগ্রকাশ আমার কাছে, আশা করি নাটকের অধ্যাপকদের 
কাছে এবং নাট্য রসিকর্দের কাছেও, বন্থকাম্য। 

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ আমার কামন] পুরণ করতে এগিয়ে এসে আমাকে 
কৃতজ্্রভাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থমাল ধার| আগে প্রকাশ করেছেন 
এবং যিনি নতুন পরিকল্পনায় এখন প্রকাশ.করছেন তাদের সকলকেই আমি 
আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা! জানাচ্ছি। 


'ক্ষীরোদা মরণ নিবেন 
৪৯ নং শরৎ বন্থু রোঁড ইতি 
স্থভাষনগর সাধনকুমার ভট্টাচার্য 


কলিকাতা__২৮ 


নীলদর্পণ 


অ্টাকে না জানলে গণষ্টির “কি ও কেন'র ইতিহাস জান যায় না এবং 
শ্ষ্টাকে জানিতে হইলে অষ্টার পরিবেশ--( 180) [011160 2150 10023600) 
ম্মবশ্ঠই জানা দরকাপ,_-এ মকপ কথা লইয়া আজ আর €তমন বিষংবাদ নাই, 
মণন্বী কবি টি. এস. এলিয়ট মহাশয় পধ্যস্ত অকপটে ঘে'বণ। করিয়াছেন “৭০ 
১৪৪০ 0056 10 আ1006 101005216) 11055 1015 0), 01076.+ 
অর্থাৎ বড কাখ*।১ত্রই আগ্শ্রকাণ করিতে গিয়া তাহার নিজের যুগকেই 
প্রকাশ করেন। এই স্থত্রটিতে যে শ্বখু বড কবির/ই বাঁধা তাহা নহে, আমার 
মতন হয়-শিল্পী ধত ছোঁটই হউন আর যত বডই হউন, স্থটটি করিতে গিয়া 
নিজের যুগকেউ অর্থাৎ নিজেগ যুগের কোন-ন।-কোন প্রবণতাকেই_ বিশেষতঃ 
কোন-না-কোন ভাব ও রূপকেই, প্রকাশ করিয়া থাকেন; আর ভাব ও রূপকে 
প্রকাশ করিতে গিয়া শিজেকেই অর্থাৎ ব্যক্তি-মানসের অনুভৰ-শক্তিকে, 
কল্পন! শক্তিকে এবং ভাবনা-শক্তিকেই প্রকাশ করেন। 'নামতো 
বিদ্ধতে ভাব: শুধু জগৎ স্থ্ীতেই নহে, শিল্প-স্থাটিতেও সত্য | $ৰে ছোট 
৪ বড় প্রতিভার পার্থকা এখানেই যে বড়র] ষে-পরিমাণে'সমগ্র ইতিহাসকে 
আপনার মধ্য গ্রহণ ও ধারণ কপিতে পারেন, যে-্পরিমীণে ভাব ও বূপকে 
বোধে ও বোঁধিতে গ্রহণ করিতে তথ প্রকাশ করিতে পারেন, ছোটর! তাহ 
পারেন না। এক কবির সহিত অন্য কবির পার্থকা,_ওয়ার্ডসওয়ার্থের 
ভাষা ধার করিয়া বলা যাকৃ--00012 11561 92009101116) 10016 
11619051851], ৪100. (5002105955-এর পার্থক্য, “৪ £০866] 15005119086 
0৫6 10159) 1526816৮-এর পার্থক্য এবং “৪. 08016 ০010101010199156 
804]”-এর পার্থক্য । এই অধিকতর সংবেদনশীলতা, সন্ধদয়তা ও ক্রান্তদশিতা 


২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


লইয়া শিল্পীর। সমাজের দশজনের একজন রূপেই জীবনযাপন করেন এবং নিজের 
পরিবেশের সহিত নানাভাবে অভিযোজন করিতে চেষ্টা করেন । শক্তির তারত- 
ম্যের জন্ত অভিযোজনের রূপে ও সাফল্যে পার্থক্য দেখা দেয়। কারণ স্যন্টি শেষ 
পর্ধ্যস্ত নিজেকেই স্যস্টি---**.আত্মসংস্কৃতি ৷ কবি এজিয়টের মন্তব্যটি__“৬/1১9€ 
5৬৮1: 0০৫০ 80210500010 15 1315 011) 21000010185” (91091657962 
2150 606 56010150) 0£ 9176০০9- প্রবন্ধে) এই কথাটিকেই অন্তভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছে । বাস্তবিক, যে কবি-চিত্তে সহদয়তার-_-তন্ময়ীভবনযোগ্যতার মাত্র 
কম, সেই কবির পক্ষে তীব্র ও সুম্্স অনুভূতির রূপ স্ষ্টি কর! সম্ভব হয় না, 
তেমনি যে কবির কল্পনা-শক্তিরজোর কম,তীহার কাব্যে কল্পনা-দৈন্য অবশ্যম্ভাবী 
এবং যাহার ক্রান্তদ্রশিতা ও মনস্থিতা যথেষ্ট মাত্রায় নাই, তীহাব সৃষ্টিতে 
মনন-মহিমার অভাব অবশ্যই দেখা দেয়। এই হিসাবে প্রত্যেক স্যষ্টি, কবি- 
মানসের শক্তি-সম্ভাবনারই (06512019115 )ব্যক্ত বপ-_সামাজিক পরিবেশের 
ভাব ও রূপের মাধ্যমে কবির মানসিক শক্তির উপলব্ধি-_স্বসংবিৎ-সাক্ষাৎকার , 
কবির আপন পরিবেশের সহিত শৈল্িক (89561)০00০ ) অভিযোজন । 
অবশ্য, কবি-মানস এবং কবির পরিবেশ কোনটিই অলৌকিক বা অনৈতি- 
হাঁসিক নহে । উভয়েই ইতিহাসের বিবর্ত-বিলাসেরই বিশেষ বিশেষ রূপ । বিশেষ 
জাতির অন্ততৃক্ত ব্যক্তি-বিশেষের দেহ-মনে ইতিহাসের যে রূপ তাহারই 
নাম 'ব্ক্তি-মানস”, আর বাহিরে প্রাকৃতিক, রাঞ্নৈতিক-অথনৈতিক- 
নৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বা বিধিব্যবস্থার মধ্যে ইতিহাসের যে 
রূপ, তাহারই নাম__স্পরিবেশ”। এক ইতিহাসই ব্যক্তি-দেহে 
'ব্যক্তি-মানস”বূপে এবং প্রকৃতিতে ও সমাজ-দেহে 'পরিবেশ' পে 
আত্মপ্রকাশ করে। অজৈব জগতের এবং জৈবজগতের বিবর্তন একই 
প্রীক্কৃতিক বিবর্তনের ধারা__-এক ইতিহাসেরই অস্তভূক্ত! বিশ্বপ্রকৃতি, 
অনুয্যসমাজ, ব্যক্তি--একই ইতিহাসের বিশেষ রূপ। স্থিতিশীল রূপে 
রূপে বিশ্বে গতির এক নিত্যপ্রবাহ চলিয়াছে। মনীষী বেস মহাশয়ের 


নীলদর্পণ 


ভাষায় বলা যাক--4100186101) 15 00০ ০9000905 10:9£0555 01 009 
0950 1101) £0 05 1000 006 600015 200. 13101) 56115 ৪3 1 
8081)023” এবং-_-“1186 *9850 10) 105 21006 15 0001020660 11800 
05০ 0:552100 270 90165 01616 2০০0৪] 200. 2০0106.৮ সর্বক্ষেত্রেই 
এই কথ প্রযোজ্য । বিশ্বপ্রকৃতিতেই শুধু 'অতীত' 'বর্তমান”-রূপে ব্যক্ত হইয়া 
“ভবিস্ৎ' সৃষ্টি করিতেছে না, মন্য্য-সমাজে এবং ব্যক্তি-মানসেও এই নিত্যলীলা 
চলিয়াছে--“অতীত" 'বর্তমানে” পরিবন্তিত-পরিবদ্ধিত হইতে হইতে--“অকারণ- 
অবারণ' চলার পথে আগাইয়। চলিয়াছে। তবে তাই বলিয়া উহারা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নহে, একের সহিত অপরের ওতপ্রোত যোগ বর্তমান । বিশ্বগ্রকূতি 
মন্ুুষ্যঘমাজের * আধার, মনুয্ত-সমাজ আবার ব্যক্তির আধার , বিশ্বগ্রকৃতির 
সহিত বুঝাপড়া করিতে করিতে মন্ুষ্য-সমাজের বিবর্তন, সমাজের জ্ঞান-প্রমও 
কর্ষের ক্রমবিকাশ ব্যক্তি-মানস মন্ুষ্য-সমাজেরই অন্তভূক্ত এবং যে সকল ব্যষ্টির 
সমবায়ে সমাজের সামষ্টিক সত্ত। উহাদেরই অনেকের মধ্যে অন্ততম | সমাজ ও 
বাক্তি পরম্পরে “জন্যশ্জনক-সম্পর্কে সম্পকিত। সমাজ যেমন ব্যক্তি-মাঁনসের 
জনক, ব্যক্তিও তেমনি সমাজের অগ্রগতির নিমিত্ত কারণ ব! জনক । অন্যভাবে 
বল] যাঁয়_-সমাঁজ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই নিজের সম্ভাবনাকে ব! প্রবণতাকে ব্যক্ত 
করিতে করিতে অগ্রনব হয়। বাক্তি-স্বাতন্ত্রয এই অর্থেই অত্য যে 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সমাঞ্জের প্রাক্তন সংস্কারের সহিত অতীত 
জ্ঞান, অন্যুভব-কর্নের সহিত, প্রতিক্ষণের 'বর্তমানে'র অবিরাম 
বুঝাপড়। চঙ্লিয়াছে এবং তাহারই ফলে-ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান-প্রেম- 
কর্মের নূতন নূতন ধারণা-প্রেরণ! সৃষ্টি হইতেছে। ইতিহাসের ধারা 
ব্যক্তির ভিতরে ভিতরে অতীত জ্ঞান-প্রেম-কর্ষের রূপে থাকিয়া এবং বাহিরে 
পরিবেশ রূপে বিরাজ করিয়া, ব্যক্তির মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। স্যঠি করে, 
তাহারই নাম-_ব্যক্তি-ন্বাঁতত্তয 

এই কারণেই ব্যক্তি-মাঁনসের পক্ষে সমাজ নিরপেক্ষ হওয়! সম্তব নহে। 


৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


বাক্তির স্বতি-_সমাজের স্বতি এবং পরিবেশজনিত প্রত্যয় দিয়। পঠিত, ব্যাক্তির 
মনন--সমাজের"আবিষ্কৃত তত্ব ও তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্বাঁপনের চেষ্টা তথা তত্ব 
ও তথ্যকে নৈয়ায়িক সঙ্গতির মধ্যে বীধিবার চেষ্টা)ব্যক্তির বিশেষ বাসন। কামন] 
সমাজের বাঁননা-কামনারই অন্থসরণ অথবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন। এ কথাটা 
অবশ্ঠই মনে রাখা দরকার-_-"0086165৭ আআ 08171 ৮07 ০015 ৪ 
$17)81] 02100 000 70956) ৮০৮ 1619 আট) 001 20106 0896....., 
0780 ৩. 465106) ভা1]1 2 ৪০৮৮ আমরা যে একটি সমগ্র অতীতের 
পরিণতি (24 0:০০ )-__-প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ-মনের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ 
( জ্ঞান-অন্ভব ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ), ব্যক্তি যে সমাজের অন্তভূকক্ত সেই সমাজের 
ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস দ্বার। নিয়ন্ত্রিত, এ কখা। ভূলিয়! গেলে চলিবে না। 
এই হিসাবে প্রতোক ব্যক্তি এক অর্থে যেমন আধুনিক, অন্য অর্থে তেমনি 
প্রাচীনও বটে। ব্যক্তির অন্তরে বাহিরে ইতিহাস । ইতিহাসের দ্বার! সষ্্র হইতে 
হইতেই ব্যক্তি ইতিহাসের সহিত অভিযোজন করিতে করিতে চলে । শিল্প- 
স্কৃতি ব্যক্তি-মানসের এই অভিযোজনেরই বিশেষ রূপ। সুতরাং শষ্টাকে 
জানিতে হইলে প্রথমেই অষ্টার 'পরিবেশ'কে জানিয়া লওয়া দরকার । 
এই কারণেই আমাদের প্রথম আলোচ্য--দীনবন্ধুর পরিবেশটি। 
দীনবন্ধুর পরিবেশ, আপাতৃষ্টিতে মনে হয়,_:৮৩০ শ্রীঃ 
দীনবন্ধুর হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ষ পধ্যস্ত সময়ের ইতিহালটুকু ; কিন্তু এই 
পরিবেশ ইতিহাসটুকুর পশ্চাতে আছে দীনবন্ধু যে বাঙালীজাতির 
একজন ব্যক্তি, সেই জাতির বা সমাজের স্থুদীর্ঘকালের 
ইতিহাস-_-জাতির রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
ধারাটি । বের্গর্সর কথাটি মনে রাখিতে হইবে__“]2 0950 11 105 91001665 
15 591:010160 1100 0) 10165650200. 2101003 01561220002] 2100. 
200108%। যদিও সমগ্র অতীত ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা 
করিবার অবকাশ এখানে নাই, তবু মোটামুটিভাবে বাঙালীর ইতিহাসের বিবর্তন 
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ধারাটি নির্দেশ করা অত্যাবশ্যক | কারণ দীনবন্ধুর মধ্যে বাংলার সমগ্র অতীত 
স্কার-রূপে আহিত এবং দীনবন্ধুর ভাঁষা-ভাব-ভাবনা বাঙালীর ইতিহাসে 
বিশেষ যুগের সহিত যুক্ত । অত্তএব বাংলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই দীনবন্ধুর 
অন্তর ও বাহিরকে জানিতে হইবে | 
বাংলার ইতিহাসকে মোটানুটিভাবে আমর তিনটি যুগে ভাগ করিয়া 
পথ্যবেক্ষণ করিতে পারি । এক-_বীদ্ধ-হিন্দু বা হিন্দুযুগ, ছুই-__মুসলমান যুগ 
(পাঠান 1+মোগল যুগ), তিন_ংরেজ-যুগ। হিন্দু-যুগেই বাঙালী-সংস্কৃতি 
নিজের ব্বাতন্ত্র লইয়। আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়__বাংল। ভাষ। এই সংস্কৃতির ধারক ও 
বাহক হয়। “বৌদ্ধ-গাণ ও দৌহা'র মধ্যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় াবেগের 
যে নিদর্শন পাওয়া ঘ1% ৩াহাতেই বাংল। ভাষার ও লাহিত্যের প্রাথমিক স্তরটি 
প্রকাশিত। তারপর, সেনরাজগণের আমলে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে বিলক্ষণ 
পরিবর্তন হশ্ব। বল্লাল সেন যে সামাজিক কাঠামো তৈয়ারী করেন__-তাহা৷ 
মাজও একেবারে লোপ পায় নাই । যে বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-ধারায় পরবর্তী 
বাল! আধ্যান্সিক পিপানা মিটাইয়াছে, মেনরাজগণের আমলেই সে ধার] উৎস 
হইতে বাহির হয়। বিদ্যাপতি-চণ্তীদাসে এই ধারারই কলনাদ্দিনী মৃত্তি দেখ। 
ষায়। ( জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর অক্ষম অনুসরণ দেখা যায় শ্রীরুষ- 
কীর্তনের কবির রচনায় । ) 
মুনলমান-আক্রমণে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া যায় এবং হিন্দু-সমাজের স্বাভাবিক 
গতি ব্যাহত হয়। যদ্দিও একদিনে সমগ্র দেশ মুসলমান অধিকারে যায় 
নাই, তবু মুনলমান-যুগের ব্যাণ্তি বলিতে সংক্ষেপে আমর! ত্রয়োদশ শতাবাী 
হইতে অষ্টার্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ পধ্যস্ত--এই ছয় শত বৎসর বুঝি । ভিন 
শত বৎসর পাঠান-শ।সন এবং তিন শত বৎসর মোগল-শাসন-_মোট ছয় শত 
বৎসরের মুনলমান শাসনে, বাঙালী হিন্দুসমাজের রাজনৈতিক অবস্থা মোটামুটি 
একভাবে থাকিলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অন্দোলন বন্ধ থাকে 
নি। এই ধুগের ইতিহাস, একদিকে বিজ্ঞয়ী জাতির দৃশ্ঠ-অপৃস্ত চাপের সহিত 


৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


বুঝাপড়া করার ইতিহাস, অন্তদিকে সমাজের আভ্ন্তরীণ সংহতি রক্ষার এবং 
জাতীয় সংস্কৃতি “রক্ষার ও তথা আত্মপ্রকাঁশের চেষ্টার ইতিহাস। 

ইতিহাঁসের দ্বাভাবিক নিয়মেই, হিন্দু-সমীজ মুসলমান*শাসনের সহিত 
বুঝাপভ! করিতে গিয়া ভিতরে ভিতরে অজ্ঞাতসারেই দেহ-মনে পরিবর্তিত 
হইতে থাকে । প্রথমতঃ-_নিম্নঞেণীর বহু হিন্দু এবং উচ্চশ্রেণীর কেহ কেহ 
ভয়ে বা লোভের বশে, মুনলমাঁন ধর্ম গ্রহণ করে__ফলে বাঙালী হিন্দুর সংখা। 
কমিতে *থাকে । দ্বিতীয়তঃ _মুসলমান-সরকাঁরের অধীনে চাকরী করিয়৷ বনু 
হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন-__[ আলাউদ্দিন হোশেন শাহের আমলেই 
দবখা ষায়-_উজীর-গোঁপীনাথ বস্থ ( পুরন্দর খান্‌), হোসেনের গৃহ-বৈদ্য » মুকুন্দ 
দ্বাস, প্রধান দেহরক্ষী- কেশব ছত্রী, টাকশাঁলের অধ্যক্ষ _ অনুপ, সেনাধ্যক্ষ_ 
গৌর মল্লিক] ইহার ফলে একদিকে অবশ্যই গৌডাদদের গৌড়ামিতে ধাক্কা 
লাগিতে থাকে এবং গৌঁডা ব্রাহ্মণরা সমাজ-শাসনের বিবিধ-ব্যবস্থা কঠোর 
করিতে থাকেন কিন্তু অন্দ্দিকে ভিতরে ভিতরে, বাস্তব অবস্থার চাপে সমাজের 
সহিষ্ণ্তা ন] বাঁভিয়] যাঁয় না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে-( ১৪৯৩- 
১৫১৯) বাঙলার সম়াজ-জীবনে যেন একটা নবজীবনের জোয়ার আসে । গৌর- 
চন্দ্রের আকর্ষণেই এই জোয়ার সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্তের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য 
যাহাই হউক না কেন, এতিহাঁপিক তাঁৎপর্ধ্যটি খুবই লক্ষণীয়। হিন্দু-সমাজের 
মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করিয়া! সমাজকে আত্মবক্ষায় উদ্দ্ধ করা তাহার 
অন্তম উদ্দেশ্ত ছিল এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাঁও যেন বলা 
দরকার এবং তাহা! এই যে-_শ্রীচৈতন্ই প্রথম উপলদ্ধি করেন যে হিচ্দু- 
সমাজকে. যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, প্রচলিত ধর্মের সংস্কার করা 
অপরিহার্স্য ; ধর্মকে গণতন্ত্রীয়িত না করিতে পারিলে- হিন্দু-সমাজের মধ্যে 
সংহতি স্ষ্টি কর! সম্ভব নহে । চগ্ডাল ও ছ্বিজকে এক মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করার আন্দোলন বুদ্ধের পরে-_-এই প্রথম । (চগ্ডালোইপি দ্বিজশেষ্টে! 
হরিভক্তিপরায়ণঃ£--এই আন্দোলনেরই ঘোষণা )। 


নীলদর্পণ ্ 


হোসেন শাহের সময়ে বাংলায় বৈধ্ব-ধর্মের এক প্রবল বন্তা আসে । এই 
বন্যার পলিমাটিতেই বাংলা-সাহিতো, পদ্দাবলী-সাহিত্যের এবংচরিত-সাহিত্যের 
সোণাঁর ফসল ফলিয়া উঠে। | অবশ্য তাহা! বলিয়। বাংলার লৌকিক ধর্মের 
ধারাটি শ্তকাইয়া যায় না। ধর্মমঙ্গবল-চণ্তীমঙ্গল-মনসামঙগলের ধার! সমাস্তরাল- 
ভাবেই বে । হোঁসেন শাহের সমপাময়িক বাঙালী কবিদের মধ্যে --মালাঁধর 
বন্ত ও ষশোরাজ খান ছাঁড়াঁও, বিপ্রদদাদ ও বিজয় গুপু প্রভৃতিকে দেখা যায়। 
মোট কথা-_এই সময়ে বাঙালী-জীবনে এবং বাংলা-মাহিত্যে একট। জোয়ার 
আমে। সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয়-সংস্কৃতির-বাহন বাংল। ভাষার গতি প্রকৃতিতেও 
লক্ষণীয় পর্রধর্তন আসে। “তত্তণ-তং্সম-দেশী' শব্দের পাশে আরবী-ফারপী 
শব্দের অধিকতর আখধাশী হইতে খাকে [ কারণ, রাজননৈতিক-অর্যনৈতিক 
জীবন মুসলিম মন্ুশাসিত বলিয়াই, ব্যবহারিক জীবনের নানাদিকে আরবী 
ফারপী শব্ষের প্রচলন হয়, ভাষার সুক্ষ ও পবিবর্তনশীল হৃদয়-ভাব এবং 
জটিলভর দার্শনিক মনন প্রকাশের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে বল! যায়, 
বাংলা-কাব্য-ভাঁষার আকৃতি-প্রকৃতি এই মময়েই (ষোড়শ শতাঁব্দীতেই) অনেকটা 
ক্কনির্দিষ্ট হইয়! যায় । কিন্তু বাংলার জন-সমষ্টিতে এবং ভাষায় মুলমানের ছাপ 
পডিলে ও, হিন্দু-মুললমান এক জাতি-দেহে লীন হয় না। জাতীয় অভিমানের 
কেন্দ্র-বৃত্তটি সংস্কৃতি দ্বার গঠিত বলিয়! হিন্দু ও মুসলমান জ।টত-হিসাবে 
আদপলে পৃথক থাকিয়। যাঁয়। শক-হণদল যে-ভাবে আধ্য-সংস্কৃতির মধ্যে 
মিশিয়া গিয়াছে, পাঠান-মোগল সে-ভাবে মিশিতে পারে নাঃ ফলে হিন্দু- 
মুপলমান সংস্কৃতির সমম্বপ্ন সম্ভব হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাস দিক 
পরিবর্তন না করিলে ছুই জাতির দ্বন্ব কি ভাবে সমাধানের পথে অগ্রসর হইত 
কে জানে! এই সমাধানের পথে বাধা আসে-_পলাশ-প্রান্তরে ইংরেজ-বণিক 
শক্তির কাছে নবাব-বাহিনীর পরাজয়ে । 

পলাশীতে যে পরিবর্তনের স্থচন] হয়, তাহার আরম্ভ হয়, বল' চলে, সপ্তদশ 
শতাব্দীতে । সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে মোগল শাসনের 


৮ নাটযসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


ইতিহাঁপ বটে, কিন্ত এই শতাব্দীতে বাংলার অর্থ নৈতিক জীবনে তথা সামাজিক 
রী জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখ! দেখ । এই শতাব্দীতেই 
টার আধুনিক বাংলাঞ গোভ1 পত্তন হয় _এ কথ] বলিলে অন্যায় 
জীবনধারায় রি 
বৈদেশিক বলা হয় না। বিখ্যাত এতিহানিক যছুনাথ সরকার 
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বাংলাদেশ দেশ-বিদেশের সাহত যুক্ত হয। পর্ত গীজ, ওলন্দাঁজ, ইংরেজ, ফবাপী 
নান। দেশীয় বণিকের আবির্ভাবেব ফলে বাংলার অর্থনৈতিব তথা সামাঁছিক 
-স্বায় বিলক্ষণ পপ্নিবর্তন ঘটে। এক কথায়, ইউরোপ্রে চাহিদার টাশে 
বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে জোয়ার উপস্থিত হয়। আমর] দেখি_ মুস্লমাল 
আমলের প্রথম দিকে বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্য, মুষ্টিমেয় চীনদেশীষ, মালয-দেশীয 
আরবীয়, এবং পর্তুগীজ বণিক-সম্প্রদদায়ের ( পর্ত গীজর৷ বৎসরে বা দুই বছবে 
একবার বাংলার মাল-পত্তর কিনিতে আসিত ) মধ্যে এবং উডিস্বা ও তেলেগু- 
প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে নানার্দেশীয় বণিকের প্রতি- 
যোগিতায়, বাংলায় বানের জলেব মত রৌপ্য প্রবেশ করিতে থাকে । প্রথম 
পর্বে চলে--সোরার (5210 9৮: ) ব্যবসা । ইউরোপীয় কামান-বন্দুকের 
খোরাক- বারুদের জন্য বিহারের লালগঞ্জের সোর] অবশ্যই চাই । বাংলার মধ্যে 
দিয় এই সোর। বপ্তানি হইতে থাকে । দ্বিতীয় পর্বে-_ 
শীল দেখা যায় রেশম, কার্পাসবন্ত্র ও * নীলের চাহিদ।। 
টন বাংলার বহিরাণিজ্যের অবস্থা বুঝাইতে একটি দৃষ্টাস্তই 
যথেষ্ট । ( ১৬৮০-১৬৮৩ ) মোট চার বৎসরে একমাত্র ইংরেজ কোম্পানী ছুইলক্ষ 
পাউওড মূল্যের রৌপ্য আমদানী করে। 


নীলদর্পণ ৯ 


আরে! পুরাতনব্যবসায়ী ওলন্দাজর! নিশ্চয়ই পিছাইয়া থাঁকিবে না । তাহারাঁও 
বাধষিক ৮* লক্ষ টাকা বাংলার বাজারে ছড়াইয়! দেয় । বাণিয়ের (১৬৬৩ খ্রীঃ ) 
যাহ। লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যাঁয়--বাংলায় শিল্প-কারখানার প্রথম পর্ব 
দেখ! দ্িয়াছে_-এবং 'কারখানার-শ্রমিক' শ্রেণী গডিয়। উঠি- 


বাংলার রেশম ও তেছে। বাদিয়ের লিখিয়াছেন_48 096০৮ 002৮০ 


তুল! শিল্প 
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রেশম-কার্পামেপ কারখানা, অন্যদিকে নীল-কুঠি। এতিহাসিক সরকার 
অবস্থাটি বর্ণনা করিতে গিয়। লিখিয়াছেন_-3% 00610 510810 0£ 2£2005 ৪6 
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17000175619 11101681176 165 01901” এইভাবে বহির্বাণিজোর ফলে 
দেশের প্রচুর অর্থাগম ঘটে। অবশ্য টাকাটা উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্বদ্ের হাতেই 
পড়ে এবং বিলা-ব্যসনের ভাগ্য তাহাদেরই একচেটিয়া থাকে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ( ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) যে ম্মরণীয় ঘটন। ঘটে-_তাহার প্রস্ততি এখান 
হইতেই আরম হয়। 


১০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


১৭৫৭ খ্রীষ্টাবধে যে ইংরেজ বণিক কোম্পানী সিরাজ-বাহিনীকে পরাজিত 
করিয়া কার্ধ্যতঃ'দেশের রাজ! হইয়। বসে,তাহাঁরা প্রথমে ১৬৩২ খ্রীষ্টা্ে উড়িস্তার 
উপকূলে হরিহরপুরে এবং ১৬৩৩ গ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠি 
তথ পাদস্বাপন1 করিয়৷ ক্রমে হুগলীতে (১৬৭০), কাশিম- 
বাজারে (১৬৫৭), এবং কলিকাতায় ( ১৬৯ ) কুঠি বা 
বাণিজ্য-ছুর্গ গডিয়া তুলে। ইহার! শুধু যে নাগরিক জাঁবনের কেক্জুস্থল হইয়া 
দাড়ায় তাহ। নহে, কাঁলক্রমে ষড়যন্ত্র ঘাটি এবং সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয় । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আরে! শিকড মেলিয়। বসে এবং দেশের রাজনীতি 
অর্থনীতির উপর জোরালো প্রভাব বিস্তার করে । ১১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজর। 
( 51:79212 চ1099555 ) বাদশাহ ফরুকশিয়রের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অর্থের বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের আদেশ আদায় করে, ফলে ইংপেজর। বাংলার 
বুকে আরো চাঁপিয় বসিবার স্থযোগ লাভ করে। কলিকাত। দেখিতে দেখিতে 
বৃহৎ একটি বাণিজ্যের কেন্দ্রে ও নগরে পরিণত হয় । ১৭”৪ গ্রীষ্াবে 
কলিকাতার জনসংখ্যা--১৫০০০১ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা বাড়িয়া এক লক্ষ 
হয়। এক কথায় দেশীয় ও বিদেশী বণিকগোষ্ী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ প্রবল 
এবং অন্ুক্ষেপণীয় শক্তি হইয়। ঈাঁডায় । 

অর্থনৈতিক অবস্থার ইহা এক পিঠ। অন্থ পিঠেআছে মুর্নিদকুলিখর ভূমি 
রাঁজস্ব আদায় ব্যবস্থা-_-“জম1 কামেল তুমারী” ( ৭২২)। প্রথমতঃ তিনি 
জায়গীর প্রথা! রহিত করিয়। জায়গীরগুলি 'খালসা"য় পরিণত করেন এবং দ্বিতীয়ত 
ইঞজার! প্রথা প্রবর্তন করেন (মালজামিনি প্রথা )। 
টোডরমল যে “জবত্তি' প্রথা প্রবর্তন করিয়া কৃষকর্দের নিকট 

ব্যবস্থায় হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থা! চালু করেন, বাংলায় তাহ। 

অধিকার অপ্রচলিত বলিয়া, তিনি “ইজারা প্রথা চালু করেন। 
প্রাচীন জমিদারগণ এই সকল ইজারাদারদের অধীন হইয়া পড়েন এবং কালক্রমে 
ইছারাই রাজ! মহারাঁজ। উপাধি ধারণ করিয়া জমিদার পাজিয়৷ বসেন । 


ইংরেজের 
পদ্দক্ষেপ 


বাংলার ভূমি 


নীলদর্পণ ১১ 


আশ্চধ্যের কথা হইলেও সত্য-_মুশিদকুলিখ1 বাংলার ভূমি-সম্পত্তি কাধ্যতঃ 
হিন্দু রাজা-মহা রাজাদের হাতে তুলিয়া দেন। এঁতিহামিক 'সলিমুল্লার কথ! 
সত্য 'হইলে, এঁতিহাসিকের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতে হইবে-_ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার ভূমি সম্পদ কার্ধ্যতঃ হিন্দু জমিদীরগণের হস্তে এব" 
বাৰসা-বাণিজ্য ইংরেজ বণিক ও দেশীয় বণিকগণেব (জগৎশেঠ-উমিটীদ প্রভৃতি) 
হ্তে ন্ুস্ন। নবাবের আসল শক্তি-ক্ষমিদারের ৭ ণিকের সম্পদের মধ্যে নিহিত 
থাকায়, ক্মিদ্শর বণিকের অসহযোগে নবাবের পতন অনিবাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাঁস নৃতন পর্যায়ে প্রবেশ করে । ইংরেজ কাধাতঃ 
দেশের কর্তা হইয়া উঠে। প্কাইবের গর্দিভ*হইতে ষে গররাজি তাহাকে 
দিয়া শাসন-শোষণ চলে না। ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ-সিংহ দেশের বুকে বেশী করিয়া 
থাব। বনাইতে থাকে । ১০৬৫ শ্রী: দেওয়ানী এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফৌজদারী 
বিচার কার্য হস্তগত করিয়া ইংরেজ বণিক কোদ্প'নী শাসন 
শোষণের অবাধ স্বযোগ করিয়া লয়। এমনি ভাবে ধীরে 
ধীরে দেশে কোম্পানী রাক্গত্ব কায়েম হয়-_-বণিকের মানদণ্ড 
রাঁজানগু পে দেখা দেয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ষের সনদের মিয়াদ ১৮১৩ খ্রীষ্টাবে শেষ 
হয়--এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ধের সনদে_-ভারতবর্ষে ইংলগুরাজের সার্বভৌম অধিকার 
ঘোষিত হয়-_অবশ্য আবার বিশ বছরের জন্য কোম্পানীর উপরই শাসন ভার 
ত্য হয়। 

এই মনদে (১৮১৩ ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়। বাণিজ্য অধিকার 
বিলুধ হয় এবং ইংলগুরাঁজের যে কোন প্রজ! ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার 


পলাশীর পরবর্তী 
অবস্থ। 


১২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


পায় অবাৎ সকলেরই লুঠের অধিকার জন্মায়। ইহার পর, ১৮৩৩ গ্রীষ্টাবের 
সনদ ( ১৮৩৫ খ্রীঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ), ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্দের সনন্দে ( ১৮৪৭ 
খ্ীঃ সিপাহী বিদ্রোহ ) এবং *১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন দ্বাব! 
ইংলগুরাজ ব্রিটিশ-অধিকত ভারতকে অষ্টেপৃঙগে বাধিয়া ফেলেন এবং স্থযোগ 

পাইয়। তদন্ুচর ইংবেজব। অবাধে শাসন ও শোষণ চালাইয়। যায়। 
কোন কোন এঁতিহাসিক মুমলমাঁন শাসনেব অবসানেব পর ইংবেজ 
অধিকারের প্রতিষ্ঠাকে--“098100105 - ১1018 610010905 0৫৬0) (সরকাব) 
বলিয়। অরিনন্দিত করিযাছেন । এবং €0]9 60215321706 1101 2াঃনু 
066০] ** বলিয়। উচ্ছবাসও প্রকাশ করিযাছেন। এ যে একট যুগ-সন্ধি এ 
বিষয়ে “কোন সন্দেহই নাই, কিন্ত সকলেরই পক্ষে যে ইহা 


২ বের রর ৩ 
ইংকেজ অধিকানে রেণেসাস তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে হিন্দু এতিহাসিক 


ফলাফল ও তৎ- 

এবং মুধলমান এতিহাসিক একমত এ কথ। বলা ষায় কি? 
প্রতি এতিহাসকের 

মনৌভাব  শ্ঞ্থের সবকার মহাশয় যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার গরথমটি 


এই যে-_দেশ ৮009০9০18.010% ( শারিয়তী শাসন /) হইতে 

বুক্ত হইয়াছে । কিন্তু এই মুক্তি হিপ কাছে আদরণীয় হইতে পারে, কিন্ত মূসল- 
মানের কাছে অশ্রদ্ধেষ, কারণ শরিয়ত শাসন মুসলমানের কাছে অসহা ও 
অপ্রীতিকর হইতে পারে ন| | মুললমানের বিষর্টাত ভাঙিয়া যাওষায় হিন্দুর 
উল্লাস হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক । 
তবে অবশ্য যর্দ এই কথার উপর জোর দেওয়! হয় বে, পলাশী যুদ্ধের বিশবছরের 
মধ্যে-[১৭৫৭--১৭৭৬ (ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌)] জাতির দেহে নব জীবনের সাডা 
জাগে--জাতির ধমনীতে উষ্ণ রক্তশ্রোত বহিতে আরম্ভ করে এবং ইংরেজের 
ংস্পশে 20009801017) 1106190016১ 50০1205১ [61161018) 102175 1)81001- 
010 200 00180109111) 21] 610 006 1০৬11691156 60001) 0£ 0) 
207 £101509 £2000. 082 7৪১০ তাহ! হইলে বিশেষ আপত্তি করিবার কিছুই 
নাঁই। এ কথা মিথ্যা নূহে যে ইংরেজী-শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবাসী ইউরোপের 


নীলদর্পণ ১৬ 


জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের রাঁজ্যে ভ্রমণ করিবার ছাড়পত্র পায়, তথ। চিন্তোগুকর্ষ 
লাভের একটা স্বর্ণ স্বযোগ পায়। কিন্তু এ কথাঁও অতি সত্য যে ইংরেজের 
শাসন-শোষণের তলে মাথা পাতিয়দ্রিয়াই এই ছাড়পত্র পাইতে হয়। একদিকে 
উংবরেজের বাণিজ্া-ছুগ বা রাজধানী কলিকাতায় নাগরিক সভ্যতা--বিশেষতঃ 
ইংরেজ-সশ্যতার ভাল-মন্দ উন্ভয়ই সমাজ-দেহে সংক্রামিত হইতে থাকে. অন্ত- 
দিকে ইংরেজের বাণিজ্যের বেড়াজাল জারা দেশ জুড়িরা ছড়াইর়া 
পড়ে । আরে! নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে, পঞ্চম বাহিনী পাল্রীদের ধর্মীস্তরিত 
করণের স্থুল-সুক্্ত অভিযান, শি্গাদীক্ষার মধ্য দিয়] যীখ-মাহাত্ম্য গ্রচার__ 
পৌত্তলিক উপাসনার প্রতি কট্রক্ষি-বধধণ, ইউরোপীয় সংস্কৃতির মন্দের দিকটির 
অর্থাৎ ম-কার সাঘ*।4 গ্রশ্থয় এমনি নানাবিধ প্রক্তিতায় সমাজের সহতি ও 
মেরুদণ্ডটি ভাঙ্দিয়। দেওয়ার চেষ্টা চলে । বাবু ও “ইয়ঙ 
বেঙ্গল”-শ্রেণীর জন্ম এই প্রক্রিয়ারই ফল। আবার অন্তদিকে 
ইষ্ট হগ্ডিয়া কোম্পানী সকলকেই নীলচাষের ও বাবসায়ের 
মরধধিকার দিলে (১৭৭৯৭, শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ নীলের ব্যবসায় মাতিয়। উঠেন । নীল 
কুঠিতে ,দশ ছাইয়াযাঁয়। £থমতঃ, দেশীয় ভমিদার-জোতদারদের প্রলুক করিয়া 
জঠিতিত নীলের চাষ করান হয়, আর কুচিতে কুঠিতে রঞ্চন দ্রব্য নিফাঁষিত হয়। 
১৭৪- গ্রীষ্টাব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত ছার] প্রজাদের জমিদারদের কল সপিয়া 
দেওয়া হইলে--প্রজারা "ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর' অবস্থায় দিন কাটাইতে 
থাকে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ১₹ই জুলাই তারিখের “গভর্ণর জেনাবেল হইন্‌ 
কাউন্সিল-এর সাঁকুলারে যে যে অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতেই 
অবস্থাট। অনুমান করা ষায়-_অিযোগ--(১) হিংসামূলক কাধ্যকলাপ 
(2৪০65 0৫ 101109.) (২) অইবধ গ্রেপ্ধার ও কয়েদ বাখা_(111958] 
06691701010, ) 

কিন্ত সাকু'লারে কোন ফল হয় না । শাঁদ| চামডার শত খুন মাপ! নীল- 
করদের দৌরাত্ম্য বাঁড়িয়াই চলে । জমিদারদের মুখাপেক্ষী থাকিবার ধৈধ্যটুকু 


শলকর- 
অত্যাচার 


১৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


(লোপ পাইয়। যায়। অনেকেই জমিদারি পত্তনি লইতে মারভ্ভ করে (১৮৩৩ 
সনদের পরে )। : বেড়াজালের সব ফাঁক বন্ধ। প্রজার্দের ভিটে-মাটি, জাতি, 
সাহেবদের খেয়াল খুসীর ব্যাপারে পরিণত হয়। দেশীয় দুবর্তদের হাতে 
রাখিয়া নীলকর সাহেবর! চরম দৌরাত্ম্য ও হামলা করে। বিচারক ম্যাজিষ্রেটদের 
অনেকেই গুডির সাক্ষী মাতাল। মদদ-মেম ও মুদ্রার বশে বিচার নামে যাহা 
করেন তাহাতে বিচারের লেশও থাকে না। শাদা-চোখে সব-কিছুই শাদা 
দেখেন- সাহেব মাত্রই সাচ্চা, আর 'নেটিভ? মাত্রই মিথ্যাবাদী । “সন্ত্রাসের 
রাজ।, লাটসাহেব হ্ালিডের আমলে ( ১৮৫৪-৫৮) নীল-বাঁদরে সোঁণীর বাংলা 
একেবারে ছারেখারে দিতে বসে। ইগ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট (১৮৬০ ), 
স্যার এসলি ইডেনের মিনিটস অফ এভিডেম্স, গ্রান্টের বিবরণী প্রভৃতি 
নীলকরদের কুকীর্তির ইতিহাপে যাহ! লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে দেখা যাঁয়__ 
নারীধর্ষণ, গৃহ্দ্দাহ, ভিটেমাটি-ছাঁডা-করা, কুটির-বদ্ধ কক্ষে কয়েদ রাখা, দাদন 
লইতে চাঁধীকে বাধ্য করা__চামভা-দিয়! মোড। বেতের লাঠি দিয় ( শ্যামটাদ ) 
বেদম প্রহার-_সাহেবদের নিত্যনৈমিত্বিক কর্ম হইয়া দাডায়। ধাহারাই 
মুখ ফুটিয়া দুই একট! প্রতিবাদের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা 
নানাভাবে লাঞ্চিত ও উৎগীডিত হইয়াছেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত 
দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লেখা হইয়াছে তাহ 
উল্লেখযোগ্য--“উনবিংশ শতাব্দীর সুত্রপাত হইতেই তাহ] দরিপ্ত প্রজাদের 
পক্ষে ভয়াবহ আঁকার ধারণ করে। ন্বস্ব ন্যাধ্য অধিকাঁর দাবি করিতে গিয়া 
বু প্রজা! ভিটে-মাটি সহ উচ্ছন্ন এবং তাহাদের সমর্থক বহু বদ্ধিষ্ণ গ্রামবাসী 
অকারণে কুঠিতে কয়েদ হইয়া! বিপন্ন হয়।-.-স্থানীয় ইংরেজ এবং ম্যাজিষ্রেটরা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ এবং অন্ান্ত কারণে কুঠিয়ালদেরই পক্ষ অবলম্বন করাতে 
ন্যায়বিচার হয় নাই। ফলে নীলকরদের পীড়ন অবাধে চলিতে থাকে ।” 
»্‌ নীলদর্পণ-নাটকে' দীনবন্ধু নীলকপর্দের এই অত্যাচারের এবং দেশবাসীর 
নিরুপায় প্রতিরোধের রূপটি উপস্থাপিত করিয়াছেন ] 


নীলদর্পণ ১৫ 
উল্লিখিত রাজ-আথনৈতিক পরিবেশটি সম্মুখে রাঁখিয়। এইবার আমর! 


দীনবন্ধুর সামাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির বিশেষ পরিচয় দিতে 
সামাজিক ও চেষ্টা করিতে পারি । তবে পরিচয় দেওয়ার আগে সংক্ষেপে 
সাংস্কৃতিক একটি কথা বলিয়। লওয়া ভাল । রাজনীতি-অর্থনীতিকে 
পরিবেশ বল হয়--সংস্কৃতির ভিত্তিভল (08515), এই ভিত্তির 


উপর সংস্কৃতির (নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শৈল্পিক) প্রাসাদ গভিয়া উঠে, 
ভিত্তির পরিবর্তন ধীরে ধীরে প্রাসাদ্-কক্ষেও যে পরিবর্তন আনিয়া দেয়, 
একটু এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেই ( এই কাধ্যকারণ-যোগটুকু ) দেখা যায়। 
ইংরেজের হাতে দেশের রাজনৈতিক অধিকার চলিয়। ষাঁওয়ায় দেশের অর্থনীতি 
যে পরিবত্তিত ন1 হইয়া যায় না ইহা৷ প্রত্যক্ষ সত্য । কিন্তু উহারই ফলে দেশের 
নৈতিক বিধি-নিষেধ, সামাজিক বিধি-বিধান, শিল্প-সংস্কৃতি নানাভাবে প্রভাবিত 
ও পরিবর্ভিত হয় ইহাঁও কম প্রত্যক্ষ সত্য নহে। [ ছুঃখের বিষয়--অনেকে এ 
বিষয়ে জাগিয়৷ ঘুমাঁন এবং ঘুমাইবাঁর ভাঁণ করিয়াই ইতিহানের বস্তবাদী ব্যাখ্য। 
খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন ] প্রথমতঃ__সামাজিক অবস্থার কথাই ধরা যাক । 

পলাশীতে সামরিক বিজয়ের পরে, ইংরেজ সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্য নানা- 
ভাবে অভিযাঁন চালাইতে থাকে । ভারতীঘ্নর। আধ্যাত্মিক চেতনার দিক দিয়া 
অনেক নিয়ন্তরে পডিয়া আছে, নিরাকার ঈশ্ববের ধারণ। ধাহাদের উপাসনায় 
স্থান পায় নাই তাহার সভ্যতার অনেক নিয়স্তরে অছে, ষে ধর্ম মানুষকে দ্বণা 
করিতে শিখায় তাহা ধর্মই হে, শিল্পে-সাহিত্যেও ভারত ইউরোপের হাটুর 
কাছে পড়িয়া আছে--এই ধরণের প্রাবের মারফত বীতিমত মিশনারী অভিযান 
চলিতে থাকে । মুমলমীন-আমলে সমাজের অন্পৃশ্ঠ শ্রেণীর অনেকে যেমন 
মূসলমান ধর্ম অর্থাৎ রাঁজধর্ম গ্রহণ করিয়া! সামাজিক প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করে; তেমনি 
ইংরেজ-আমলেও ধর্শাস্তর-গ্রহণের প্রবণত। দেখা দেয়। পাদ্রীবাহিনী ছল-বল- 
কৌশলে হিন্দুসমাজের সংহতি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, হিন্দু-অভিমানের 
কেন্ত্র্ছলে আঘাত করিতে থাকে । * [ পাত্রীর! চিরকালই পঞ্চম বাহিনীর 
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কাঞ্জ করিয়া আসিয়াছে, আঞ্জও করিয়। চলিয়াছে। মিশনারী স্কুল- 
কলেজগুলিকে শিখন্ডীর মত থাড়৷ করির। পাত্দ্রীর। ভারত-বিরোধী 
কার্য করিয়া যাইতেছে ]। 

হন্দুসমাঁজ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে/মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ হইয়া প্রতি- 
ক্রিয়া দেখায় । একদল-( রামমোহন ) নিরাকার উপাসন। প্রবত্তিত করিয়া, 
জাতি-ভেদ তুলি! দিয়া, সমাজকে ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করেন-_ব্রাহ্ম ধর্ম ও 
ব্রাঙ্ম-সম্াক্ত প্রতিষ্িত করেন। অন্ত্দল_-( বিদ্যাসাগর ) হিন্দু-সমাজের 
সংস্কার বাঞ্চনীষ বলিয়া মনে করিলেও প্রচলিত ধর্ষ-মতে বিশ্বাস রাখিয়া 
চলেন অর্থাৎ হিন্দু-সমাঁজের গণ্তীর মধো থাকিয়াই হিন্দু-সমাঁজের সংস্কার করিতে 
চেষ্ট)/ করেন ১ অন্যদ7া ( গৌডা হিন্দুদল )_ হিন্ু-সমাজেব প্রতোকটি বিধাঁনকেই 
পবিত্র বলিয়া মনে করেন এবং স্থ-$'ব বিচার বাদ দি] প্রাচীন ব্যবস্থাকেই 
আকডাইয়া থাকেন। একদল অবশা কুসংগ্কার বর্জন করিতে গিয়া স্র-কু 
ছুইটিকেই বঙ্জন কবেন এবং জাতিগোত্রহীন 'সধবার একাদশী”র দল গডিয়। 
ম-কার সাধনা জীবনপাত করেন। র্লামমোহন প্রমুখ ব্রাহ্মনেতার। হিন্দু- 
সমাজ হইতে কিছুট! বিচ্ছিন্ন হইলেও, হিন্দু-সমাজে মন্তবিরোধ দেখ। দিলে ও 
এবং ব্রাহ্ম-সমাজ খ্রীষ্ঠটান-সমাজেরই ভারতাষ সংস্করণ হইযা দাডাইলে ৪, পান্রীদের 
বাঁডাভাতে ছাঁই পড়ে বলিয়া, পাত্রীরা রামমোহনকে স্ৃনজবে দেখেন না। 
নিরাকার উপাসন। এবং জাতিভেদশূন্ঠ সমাজ প্রবর্তিত করিয়া রামমোহন খ্রীষ্টান 
পান্রীদের ব্যবসাটাই মাটি করিয়৷ দেন। ধাহা হউক- সমাজে, ব্রাহ্ম, সংস্কার- 
পস্থী প্রগতিশীল হিন্দু এবং গৌডা রক্ষণশীল-হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পারস্পরিক ছন্দ দেখ! দেয় । ব্যাপক স্থরাসক্তি, বেশ্বাসক্তি-_ প্রভৃতি মারাত্মক 
সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সাধারণ একট! প্রতিক্রিয়। সকলের মধ্যেই কম বেশী 
দেখ! যায কৌলিল্ত-প্রথা, বহুবিবাহ-প্রথথ। (বৃদ্ধের বিবাহ-বাঁতিক) প্রভৃতি প্রথার 
সংস্কার বিষয়েও অনেক পরিমাণে মতৈক্য লক্ষিত হয়,কিস্ত বিধবা-বিবাহ নারী- 
শিক্ষ। প্রভৃতি বিষয়ে রক্ষণশীলদল রীতিমত বিরুদ্ধ মনোভাব দেখায়-_য়েচ্ছাচার 
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ৰলিয়! উহাদের ধিক্কার দেষ। সামাজিক পরিস্থিতি আমরা মোটামুটি এই 
ভাবে সাজাইয়। রাখিতে পারি :-_ [ রাজ-সাম্রস্ততাস্তিক,বনিঘাদ ] 


১। রাজ-অর্থনৈতিক-_ 
দিকের 


২। সামাজিক-__ 
| নৈতিক ও অন্যান্য 1 


(ক) নীলকর সাহেবদের অত্যাচার উৎ- 
পীডন্-_[বচারক ম্যাজিষ্টেটদের নীলকর 
সাহেবদিগকে সমর্থন__বিচাাবর নামে 
অবিচার 

(খ) একদিকে জমিদারেব চাপে, অন্যদিকে নীল- 
কর সাহেবের অত্যাচাবে প্রজার হুর্গতি 

(গ) সিপাহী-বিদ্বোহ _ ও বিজ্রোহ-দমন 

(ঘ) (পরাধীনতার প্লানি__-অবমাননাবোধের 
উত্তেজনা ) 

(ও) স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষ 
(ক) কোৌলান্ত-প্রথা € সতীদাহ ) 

( খ) বহু-বিবাহ প্রথা 

(গ স্ুরাসক্তি__ 

(ঘ) বেগাসক্তি_ 

(উ) ক্রাহ্ধধর্মের আন্দোলন- পা্রীদের 


প্রচার 

€চ) বিধবা বিবাহ আন্দোলন (গোৌঁডা- 
দেব গৌভামি ) 

(ছ ;, নাপী-শিক্ষা-আন্দোল্ন" 


প্রভৃতি 


(খ) সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক পরিবেশ-__(১৭৫৭-১৮৭৩) 
“বৌদ্ধান ও দোহা” হইতে রামপ্রসাদ-ভারতচ' পর্যন্ত যে সাহিত্য স্কট 
হইয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে-_সাহিতোর বিষন্প-ক্দপ- 
রলের বিবর্তনের মূলে, সমাজ-বিবর্তুনের ধান্নাটি অবিচ্ছেম্তভাবে যুক্ত হইয়া আঁছে। 
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আমর] দেখি, বৌদ্ধ-যুগের সংস্কৃতি তথা সামাজিক আবেগের একটি দিক “বৌদ্ধ 
গান ও দোহা শিল্পে রূপ পাইয়াছে--এবং যে-ভাবে অর্থাৎ যে ভাষায় রূপ 
পাইয়াছে- সে ভাষাটি বাঙালী-সমাজের একটি বিশেষ পর্যায়ের ভাবা-_-ভাষাটি 
তখনও অপতভ্রংশের খোলস সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই । এই সময় হিন্দু-সংস্কৃতির 
কি অবস্থা ছিল, তাহার কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়। যাঁয় নাই বটে, তৰে 
একেবারেই যে ছিল না এ কথা বলার মত যুক্তিও নাই। যাহ! হউক, ইহার 
পরে বাংলার ইতিহাসে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরত্যুর্দয় ঘটে | “সংস্কত-ভারতেশ্র 
সহিত বাংলার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়_-বাংলায় বৈষ্ণব-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
আবির্ভাব ঘটে। গীতগোবিন্দ, সংস্কৃত প্লামায়ণ-মহাভারতের ও শ্রীমপ্ভাগবতের 
স্ন্ুবাদে, শ্রীকষ্ণকীর্তন ( পালাগান) ও পর্দাবলী-তে, নানারূপ মঙ্গলকাব্য, এই 
সময়েব-_বাঙালী সংস্কৃতির ও সাহিত্যের তথ বাঙালী-জীবনের নৃতন আবেগের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতির সংস্পর্শে একদিকে ঘেমন বাঙলাভাষার মুখে 
তগুসম তনম্তব শব্দের কথা ফুটিতে থাকে, অন্ত দিকে সংস্কৃত ছন্দের তাল- 
লয়ের সঙ্গে চলিতে গিয়! ভাবার গতিতেও নূতন ছন্দ দেখা দেয়। দেশী 
এবং সংস্কৃত ছন্দের ও গানের তাল লয়ের গরতি-বেগ, বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত 
হুইয়া নৃতন গতি-বৈচিত্র্য স্থষ্টি হয়। কুত্তিবাস-কবিক্কণ মৃকুন্দরাঁম চক্রবর্তী 
হইতে ভারতচন্দ্র পরধস্ত বাংল।-ভাষার ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিলেই --এই বিষয়টি 
চোখে পড়িবে- দেখা যাইবে- সাধারণতঃ বিবরণের জঙ্ত ( 9:095215 09৫65 ) 
পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত এবং আবেগের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ 
প্রনুক্ত হইয়াছে__অর্থাৎ ভাব-প্রকাশের স্বাভাবিক গতির মহিত সঙ্গতি রাখিবার 
জনক, ভাবানুগ ছন্দ প্রয়োগ করার চেষ্টা হইয়াছে । দেখ! যাইবে, ভারতচন্ত্রে 
'াসিতে আসিতে বাঙউলা-কব্যের ভাষ, নানা ভঙ্গিমায় আপন গতিচ্ছন্দকে 
প্রকাশ করিয়াছে । যাত্রা, পাচালী, “হাফ-আখড়াই? প্রভৃতির প্রভাবটিও 
উপেক্ষা! করিবার মত নহে । একখা অবশ্যই বল! যায় যে রামপ্রসাদী, বাউল, 
কীর্ডম “কবির-ছড়া”র মধ্যে ছন্দের যে সহজ হুচ্ছন্দ গতি দেখা যায়-_ 
উই পরবর্তীযুগের ইংরেজী কাব্যের আদর্শের অনুপ্রেরণায়, রোমা স্টিক 


নীলদ্পণি ১৯ 


কাব্যের মুক্ত ধারায় উৎসারিত হইয়াছে । মোট কথা-_অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষ ভাগ পর্যস্ত, বাংল। কাব্যে একট! প্রশংসনীয় এতিহা গড়িয়। উঠে__-এবং 
“ঈশ্বর” পধ্যস্ত এই প্রাচীন ধারাই প্রবাহিত হুয়। 
কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়াতেই-ব্যবহারিক গ্রয়োজনেই-_ইংরেজী- 
ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজন তথা চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাতাস অন্তদিকে বহিতে 
শুরু করে-__নৃতন বাংলা বলিতে আমর] যাহা বুঝি সেই বাংলার গোড়াপত্তন 
হয়। 
প্রথমতঃ দেখা যায় এই সময়েই বাংল গদ্ভ রচনার ও সাহিত্োর 
চাক্িদা হৃষ্টি দয । একট। দেশকে ভালোভাবে শাসনাধীন রাখিতে গেলে 
দেশের নাঁড়ী-নক্ষত্র ভালোভাবে জান চাই-ই চাই; স্থতরাং ইংরেজের পক্ষে 
একদল বাংলা-জানা সাহেব তৈয়ারী করার তাগিদ অবশ্ভাবী ( যেমন 
অত্যাবশ্যক _সেবা-কার্যের তন্ত কাঁজ-চালানে-গোছের ইংরেজি বিদ্যা-ওয়ালা 
দেশীয় লোক )। ফোট উইলিয়াম কলেজটি এই বাংলা-জানা সাহেব গড়ার 
কারখানা, বাংল! গন্য-সাহিত্যের উৎপত্তির মূলে এই কলেজটির যে দান তাহ। 
অবশ্ই স্মরণীয়। তেমনি উল্লেখযোগ্য-_পঞ্চমবাহিনী পাদ্রীদের (*শ্রুরামপুর 
মিশনারী ) ধর্ম-প্রচারের অধ্যবসায় ও আয়োঞ্জনটুকু । মাতৃভাষায় প্র্“*” করিতে 
পারিলে শ্রী সমাচারকে যে পরিমাণে মর্মে পৌছা ইয়। দেওয়। সম্ভব-_অন্োপায়ে 
সেভাবে সম্ভব নহে। এই কারণে দেশী বোল-চালের চাহিদ। পান্্রী বাহিনীর 
মধ্যেও অপরিহাধ্যরূপে দেখ! দেয় । একদিকে পাত্রী বাহিনীর প্রচার অভিষান 
চলে, অন্থদ্িকে চলে-__পান্দ্রী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা । এই 
ছুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদের ফলে আর যাহাই হউক ব! ন। হউক, বাংলা সাহিত্যের ; 
ভাগ্ডারে বাংলা গঞ্ভ রচনার ফসল জমিতে থাকে । এই বাদ-গ্রতিবাদের প্রধান 
বাহন হয়--সবাদপত্র। একদিকে পাঠ্য পুস্তক" অন্যদিকে _“সাংবাপত্র' 
_ প্রধানতঃ এই দুই 'মাধ্যম' আশ্রয় করিয়। ধ।ংল। গ্ভ আপন গতি- 
পথে অগ্রসর হয্স ॥ এমনি ভাবেই তদানীস্তন সমাজের নানা চাহি (শৈল্পিক 
চাহিদাও অন্তত ) অন্রনারেই বাংল। গস্ভ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। 







রঃ ও নাটকবিচার 
গোড়া হইতেই “কথ্য রীতি 


কিন্ত উক্টিাষ পা 
হইতে দুরে উরি] খড় । “জো রি ভ বাংল। পছ্ছের ক্রিয়া রূপ, সংস্কৃত 
শব্দ, এবং অনেকে ইংরেজী বনর্কা-ন্তাসরীতি মিশিয়! একটা কৃত্রিম চালের 
ষ্টি হ্য়। ফলে কথ্য রীতির সহিত লেখ্া-রীতির একটি ছুরতিক্রমা বাবধান 
গভিয়া উঠে। [* লেখ্য-কথ্যের ব্যবধান আজও দূর হয় নাই ] 

এ সন্বন্ধে লিখিতে গিয়া ভাঃ শ্রীস্থশীল কুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন ঘষে 
ভারত-চক্রের--“ভাষা ছিল সহজ ও স্বচ্ছ, অথচ স্তমাজ্দিত ও গাঢ়বন্ধ। ইহার 
নিপুণ প্রকাশ ভঙ্গীভে যে শিক্ষিত রসবোধ ও বিদ্বৎন্তলভ ধৈদগ্ধ্য রহিয়াছে, 
তাহাতে ইহার বিশ্ঞদ্ধ স্বল্লাক্ষর রীতিকে বাংল? সাহিতো ক্লাসিকাল রীতির 
প্রথম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা ঘাঁইতে পারে । * কিন্ত ভাষার এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিল না, হইলে হয়ত পরবর্তীকালের ভাষা-সমস্ঠার অতি সহজ্ঞ ও 
স্তন্দর সমাধান হইত । কেবল রাষ্ট্রীয় গোলযোগ বা সামাজিক অব্যবস্থ! উহার 
কারণ নয়। যে ভাব-বিপ্রব তৎকালের শিক্ষিত মনোভাবকে পাশ্চাত্যাভিমুখী 
করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আমিল- প্রথমে মিশনারী, পণ্ডিত ও মুনশীদের 
নূতন করিম্লা ভাষাত্ষ্টির প্রপ্নাস এবং পরে ইংরেজী ভাব প্রকাশের 
জন্য ইংরেজী ধরনের ভ্ঙ্গী ও রীতির প্রয়োজন ।-". পরবর্তী ভাষার 
আদর্শে ভারতচন্দ্রের বাণীভঙ্গী টিকিতে পারিল না।” ( দীনবন্ধু মিত্র )। এ 
কথ স্বীকারধ্য যে বাংল। গদ্যের “প্রন্থতিকাল ছিল দীর্ঘ অদ্দ শতাব্দী '_-ইহাও 
অনেকাংশে সত্য যে “একদিকে ছিল নিতান্ত অনাধু সাধুভাষার জের, অন্যদিকে 
নিতান্ত অচল চলতি ভাষার প্রচার”, কিন্তু ষে বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে 
আলোচনা করিবার অথচ উপেক্ষিত তাহ1 এই ষে বাংল। গগ্যের শব্দ যোজনায় 
সংস্কতের প্রাধান্য এবং বাক-রীতিতে ইংরেজীর ও সংস্কতের বাক্য বিন্তাসের 
প্রভাব লক্ষণীয় হইলেও বিশেষ লক্ষণীয্স বাংলা গছ্যের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের 
রীতিটি | _ বল+-এরন্ঞব্র- ক্রিয়াপদ কেন কথ্য ভাধাক্ছগামী না হইয়া গোড়া 
হইয়াছে ইহাই বড়বিচাঁধ বিষয় । আমার 
সর্বজন পরিচিত বলিয়া, সেই আদর্শ 
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বজায় রাখিয়াই বাংলায় একটি আদর্শ গণ্ঠ রীতি গড়িবার প্রবণতা দেখা দেয়। 
স্বতরাং “গন্য সাহিত্যের ভাষ। তখনও নিজন্ব ভঙ্গী ও রূপ লাভ করিতে পারে 
নাই”_-এ কথা! যেমন সত্য তেমনি এ কথাও সত্য-_বাংল। গঞ্ছে দুইটি রীতি 
পাশাপাশি চলে,_-এক লেখ্য, ,ছেই কথা । * [ এই কথাটি বিশেষভাবে মনে 
রাখা দরকার; কারণ, ইহার পরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব ষে দীনবন্ধু 
প্রতিভা বলে লেখ্য-কথ্যের ঘন্ কাঁটাঈয়া উঠিতে পারেন নাই ] * 


উনবিংশ শতাব্দীর পুরবার্দ ( ১৮*০-১৮৭২ | বাংলা গণ্ভভাষা ও সাহিত্য 
উভয়ের পক্ষেই প্রস্থতি-পর্ব । বাংলা গগ্__রাঁমমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত; 
প্যারীচাদ প্রর্ুতির সাধনায় পরিপুষ্ট হইতে হইতে বন্ধিমচক্দ্রের উপন্যাসের 
ভাঁষায় পরিণ৩ হয়। বাংন।-কাব্যে, ইংপেজী কাবোর সংস্পর্শে নৃতন ছন্দের__ 
“অমিত্রাক্ষর” ছন্দের গতি ভঙ্গিম! দেখ। দেয়, পয়ারের যতি-লয়ের বীধ ভাঙ্গিয়া 
যায় তথা মুক্ত-ছন্দের স্ুত্রপাত হয় । মাইকেল মধুস্দনের প্রতিভা, বাংলা কাব্য 
নিঝ'রের স্বপ্রভন্গ ঘটাইয়া তাহার প্রাণ শক্তির সম্ভাবনাকে “মেঘনাদ বধ” মহ্তা- 
কাব্যে মুক্ত করিয়। দেয়_-এক কথায়__সুগান্তর সৃষ্টি করে । শ্রব্য কাবের 
চাহিদার পাশেই- দৃশ্য কাব্যের চাহিদার জমান্তরাল ধারা প্রবাহিত 
হ। কিন্ত ৃশ্ঠ কাব্যের সৃষ্টির জন্য প্রধান প্রেরণা-_অভিনয়-অনুষ্ঠান। ইংরেজী 
নাটকের অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এই সময়ে অন্থরূপ অভিনয় অনুষ্ঠান করিবার 
জন্য বাঁঙালী সমাজে এঁকাস্তিক ইচ্ছা জাগে । সখের নাট্যশালায় এই ইচ্ছার 
প্রথম অভিব্যক্তি এবং ১৮৭২ "ন্যাশনাল খিয়েটার'-এ ( সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষায়), ইচ্ছার এতিহাপিক প্রতিষ্ঠা ঘটে | মনে রাঁখা দরকার মধুস্দন- 
দ্লীনবন্ধু সথের নাট্যশালার নাট্যকার এবং এমন সময়ে তাহার্দের আবিভাব 
যখন বাংল।-সাহিত্যে ট্র্যাজেডির বা কমেডির কোন উচ্চ “আদর্শ” প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। যখন ট্র্যাজেডি বলিতে সাধারণতঃ বিয়োগাস্ত এবং কমেডি বলিতে 
হাশ্যরসাত্মক বা মিলনাস্তক নাটক বুঝাইণ্ম। 


এইবার,উল্লিথিত পরিবেশের সহিত [রাজ-আর্থনৈতিক-সামাজিক-_৫শঙ্লিক] 


২২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


দীনবন্ধু কি ভাবে অভিযোজন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দেখা যাঁক। 

প্রথমেই ১৮৫২ হইতে ১৮*২ পধ্যন্ত--এই ২* বছরের নাটকের ইতিহাস পর্ধযা- 

লোচন। করিয়া, অভিযোজনের*সাধারণ রূপটি খু'জিয় দেখা যাইতে পারে । 
১। তারাঁচরণ শিকদার-_ভদ্রাজ্জ্ন (১৮৫২ )[ পৌরাঁণিক ] 

২। ফোঁগেক্র চন্দ্র গুপ্ত -কীত্তিবিলাস (১৮২২) [বৃদ্ধেব বিবাহ-সমস্য। ] 

সপত্বীপুত্র-বিদ্বেষ 


৩। রাঁমনারায়ণ_-কুলীনকুলপর্বন্ব (১৫৪ ) | কৌলীন্ত-প্রথা ] 
* বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬) [ পৌরাণিক 7 
* রত্বাবলী নাটক ( ১৮৫৮ ) সংস্কত-নাটক ] 
ক্ষ অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটক (১৮৬০ )[ সংস্কত-নাটক ] 
বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক 
( ১৮৬৬) [ বহুবিবাহ 1 
ক্ষ মালতী-মাধব (১৮৬৭) সংস্কত-নাটক ] 
উভয় সঙ্কট ( ১৮৬৯ ) 
চক্ষদান (১৮৬৯) 


* রুক্সিণীহরণ (১৮৭১) (পৌরাণিক ) 
৪। হরচন্দ্র ঘোষ-_ভীশ্মতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩ ) (মাচেন্ট অফ ভেনিস) 
অবলম্বনে) 


কৌরব-বিয়োগ (১৮৫৮) ( পৌরাণিক ) 

চারুমুখ চিত্তহরা ( ১৮৬৭ ) ( রোঁমীয়-জুলিয়েট অবলম্বনে ) 
£ | নন্দকুমার রায়-_অভিজ্ঞান শকুস্তল (১৮৫৫ ) ( সংস্কৃত-নাটক ] 
৬। উমেশ চন্দ্র মিত্র__বিধব! বিবাহ নাটক (১৮৫৬) ৃ 
৭। উমাঁচরণ চট্টোপাধ্যায়--বিধবোছাহ নাটক ( ১৮৫৬) 
৮। রাধামাধব মিত্র বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬) | বিধব। 
৯। যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়__চপল! চিত্ত চাঁপল্য (১৮৫৭) | বিবাহ 


নীলদর্পণ ২৩ 


১*। নারায়ণ চট্টরাজ_-কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮) 
১১। শ্রীশিমুঞএল পীর বকৃস-__বিধবা-বিরহ নাটক ( ১৮৫৯) 
১২। ? শুভন্ত শীঘ্রং (১৮৬২ । 
১৩। হরিশ্চচন্দ্র মিত্র_ম্যাও ধরবে কে” ( ১৮৬২) 
১৪ | ষছুনাঁথ চট্টোপাধ্যায় বিধবা বিলাস নাটক ( ১৮৬৪) 


বিধবা 
বিবাহ 


১৫। বিপিন বিহারী দে-_ একাদশীর পারণ 
মহাশ্বেতা (১৮৫৯) (সংস্কৃত) 


| 
১৬। মণিমোহন সবকার | উানিরুদ নাটক (১৮৬৩) (পৌরাণিক) 


১৭। শোপীন্রমোহন ঠাকুর__ মুক্তাবলী নাটিকা। ১৮৫৮) 
মালবিকাগ্রিমিত্র (১৮৬০ । 
১৮ | সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রশীল! বার সিংহ ( পিশ্বেলিন অবলম্বনে) 


নাটক ( ১৮৬৩ ) 


_জামকা নাটক / ১৮৬৬ । 


১৯। হুরিশ্ন্দ্র মিত্র ৫ 
_য়দ্রথবধ বৃত্তান্ত ( ১৮৬৪ ) 


-আগমনা ( ১৮৭০ ) 
--প্রহ্লারদ নাটক । ১৮৭২) 
বাবু নাটক ( ১৮৫৪ '_( 2»সন) 
বিক্রমোর্শী (১৮৫) (সস্কৃত নাঠক) 
সাবিত্রী সতানান (১৮৫৮) (পীরাঁণিক) 

0559 মাল তী মাধব নাটক ( সংস্কৃত ) 

* মধুসূদন দত শশ্মি্ঠানাটক (১৮৫৯) (পৌরাণিক) 
একেই কি বলে সভ্যতা। (১৮৬০) ( শ্রহনন ) 
বুডে। শালিকের ঘাডে বরে] (১৮৬*) (প্রহসন) 
পদ্মাবতী-_( ১৮৬০ )( পৌরাপিক-কল্প ) 
কৃষ্ণকুমারী নাটক-_( ১৮৬১ )-(এঁতিহাঁসিক) 

ট্র্যাজেডি 
[ মায়াকানন_-১৮৭৪ ] 


২৪ নাটাসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


*দীনবন্ধু হিত্র_নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০ )[ নীলকর অত্যাচার ] 
নবীন তপস্ষিশী (১৮৬৩) [ পাতিব্রত্য অবলম্বনে ] 
বিষেপাগলা বুড়ো ( ১৮৬৬) [ বহুবিবাহ ] 
সখবাব একাদশী (১৮৬৬)! ইয়ং বেঙ্গল প্রহসন | 
লালাব হী - । ১৮৬৫ ) | কৌলীন্তপ্রথা বর্জন ] 
| বোমান্টিক নাটক ] 
জামাই বারক-( ১৮৭২) [ঘর জামাই ] 
কমলে কামিনী (১৮৭৩) " সপত্বী বিদ্বেষ-মূলক বোমার্টিক 
নাটক ] 
উল্লিখিত তালিকাটি পধ্যাশোচন1 করিলে মোটামুটি পাওয়া যায় ক) 
ংস্কৃত নাটকেব অন্রবাদ (খ ) পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যাধন (গ) সামাজিক 
বিকৃতিব ও সমন্তাব উপস্থাপশ। (ঘ) ইংরেজী নাটকের মর্মান্নকরণ - 
ইংরেজী ট্রণাজেডির ও কমেডিগ আদর্শ অর্থাৎ কপ ও খস আমদাশী 
করার চেষ্টা । 


অভিযোজনে মধুসূদন ও দ্রানবন্ধু 


মধুসূদন ও দীনপন্ধু লাহিত্যক্ষেত্রে অকিনিকট সমমাযয়িক এবং উভয়েই 
বাংল। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে ম্মরণীষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন । এই 
কারণেই নাট্যপার মধুস্থদশ এ+" নাটাকার-দীন বন্ধুর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা 
একটা অবকাশ আছে এবং বলাবান্ল্য এই আলোচন। খুবই প্রত্যাশিত । 

এই আলোচনা ধারাকে আমবা নিম্ললিখিত প্রশ্নে ভাগ করিয়া লইতে 
পারি-_' ক) বিষয়বস্ত-নির্বাচনে ও বূপায়নে অভিষেদনের কোন্‌ রূপটি প্রকাশ 
পাইয়াছে % (শখ) বপায়নদক্ষতা-কীাহার কতখানি অর্থাৎ কাহিনীর 
বীধুনিতে, পরিস্থিতি কল্পনায়, চরিত্র-স্থট্টিতে-__( চরিত্রের হ্দয়াবেগ; কল্পনা ও 
ভাবগোৌরব ), মাত্রা-বোধে এবং জীবন-ধারণাঁয়, কে কতথানি শক্তির পরিচয় 


নীলদর্পন ২৫ 


দিয়াছেন । প্রথমতঃ দেখা যাঁক_ বিষয়বন্-নিবাচনে ও রূপায়নে পরিবেশের 
সহিত অভিযোজন কিশাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । 

১৮৫৯ ্রীষ্টাব্দে__মধুক্দনের প্রথম নাটক শন্রিষ্ঠা! রচিত হয় । এই নাটকে 
পরিবেশের যে দিকের চাহিদ মিটানে। হইয়াছে -ভ্াহ। মুখ্য তঃ রাঁজ-আর্থনৈতিক 
1 সামাজিক কোন চাহিদা নহে | এভ নাটক হুষ্টপ মূলে যে প্ররণা প্রধানত 
কাছ করিয়াছে তাহাকে আমরা এক কথায় বলিতে পারি- শৈল্লিক(530750০ 
অথাৎ বাংল সাহিত্যে ভাল নাটক স্ট্টর উদ্দেশ্বাহ প্রধান প্রেরণ! । এই 
নাটকের বিষয়বপ্ত পর্রিকল্পনা এবং ভাবাদর্শ সই পৌরাণিক 1018551581) । 

১৮৬০ হ্ীটাব্দে এধুস্থদ্ন তিনথানি নাটক বচনা করেন। €৯) 
একেই কি বনে লভ্যতা ' ২) বুড়োশালিকের ঘাড়ে রো, (৩) 
পল্মাবতী। প্রথম দুইখানি প্রহমন-_তৃতীষটিতে-_গ্রীক-পুরাণের একটি 
রোমান্টিক কাহিন*কে ভারতীয় পবিচ্ছদ দেওম| হইয়াছে । (“কাহিনী-বল, 
হাতটি এখাঁনে মুখ্য উদ্দেশ্রা ) 

প্রহসন দুইখানিতে খধুস্থদনের অভিযোজন লমাজ-সমন্তার অভিঃহা 
হভয়াছে । প্রথমটিতে-উয়ও বেঙ্গলের বিকৃতি । স্তরাপান ৪ বেশ্াসক্তি , 
দি৩ায়টিতে (রক্ষণশীল সমাঞ্জের) বকধাধিকেব »গামি-বৃদ্ধের নিবিচার কাম- 
লাপস।) উপহসিত | «| এট বৎসরে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ-নাটক? প্রকাশিত ] 

'এরকেই কি বলে সভ্যতায় মুখাতঃ “কলিপ রাজধানী" “মহাপাগ নগর'__ 
কর্লকাঁতার লেখাপড়া শেখা নববাবুদের শ্রাপান ও বেশ্যা-জনা ছার 
'ন্ুপরিষিসনের দিকলি' কাটিয়া “ফি হওয়ার বিকৃত চেষ্টা_-উপহমিত হইয়াছে 
গৌণতঃ অবশ্য মাতাপের মুখে প্রচার কর! হইয়াছে_-তামাদের মেয়েদের 
এন্কুকেট কর তাদের স্বাধীনতা দেও জাতন্ভের্র তফাৎ কর--আগ বিধবাদের 
বিবাহ দেও, তা" হ'লে_-এবং কেবল তা" হ'নেই আমাদের প্রিয় ভারত-ভূমি 
ইংলগ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, নচেৎ নয় |” “একেই কি বলে 
সভাতা” প্রসহমে মধুস্দন তথাকথিত “রিফর 'ার”দের বিকৃতিকে ব্যঙ্গ 
করিয়াছেন। নায়ক নববাবু'কে সধবার একাদশী" প্রথম সংস্করণ বল। চলে 


২৬ নাটাসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচাঁর 


ভাহার স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি-__“এমন স্বামী থকৃলিই বাকি আদ না থাকিলিই 
বাকি? “সধবার একাদশী” কথাটিরই ব্যাস বাক্য । 
সমাজের এক কোটিতে নববাবু, অন্ত কোটিতে--আছেন বুড়ে৷ শালিক 
ভক্তপ্রসাদবাবু। ভত্তপ্রসাদবাবু গোৌড। সমাজের সমাজপতি-_“বড় মান্ুষ_ 
রাজা"”__পঞ্ীসমাজেব দণ্মুণ্ডের বিধ'ত1। কলিকাতায় যে একাকার হওয়ার 
আন্দোলন হইতেছে-_“কায়স্থ ব্রাহ্মণ কৈবর্তসোনারবেনে কপালী তা শী জোল। 
তেলী কলু সকলেই নাকি একঝ্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়া করে” _ ইহা 
তাহার অসহ্। হিন্দুয়ানীর মর্যাদ। থাকিতেছে ন] দেখিয়া তিনি খুবই ছুঃখিত-_ 
হিন্দু হুইয়। বাবুচি নেড়ের ভাত খায়_এ কথা ভাবিতেই তীহার বমি 
আসে, ইংরেজী-শিক্ষাই যত নষ্টের গোডা--নাঞ্সিকযর জন্মদাতা এ 
বিষয়ে তিনি নিশ্চিত । কিন্ত ভক্তপ্রসাদের-__ 
বাইরে ছি সাধুর আকার 
মনট। কিন্ত-ধম্ম ধোয়া 
পুণা খাতায জমা শৃস্ 
ভগ্তামীতে চারিটি পোয়া ।” 
তাই হানিফের স্ত্রী ফতিমাকে হাত করিয়! কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 
তাহার বাধে না। মাথায় তাজ চড়াইয়া-_-ফতিমাঁকে তুমি আমাব চন্দ! 
পুরুষ 1”-_বলিয়া অন্নয়-বিনয় করিতে কোন সংক্কারেই আঘাত লাগে না। 
১৮৬১ খ্ীষ্টাবে 2 মধুস্থদনের অেষ্ট নাটক 'কৃঞ্চকুমারী নাটক' রচিত 
হয়। ইংবেজী ট্রাজেডির মত ট্রাজেডি-রমের ন।টক রচন] থা বাংল! ম।হিত্যে 
আমদানী করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য । গৌণভাবে, হিন্দুভারতেপ গৌরব 
স্মরণ কর। হইয়াছে, বিশেষতঃ-মুসলমান-শাসনাধিকত তথ। পরাধীন 
ভারতের ছুর্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। হইয়াছে__-রাঁজার মুখে আক্ষেপ 
প্রকাশ পাইয়ছে--“এ ভারতভৃমির কি আর সে শ্রীআছে! এ দেশের 
পুর্বকালীন বৃত্বাস্ত সকল স্মরণ হ'লে আমরা যে মন্বপ্ত, কোনমতেই তো এ 
বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন তা” 
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বলতে পারিনে । হায়! হাদ! যেমন কোন লবণান্ব-তরঙ্গ কোন হমিষ্ট- 
বারি নদীতে প্রবেশ করে, তাঁর স্ুম্বাদ নষ্ট করে, এ ছুষ্ট যবনদ্লও সেউরূপ এ 
দেশের সর্বনাশ বরেছে। ভগবতি ! আমর। কি আর এ আঁপদ হ'তে কখনও 
অব্যাহতি পাবো? “( ২য় মস্ক-১ম গভাঙ্ক )”-_-এই আক্ষেপের মন্যে তদাশীস্তন 
হিন্দু-সমাজেরমনোভাণ অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে । সিপাহাঁ বিদ্রোচের 
মত ঘটন। বাংলার শিক্ষত হিন্দেপ মনে কেন যে আলোড়ন সৃষ্টি করে মাই, 
তাহাও এই "আক্ষেপ হইতে অগ্রমান করা ষায়। অন্ততঃ মধুস্থদনের মনোভাব যে _ 
'ছু্ট যবনদল”-বিরোধা এবং মুলশখান-শাসনাধিকার যে তাহাএ কাছে আপদ" _ 
এইরূপ অন্থমান অহেতুক নহে। খধুস্থদনেপ হিন্দু সান্ভাটি এখানে যেন মাথা 
তুলিয়া দাড়াইয়:হ _ কঞফ্চতুমান্টীর ট্রাজেডির মধা দিয়া মধুস্থদন মুসলমান- 
শাসিত হিন্দ্ু-সমাক্গের ট্র্যাজেডিকে ও পরোক্ষভাবে দূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
এই রূপায়নে নিশ্চয়ই স্বাধীনতাঁকামনাকে উদ্বোধিত ৭ সঞ্চারিত করার চেষ্টা 
প্রকাশ পাঁয় নাই ; কারণ মধুস্থদনের ব্যক্তি-মানস এ জন্য প্রস্তুত ও প্রবণায়িত 
ছিল ন1। [* মীয়া-কানন একখানি রোমা ণ্টক (কল্প-এতিহাসিক ) ট্র্যাজেডি 
এবং কাহিনী সর্বস্ব নাটক ] 

এইবার দ্রীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। 

১৮৬০ শ্রী: দীনবন্ধুর নাটক “নীলদর্পণ” । এ$ নাটকের পরি” 
অর্থনৈতিক, শীলকব-সাহেবদের অত্যাঁচার-উৎপীভনের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের 
প্রতিক্রিয়া-বিষয়বস্তর উপস্থাপনায় নাট্যকারের মনোভঙ্গী খুবই “সিরিয়াস, 
ফলে-__নাটকখানি রস-পরিণামের দিক দিয়া ট্র্যটাজেডি-গোষ্ঠীর অন্তু 


ট্রাজেডি মধ্যে কৌলান্ত-প্রথা যেন প্রচলিত হয় ন।ই-এই ধারণা 
লইয়াই ট্র্যাজেডি-গোষ্ঠী কথাটি লেখ্য । 

এক কথায়, দীনবন্ধুর বিষ্যবন্ত-নির্বাচনে, টশল্পিক চাহিদার পুরণ অপেক্ষা 
সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাই স্পষ্ট । এই নাটকে দীনবন্ধু একজন যুধুধান 


৯ শা শপ াশিাটি শা 





[ আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীক্জজিত বন্দ্যোপাধ্যায় “কৃষ্ণকুমারী”__সম্বন্ধে 
বিস্তারিত এবং নতুনভাবে আলোচন! করেছে । এই আলোচনা অবশ্ঠ জষ্টব্য ] 


২৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


শিল্পী। | মধুলুদন প্রত্যক্ষভাবে রাজ-আথনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন 
হন নাই ] 


১৮৬৩ থ্রী; নবীন তপস্থিনী (কমেডি) প্রত্যক্ষত উহাতে “বিজয- 
কামিনী”র “প্রম-বিশেষতঃ “তপস্থিনী-অবলম্নে শকুস্তল1-প্রতিষ্ঠিত “ভরত বি- 
প্রকৃতাপিবোষণতয মান্ম প্রতীপং গমঃ”__ মীতি-তত্টি অর্থাৎ ভারতীয় সাধবী- 
স্ত্রীর ধর্মটি প্রকটিত করা হইয়াছে এবং পরোক্ষত- নাটকে ভৎসাময়িক (১) 
“বৃদ্ধেব তরুণী-বিবাহস্প্রথ। [ ধনেব লোভে কখনই মেষে প্রবীণ রাজাকে দিতে 
পাঁববে] না” (২) সপত্ৰী-বিদ্বেষ, (৩) শাশুডী-পুএবধুর বিবাদ (৪) পুরুষেব 
বহুবিবাহ-_টম্ণত', (৬) অধ্যাপক ভট্টাচাধ্যগণের আচরণ ও মজ্ঞ গুরুদেপের 
মুখতা (৬) মোসাভেব-নিন্দা (৭) সমাজের হোন্দলবুৎকুতখ্দের লাম্পট্য-"" 
প্রভৃতি নানা বিষষ সমালোচিত ৪ ধিক ত হইয়াছে । 


১৮৬৬ হী: -বিয়েপাগল। বুড়ো! (প্রহসন) শামেই প্রকাশ বৃদ্ধের 
বিবাহ-বাতিক এখানে উগহাস্ত করা হইযাঁছে, “কন্ত এই বৃদ্ধ কেবল ষাট বছবেখ 
বৃদ্ধ নহে রক্ষণশীল সমাজের মস্তক" কলেজে পড়া তাহাপ কাছে 
জাত দেওয়া, বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলে তিনি 'মেচোভাটা? মুখখানি 
খুলিয়া দিয়া গালিগালাজ করেন--বাগান বেচিয়া টিশি দলাদদলি 
করেন,-_যাহাকে তাহাকে একঘবে করিয়া প্লাখেন । এই “বিয়েপাগলা 
বুডে।” উপলক্ষ্য হইলেও লক্ষ্য এখানে রক্ষণশীল সমাজেপ “মস্তক” 
রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মত লোককে সমাজ হইতে বিদায় করা-__ষথার্থ কথা 
বলতে কি রাঁজীব মুখুজ্জে না মলে দেশের নিস্তার নাত”--এই' সত্যটি প্রচাব 
করা-_(খ) বিধবা-বিবাহের পক্ষে জোরালে। ওকালতি করা :- ইন্স্পেকটারের 
উক্তি_-“আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধাগ হয়ে পুনর্ববার 
দার পরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার পোণের বৎসর বয়স্ক 
বিধবা কন্ত। পুনর্ববার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি ন| বিবেচনা করে দেখুন” এবং 
প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে__রাসমণি ও গৌরমণির কথোপকথন-_( গৌরমণির 
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উক্তিগুলি ) “আমার এই নবীন বয়স, পুর্ণ যৌবন, কও আশ। কত নাঁসনা মনের 
ভিত উদয় ভচ্ডেশ০ তত ভাল খেতে, ভাল পন্ডে, ভাল করে 
স*সারধম্ম কত্তে কাব না সাধ যায় 1”-বালিক। নিধবাদের কত যাহনা_ 
একাদশীর উপবাসে অঙ্গ জলে যাস" খিদেয় যদি মবি তবু আর খেতে 
পাব না। দেখ দদর্দি এসন পরমেশ্বর করেননি, মানষে করেছে তিনি 
যদি কন্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাপা, আশা, বাসনা স্বামীর পঙ্গে ভম্ম হয়ে 
যেতো ছোট মেষেটিউ কি আণ বড মেলেটিউ কি, বিরবা বিয়েতে দোষ 
নাই বিধবা বিবাহ চলে গেকে কউ বিয়ে করবে, “কউ কববে না ৮৩৭ 
ক্ষ সকল দেশে বিধবা লিয়েবরীতি আছে, আমাদের শানে পিববার পিয়ে দেপয়ার 
মণ আছে” **৮-বিধর] বিপাতের পক্ষে এ সকল সমর্থ প্রচার | (গ) রক্ষণশীল 
সমাজেব বক্ষক-_ভট্রাচাধ্য-পগুতদের ব্যবস্থা দে" সম্পর্কে এক হাত তনয় 
(টাকা পালি তানাবা .শাক খাত বন্য! দিতি পাবে, মোব লেখ বস্তা হা তুশ্চ 
কথা” )| সংক্ষেপে হিবিষেপাগলা বুড়ো” বুদ্ধেব পিলাহ বগুবিধাহ, কোৌলান্ত 
প্রথা, নিধণ। বিবাণ বক্ষণশীল সমাক্ষপতি প্রাভৃতিব সমালোডনা । 
মবুক্থদনের বুড়ো শালিকাদি পিষেপাগল। বুেশব _মখে। শবকূপে রেখা 
দিনাছে । 

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইদ"ননদ্ুুর -শ্র্টকীতি_-“সদবার একাদশী”প্রক; ৩ হম । 
নাটকখানি একেই কি বলে সশ্যতারা স্ু-পবিবদ্িত সংঙসগরণ- শ্ররাপান শিৰাবণী 
সভার (-৮৬১ রাঁজনাবাষণ পণ কনক মেপনীপুবেস্থাপিন, ১০৬৭ ত্রীঃ পাপীচপণ 
সবকার কর্তৃক কলকাতা গ্ভাপিত ) পটভমিকায় ৪ প্রচাবার্থে লেখা এবং 
গরাপনক্ত ও বেশ্রাসক্তিব পরিণাম দেখানঈ ইহার মুখা উদ্দে । ইহাতে 
মাতালের মান-*.গণিকারগতি 'সধনাব একাঁদশী*__ধনিকপুত্র অটল বিহাবীর 
মত নববাবু ওতাহার সাঙ্রোপা্গ ইয়ায়-বন্ধুনিমঠাদ-__ঢভালা প্রভৃতিকে সমাজের 
চোখের সামনে স্পষ্টাকাবে তুলিয়। ধর। হইযাছে । মূর্খ ও ধনীর দুলাল ইল, 
মেধাবী-__শিক্ষিত অথচ দরিদ্র নিমচাদ, ঘটিরাম ডেপুটি, বামমাণিক্য প্রভৃতি 
সমাজের বিভিন্নন্তরের মগ্ঘপায়ীদের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে । বস্ততঃ 


৩০ নাট্যমাহিত্যের আলোচনা ও ন'টকবিচার 


নিমঠাদের মত শিক্ষিতলোকের পরিণাম, মছ্যপাঁনদোঁষের বিরুদ্ধে নির্বাক প্রচাব। 
নিষটাদ যেমন ম্থরাপান-নিৰাবণী সভার ভণ্ড শদগ্যদের তেমনি ভগ ব্রাহ্মদেরও 
এক হাত লইয়াছে, তবে তাহার সমালোচনার উদ্দেশ্ট সভা ভাঙ্গিঘ়্া-দেঁওয়। নহে, 
সভার ছূর্ববলতা দূব কব।। নাটকে ব্রাহ্মপন্থীদের উচ্চ প্রদংসাও কর! হইয়াে__ 
*তোমর। মাতার মণি, তোযাদেব মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাঁও চলে না, আর 
তোষর1 একত্র হয়ে পরোপকাব, স্কুল, ডিস্পেন্সরি করবের স্থযোগ কর। 
( জীবনচন্দ্রের উক্তি_-১ম অস্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু 
সমাজের নৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে ব্যাপুত। 


১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দে-_“লীলাবতী” প্রকাশিত । এই নাটকে, কৌলীন্ত-প্রথাব 
পটভূমিতে, শিক্ষিত কন্যার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ নিরিয়াস 
কমেডি' রপে উপস্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে একদ্দিকে আছে কৌলান্ত প্রথা 
বিরুদ্ধে জোপ প্রচার--“কুলীন-অকুলীনে সমাজেব বিভাগ পবমেশ্বরের 
অভিপ্রেত নহে। পবমেশ্বর জীবকে যে ষে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহা 
পরিবর্তন নাই * কৌলীন্ত পরমেশ্বর দত্ত নহে। ধর্ষমেব সঙ্গে কৌলান্য 
অকৌলীন্তের কিছুমাক্ত্র সংশ্রব নাই ।” অন্থদিকে আছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে 
প্রচুর প্রশংসা তথা প্রচার। আবার--( হেমাদ্দেব মুখে ) শোনা যায, 
মাতৃভাষার উন্নতির জন্ত আবেদন--তোমর] মাতৃভাষাকে বড কর-_ 
মাতৃভাষা বড হলে দেশের দশেব অনেক ভাল হবে। বিধবার 
বিয়ে হবে...জাতিভে্দ উঠে যাবে, বন্ছবিবাহু বন্ধ হবে,_কুলীনের 
মিছে মর্ষ/াদ্1]। থাকবে না।” অর্থাৎ নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য-_ 
প্রেম বিবাহের প্রতিষ্ঠা দেখানো, গৌণ উদ্দেশ্ত-__কৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধে, 
বিধব। বিবাহের পক্ষে, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, বুবিবাহের বিরুদ্ধে এৰং 
ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে প্রচার কর] । 


১৮৭২ঘ্রী:-- “জামাই বারিক।” কৌলীন্ত প্রথা হইতে উৎপন্ন আর 
একটি গ্রথা__-ধনীর বাড়ীতে জামা ই পুষিয়ারাখা"র প্রথ/লইয়া প্রহদনথানি রচিত । 


নীলদর্পণ ৩১ 


১৮৭৩ খ্ীঃ--শেষ নাটক--“কমলে-কামিনী নাটক' (রোমান্টিক কমেডি) 
রচিত। এই নাটকের পোমান্টিক কাহিনীটি “নপত্ৰী-বিদ্বেষ”-এর ভিত্তির (দ্বিতীয় 
রাণীর ঈর্ধার ) উপর দাড়াইয়! আছে বটে কিন্ত নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য রোমাঞ্চকর 
পরিস্থিতির সাহায্যে চমক প্রদ প্রেমকাহিনী র5ন। করা তখা তদানীস্তন বন্ধিমী 
রোমাঞ্চ সাহিত্যের আবহাওরায় আপন শৈল্পিক অধিকার প্রতিষ্ঠ। করা । 


এইবার আমর দীনবন্ধুর অভিযোজন-বৈশিষ্ট্য-সন্বন্ধে সিদ্ধান্ত কারতে 
পারি--বলিতে পারি যে দীনবন্ধু তাহার নাট্য-রচনায়-_প্রধানতঃ পরিবেশের 
প্রত্যক্ষসমন্তা সমূহের সম্মুথীনহইতেচেষ্টা করিয়াছেন । মধুস্থদনেপ অভিযষোজন-__ 
(প্রহসন ছাডখ ' ণ্যখানে প্রধান ন: শৈল্পিক, দীনবন্ধু অিযোজনে সেখানে 
প্রধানতঃ-_-পামাজিক অর্থাৎ পাজ-আর্থশৈতিক ও সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক | 
অভিযোজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যায় দীনবন্ধু--তখনকার 
প্রত্যেকটি প্রগতি আন্দোলনের অকপট এবং নিভঁকি সমর্থক । 
এইবার বূপায়ন বা নাট্যকার-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। 


দ্রীনবন্ধুর “নাট্যকার-প্রতিভা” 


“নাট্যকার প্রতিভা'র স্ববপ নিদ্দীরণ ন। করিয়া, বিশেষ কোন শা কারের 
প্রতিভার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব নহে । প্রতিভাছেোটকি বড তাহ] তখনই 
বিশেষভাবে পরিমাপ করা যায় যখন প্রতিভার সাধারণ ও বিশেষ সব লক্ষণ 
সম্বন্ধেই স্পষ্ট চেতনা থাকে । শিল্পের সাধারণ লক্ষণ, আমরা ক্রোচের বা রবীন্দ্র- 
নাথের ভাষায় বলিতে পারি 4৯6 15601635102, প“প্রকাশই কবিত্ব” 
এবং এ কথাও বলিতে পারি-_শিল্পীর দক্ষতা বা প্রতিভা ভাবের বা ভীবনের 
চিত্বীকর্ষক রস-রূপ স্ষ্টিতে অর্থাৎ ষে শিল্পী যত গভীর ভাবে ও যথাযথভাবে 
জীবনকে প্রকাশ করিতে পারেন তিনি তত দক্ষ শিল্পী। সাহিত্য-শিল্পের 
এই সাধারণ লক্ষণ সর্বত্র প্রযোজ্য বটে, কিন্তু, যেহেতু সাহিত্য শিল্পের মধ্য 
বিশেষ বিশেষ প্রজাতি (329০163) আছে এবং প্রত্যেক প্রজাতি সামান্ত লক্ষণে 


৩২ নাট্যলাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


এক হইলেও বিশেষ লক্ষণে পৃথক, নাট, সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ একটি প্রক্াঁতি 
_ ইহা জীবন্ব-সত্যকে বিশিষ্ট রীতিতে (দৃশ্ ) রস-রূপ দান করে, মেইহেতু 
নাট্যকার প্রতিভ৷ সাধারণতঃ: সাহিত্যিক প্রতিভা হইলেও, বিশেষতঃ 
দৃশ্য-রীতিক কাব্য সৃষ্টির প্রতিভা- দৃশ্য রীতিক উপস্থাপনার বিধি- 
নিষেধ সচেতন এবং দোয-গুণাভিজ্ঞ প্রতিভ্ভা । দেখা গিয়াছে, বড কৰি 
হইলেও বড নাট্যকাঁব হওয়। সম্ভব হয় নাই | আমরাজানি- বায়রণ, শেলি প্রমুখ 
বড় কবির! নাটক লিখিতে গিষা সফল হন নাই । উচুদরের কবিতা লিখিতে 
পারিলেই উচুদরেব নাটক “লখ। যায় না-টি. এস. এলিয়ট, আমাদের ববী ম্রনাথ 
তাহার আধুনিক দৃষ্টান্ত । 


স্ততরাং নাট্যকার-প্রতিগা শুধুমাত্র প্রকাশ-দক্ষতা নহে_বিশেষ ধরনেখ 
প্রতিভা-জীবনেধ বাস্তৰকল্প গ্রতাক্ষ কপ ক্ষ্টি করিবাব প্রন্া-_জীপনের উপ- 
লব্ষিকে একাধাবে দৃশ্য বাস্তবিকল্প ও চিত্তাকর্ষক কবিবার প্রতিভা '্সথাও 
নাট।কীয় প্রতিভা-উপস্থাপা বিষয়কে সন্ি-বিভক্ত একটি কাহিনীতে কপ দেওয়, 
কাহিনীতে ভ্নিবব1চিন ঘটনা বা পরিস্থিতি কল্পনা কব! এবং সেই পরিচিতি 
পটগমিতে শাপঝকে  প্রধানভাবে, পাত্র-পাত্রীকে আনুষঙ্গিক গসপাপে দাও 
কবাইযা1! _সমুচিও আপেগ সংলাপ গ ক্রিয়ার মধা দিম! চরিত্র ও বশ অশ্িবাক্ত 
কবা তথা সপ নিছুর মধ্য দিঘা মুখা উদ্দেশ্যটি দিপ কবার -প্রতিভা। শাটাকার 
প্রতিভাকে বডে। বলিয়া তখনই মবাদ। দে ওয়। উচিত, ষখন নাটাকাবের কি 
সর্বতোভাবে অথাৎ কূপে ও রসে অনবগ্য হয উঠে । মনেকক্ষেতে অঙ্টা 
বভ ন। হইয়াও, মিথা মামা দ্বাবা আামাদেল উলাইা্‌হ পারেন এবং অংশের প্রতি 
আকৃষ্ট করিয়! বাঁখিয়া 'সমগ্র'-এব হিণ? ভপাউযা 1দ* পারেন। তাহারা এই 
'সম্রগ্রের পরিকল্পণ1,গ ছুর্বলত। নান। ভাঁবে ঢাকিবার চেষ্টা করেন-__পাত্র-পাত্রীর 
মুখে বড বড কথ। দিয়া কল্পনাশিক্তি অর্থাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা্দির বাহার দেখাইয়া 
সংলাপে বক্রোক্ভি'ঙ্সেষ প্রভৃতির চটক দেখাইয়া, চরিত্ত্র-চি ব্রণে বাস্তবিকতার মায়া 
স্ট্টি করিয়া অথবা অস্বাভীবিকতার (20707721165) দ্বারা কৌতৃহল উদ্দীপিত 
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ইহারা বূপ-পরিপাটোর এব বস-গভীরতার ক্রটি ঢাকিতে চেষ্টা 
কবেন। এ সম্পর্কে এবিস্টটলের টউক্কিটি ম্বরণীয়-_"0০৬ 1০০৪৯] 06 26 
৪06৪.) 69 10151) 0? 0106018 11 012015101 0 1১708160106 7060015 
€18০% ০21 50750001106 7010৮” (6০950105 11 বাস্পলিক যে আঙ্টার 
“অথপ্র-টি' যত ম্বচ্চ-_গণ্ডে-ন্ভক্ধ আথণ্ু রূপ্টির প্রাপণা যহ সঙ্গতিময় ও 
যথখ]যখ “সই আক্টা ৩৩ বড প্রতিভা অধিকার” | বড প্রনিভাব মপোন সদা 
জাগ্ন* উচিতাতো।ধ, অশিমেষ মাত্রা-.১*৭, বাপক কান্তদশিত, গভীব 
লহাদব »1 (07৬50 091 11200 20৭1017) ৪ প্সাতিভানর এব সহাতবশ 
অপশ্রান্তাঁবী। 

বড নাট্যকার হন্নার “ক্ষে শুঘু ভাববে কল্পনা-পলম্প্রাষ লা*-বিস্পার 
করিনা শক্তিও খে »হ, শধু চমততাণ পর্ি্কডি * কানিশী কল্পনার শনি 
যথেঈ নঠে। শু] চপিতরবিশ্রেষলের শাক দক্ষত। এ 5 বাত্রর জ্ঞাত যথেষ্ট নহে, 
আবু শ*লাপেব অথশোবব শর সাশতা ৪ চমখকারত যহগগ নাশ , বড নাটা- 
"তিতা তাহাঁবই ঘিলি এড গত শেষ পিশেন উতকবণের প্রযো” মাঘ দক্ষ ভা 
বটে, আঅধিকন্ধ যিনি সতঙ্গ আাছাতে তেব দ্বারা সকল উপকবণহুঙ্গ একটা মভা- 
সঙ্গম কপ বম-পবিশা* দা চ রত সঙ্ষত | 

লিখিত সিদ্ধাস্ত পম্ম্গে শাদিন আনবা এখন লীনবন্ধুব নানক -প্রাতত। 
পাবমাপ কাবতে অগ্রসব -হ৮* পা । দী বন্ধু প্রতিভাসক প্রথম যিনি 
নিশ্রধণ কাবনে চেঙঈ। কাঁংহাঠেন-০*শ আব কেহ শঃশন, তদন* স্তন বাংলার 
শে মশীবী এন শে ইপশ্তা ১5 সমালোদ্ক-শকগ্গিমচন । বহ্কিমচক্দরের 
পরে [নেকেভ দীনবঞ্ুর প্রতি 5। সম্থম্ে পেশী কম অ।নলাসনা করবিষাছন এব 
প্রাধ সকলেই বাঞঙ্িমন্দ্রক মন্চপরণ করিবাছেন। একদিকে বস্কিত১ন্ছের 
আলোচনা অন্যদিকে সম্প্র্ণ প্রবাশি * তাহ উশীলক্মার পে মহাবযের দীনবন্ধু 
মিত্র” ( শবৎচন্দ্র-বওতা। ) গ্রন্থ দীনবন্ধু-প্রাতিভ বিশ্লেষদেব হই ১ ।সা। 
মাঝগানে আছেন -কবি-সমীলোচক “মাহি তলীল, শশলা সাতিতোব ইতিহাস 


৩ 


৩৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


লেখক শ্রেণী এবং বাংল! নাটকের ইতিহাস-লেখক শ্রেণী] শ্রীক্কুমার সেন, 
শ্রীহেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, ীমন্ঘমোহন বন্থ, অজিত কুমার ঘোষ শ্রীআশুতোধ 
ভট্টাচার্য প্রমুখ সমালোচক । ] 


বক্ষিমচত দীনবন্ধু-প্রতিভায় ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াণছন-_ এক 
_-অলৌকিক সমাজঙ্ঞতা __বিম্ময়কপ সামাজিক অভিজ্ঞতা, দুই- তীব্র 
নহান্ুভূতি তিন--কল্পনাশক্তির অভাব । অন্য বৈশিষ্টা 
বাকপটুত্র ও রাসকতা _শাঙ্গ প্রিয়তা। ব্যাপক মভিজ্ঞত।4 
ফলে- পাব্রপাত্রীর আচাপ-বিচার, হাব-ভাব প্রভৃতিতে 
বাস্তবিকতা, সহানুভূতির ফলে-_-“ধাভাপ চরিত্র আকিতে বনিয়াছেন, তাহার 
সমুদয় অংশই তাহার কলমের আগায় আপিয়া পডিত। কিছু বাদ সাদ দিবার 
তীহাঁর শক্তি ছিল না, কেন না| তিনি নহাঁ্ভৃতির অধীন, সহানভভূতি জ্তাহাব 
অধীন নহে ।*--স 


দ্দীনবন্ধুর প্রতিভা- 
বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র 


উহার পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ]--* কবি-সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার মহাশয়ের “দীনবন্ধু'-প্রবন্ধটি ( ১৩৩৮, পৌষ, প্রকাশিত ), ক'বণ 
এই প্রবন্ধটিও পরবতী সমালোচনাকে শানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
সমালোচকের দিদ্ধান্তপাজি সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে 


(১) “দীনবন্ধু স্কোলের হইলে ৭ চিবকাশের বাঙ্গালী" 

(২) “তাহার দৃষ্টি, প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে পরোক্ষ আছে তাহা ১৮ 
করিতে চাহে নাই , যাহার সঙ্গে প্রাণ-মনের সম্পর্ক অব্যবহিত যাহা বাতিবের 
বিকাশভঙ্গিমাতেই, মতি উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনাবাতিরেপেই বসসম্প্‌ক্ত হউয়া 
উঠে, তিনি ছিলেন সেই জীবনের মুগ্ধ'উপাসক” 

(৩) “জীবনকে বর্ণনীধ শা করিয়া -*হাঁকে দর্শনীয় করিবার আবেগেই 
নাটকের স্থষ্টি হয়। এ আবেগের মূল_-কল্পনাগ 0১15০0%1, বাহিরের নিকট 
আত্মসমর্পণ_ আত্মগত্ র্রসকল্পনায় বস্তসকলকে মণ্ডিত না করিয়া, বস্তসকলের 


নীলদপণ ৩৫ 


রস-সত্তায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়। কল্পনার এই ০৮1০০০৬)ৈ, উত্কৃ 
নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদেপ সাহিত্যে অন্পই প্রকাশ পাঁইয়াছে_-সেত 
অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ” 

(*) “পরকায়-প্রবেশের মত প্রবেশ করিবার শক্তি” অনগ্তন্টল 
( বন্কিমের “সহানুভূতির” যুক্তি 

(৫) দানবন্ধুপ স্বভাল-প্ররণ,। ট্র।াজেডি বা অতি উচ্চ ভাবকল্পন,” 
বিগেধী?? | 

(৬) যে “উৎরষ্ট হ ন্তা উতকৃষ্ট ক'ব্যকল্পনার মতই দূলভি, (কারণ উভন্জে! 
মধ্যেই জগৎ গু জীবনকে গশারভাতে দেখিবার শক্তি আছে, দীনপন্ধু সেল 
হিউমার বসের রসিক। “এই হান্তর,ই দীনবন্ধুর প্রতিভার মৃত 
প্রেরণ। |” 

১) প্রতি হার" কীডঙক প্রন এন আশায়, বসনাময়িক এমাছের প্রভাব 

তাত মাধব] একটা আন্ত "* র। আাস্ম আত্ববী মস্ত শিমচাদ দেখিতে 


| 


পাচ়। রুটপ মু প্রঙ্গা কালে এল ছা তোহাপ, কাটা আহরা, ৬।৪ 
নি চাদ অব শা তাম | এই 1 প্রয়োগ ক রয় বাঙ্কম দনবন্ধুর দোধ- 
ক্রুটিগ্তলিও বা।ব্য। করিতে ১ষা কারঘাতে | দানবন্ধুর- গ্রাম্যত।' ব! অশ্লীল, 
এই সঠানুভ়ৃতিরই ফলন | -তপানবঝু। কচির দোষ তাঙার ইচ্ছায় মতট মাত 
উ।হার তীব্র »হাগ্রভাতির গুণেই ঈন্মিাছে ৮. আবার £্ষখানে চরিত্র ভান 
ভাষায় মাঁওষ্ট ৪ অন্বাভাবিক হইযাঁত, "হার কারণও, বন্িদের মত €ক 
অভিঞতার বা “জীবন্ত আদর্শে অভাবএবং কাজে কাজেই সর্বব- 
ব্যাপনা লহানুক্ভীতর হাব (খ) জীবন্ত আদর্শ পণিত্যা। কাণষা পুন্তকগও 
আদশ অবলধন।'ঃ 
বাঙ্ষমচন্দ্রের এহ এবিলেধণটুক খুবই এন্তার্শী। তিনি যে স্থত্র আবিষ্ষাং 
করিয়াছেন তাহ। দীনবন্ধু গুণ-ধোঁষ উভয়কেই ছুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, 
* শ্রদ্ধেয় সমীলোচক ডাঃ শ্রস্থকুমার মেন মহ।*য় বন্িমচন্ত্রের মোহিতলালে' 


৩৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক ৰিচাঁর 


সমালোচনার সহিত কিছু কিছু যোগ-বিয়োগ করিয়া দীনবন্ধুর প্রতিভা! সম্বন্ধে 
ৃ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। তাহার প্রথম বক্তব্য এই--(ক) 
৫ “দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা বিচিত্র হইলেও গন্ভীর ও 
বিরাট ছিল ন1 এবং মানব জীবনের মুল সমস্যা গুলির 
অপেক্ষা তুচ্ছ ও অজ্ঞাত জীৰনের ক্ষুদ্র ক্ষত্র স্থখছুঃখের প্রতি তাহার আকর্ষণ 
স্বাভাবিক ও প্রবল ছিল” * দ্বিতীয় বস্তব্য -"“বঙ্গিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন যে 
দীনবন্ধুব সহানুভূতি যত প্রবল ছিল কল্পনাশক্তি তত প্রথর ছিল না1” 
* তৃতীয় বক্তব্য__“দীনবন্ধুর নাটকে অবান্তর আখ্যানের প্রাধান্য ও প্রাচুষ্যের 
জন্য মূল প্লট সর্বদাই কৃত্রিম এবং অস্জ্ঞল ?, * চততর্থ বক্তব্য-_“ঘথার্থ 
নাটাকারের প্রতিভা দ্বীনবন্ধুর ছিল না, তাহার মধো ছিল স্তপ্ধ গপন্যাসিক- 
প্রতি 5৮1 [ এই শেষোক্ত মন্তবাটির জন্য ডাঃ সুশীলকুমাণ দে মভাশম “উক্ত 
সমালোচকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াঁছেন- “দ্ীনবন্ধুর নাট্য প্ররতিভ। 
ছিল কি না তাহার সনিস্তার আলোচন। আমরা পরে করিব, কিন্ত তীহার যে 
উপন্যাসিক প্রতিভা ছিল ন।, তাহাব সাক্ষা দিতেছে তাহার দ্বুইটি গল্প পচমাব 
ব্যর্থ চেষ্টা । ] 
সমালোচক অধ্যাপক ঘোষ দীনবন্ধুর প্রতি শা বিশ্লেষণে বেশ স্বকীয়তার 
পরিচয় দিয়াছেন । প্রথমতঃ তিনি স্পষ্ট করিয়া এই কথাটি বলিয়াছেন যে 
দীনবন্ধুর প্রতিভা “গভীর ভাবাত্মক? নাটকের উপধোগী 


সমালোচক ছিল না, দ্বতীষতঃ_-তিনি বস্কিমচন্দ্রকে সমালোচনা 

ডঃ অজিতকুমার করিতে ইতস্তত করেন নাই এবং বলিতে চাহিয়াছেন 

ঘোষ ষে দীনবন্ধুর অনেক চরিত্র প্রাণহীন ও কত্রিম হইয়াছে, 
মহাশয়ের বক্তব্য 


তাহার কারণ-_অভিজ্ঞতাঁব অভাব নহে--“নাটকীয় কলা- 
কৌশলের দৈন্ঠ* ; ততীয়তঃ দীনবন্ধুর নাটক-_অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন 
আতিশধ্য দৌোষছুষ্ট । [ অজিতবাঁবু বঙ্কিমের__-“পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন_-? 
এই যুক্তিটুকু উপেক্ষা করিয়াছেন ] 


নীলদর্পণ ৩৭ 


ডাঃ শ্রীহ্ছশীলকুমাপ দে মহাশয় । “দীনবন্ধু মিত্র”-গ্রস্থে) দীনবন্ধু 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিপাটি আলেশচন। করিবার 
ডাঃ দে মহাশয়ের 
দানবন্ধমিত্র-গ্রস্থের চেষ্টা করিয়াছেন এবং গ্রচীন ও আধুনিক অনেক মতের 
আলোচনা সমালে|চন। করিয়া, তিনি দীনবন্ধুর প্রাপ্য মধ্যাদা উদ্ধার 
মাঘ_১৩৪৮ করিতে প্রশংসনীর অব্যবণাঁয় দখাঠয়াছেন। তাহা 
সিদ্ধান্ত এই 2 
(১) দীনবন্ধু প্রতি ভা বাহ্মূখী পাস্তব তশ্মর 
«) দীনবধ্ধু প্রাণে-এনে খাটি বাঙালা ছিলেন-*'মানস প্রকৃতি ছিল__ 
বাঙালার ১ লিতশ নশক্কাব ও সংস্কৃতি দিয়। গঠিত প্রকাখভঙ্গী ছিল বাঙলার 
নিজস্ব পদ্ধতি, পাঙাল।র দৈনন্দিন মহজ  শাষা, যাহা কেবল অভিজাত নয় 
মাঠে-ঘাটে হাণ্ে-বাঙগারে আন্তঃপুরে ও এবাধগন্য | 

ব্যাপক জীবশবৃষ্টি__ 

(৩) অভিজ্ঞত। ছি" ব্যাপক ও বিচিত্র € বঙ্কিমের- বিচিত্র সামাজিক 
অভিজ্ঞতা ) 

( &৪) সমবেদনা _মহজাতও রসবোধ এবং অনুভূত বিষয়ের মধ্যে আত্ম 
বিলে।প করিবার শক্তি হল খ্রেষ্ট নাট্যক|গের উপযক্ত ( বঙ্কিমের--সণান্ভৃতি) 

(৫) গ্রাম্যতা ব অশ্লীলতা তাহা ছুনীতি বা আটেগ অঙ্ঈ'লতা নয় 
চরিত্রের অপপ্রিহাধ্য বৈশিষ্ট্য ' মোহিতল!*লর যুক্তি” ) 

৬) ভাষাগত অতিদোষ আছে , কারণ :-_ 

(ক কা্যণম্মত খা শিষ্ট চাগত্রপগ্ুলি সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি সেরূপ স্প 
ৰা শাক্ষ ছিল ন1। -নঠন্গ্ত গর্ভীর আখ্যানে গুক্গম্ভীর সাধুভাষাঁর প্রয়োগ 
করিয়াছেন । 

(খ) সাধুভাষ! মন্বষ্ধে দীনবন্ধু প্রচ'লত প্রথা ও কাঁলের প্রভাব সম্পুর্ণ 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 

(গ) সাময়িক রোমান্স - “তাই যেখানে বাস্তব ছাড়িয়া দীন বন্ধু 


৩৮ নাট্যসাহিত্যেব আলোচনা ও নাটকবিচাব 


ভাঁবুকতার আশ্র লইযাছেন, অথবা নৃতশ গ্রোখান্িক সাহিত্যের প্রবোচনায় 
পুন্ঠকগত আদর্শেব বশীভৃত হইযাছ্েন সেখানে তাহা চিপ, ভাঁ ৪ ভাষাব 
অতিদোষে, ম্বভাবসঙ্গত হয নাই। ( বঙ্লিমেব স্ুঙুটি পবিবদ্ধিন ) 
' যেখানে রোমান্স 9 বাস্তবের সংঘধ হইথাছ, সেখানে তাহার সহজাত বস- 
(বাধও তীহ ₹* ভাবাবেশেব আতিশয্য হইতে পক্ষ করিতে, পাবে পাই ।” 


(৯) শাল্যবঞভ ছিল দ্রীণপন্ধুব *] প্রতি শা সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । 

দীনবন্ধু-পুতিভাঁব বিশ্সেবণ ক্ষ কপিপে দ্খ' যা, বস্থিমটন্ট্রের সমালো।- 
»নাউ সকলের আপোচনাকে + ভাবা «শিব শ্রতকরিরাছে এব এ বথাটিও 
বলা যাঁ। যে খাস্বমচন্দ্রেব সুত্রগ্ত প আভও এক »সাবে অকাট্য হইঝ।ত আছ । 
ঙ্ষিমকে ফাঁগাবা সমালোশশা কপিবাহন তাতাব হ্বিমব স+ ক টি স্থত্রকে 
এক কবিষা দেখেন মা দথিলেই দেখি পা তেন ০ধ--ব স্কমচন্দ্র অঞু- 
এণের অবকাশ বাঁখেন নাভ আড৮ ও সন্ব।ত। ব চিত কেন (খা দিবাছে 
তাহা বাখ্য। কপিতে শিধা দ্িম ব্য আভঙ্ঞত।ব বা জাবস্ত এাশের 
অভাবেব খুক্তি_ সব্ব ব্যাঁপিত। সগ্াঞ্চভৃতি সশ।কেশ মু ভপান্থত কবিখাছেন 
তেমনি গা স্ক মাদশা বাবা এ ৪৪ চাগভাত কাল লাবতে 
পারে নাই -এখ পুস্তক্গত আরশ অবলম্বণহী ফ তাহা কাখণ এ কখাটি৪ 
বলিযাছেন। আম কথা, এম 1 বরঞ্চ শাঁঁতে শাহনাছেন_৭।নবন্ধুর 
সমবেদন।ব শক্ত ( 0০৬৬7 01 1001)01100910 0 ত।এ কিন্তু আঁভঙ*| না 
জাবস্ত-আদশ যেখানে নাহ (শখাছে তাত কাচ কার, প|এ মাত) আবার 
অনেবশেত্রে আঙজ্তা খাক। সত্বেও অন্য একটি এক্তি-প্রথ। বা পুস্তকগ ৩ 
আদর্শ অন্রসরণের প্রবণত] সহান্তি তব সহজ ফ্রিণ। হাগ * করিষ। াদখাছে। 
তারপর দীনবন্ধুতে কল্পনা-শক্কির দেগ্ত যে আছে এ কাটি $িতে? তিনি 
কার্পণ্য করেন নাই । 

বঙ্কিমের বিস্ষেণ হইতেই এইটুকু স্পগ্ুভাবেঞ প্রতিভাত হহখাছে ষে 
দীনবন্ধুব প্রতিভা প্রথম শেণীর প্রতি৬। নহে--'জীবস্ত আদর্শ' সম্মুখে না 
থাকিলে সহাহুভূতি যাছাপর কাজ ববেন।, যিণি কল্পনা-বলে "বূপোচ্চষেন 


নীলদর্গৎ ণ ৩৯ 


মনসা-রুত মৃত্তিত্ডে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পাবেন না, যিনি সহজ রসবোধের 
দুঢতা দ্বাব! প্রথার প্রলোঁহনকে জয করিতে পারেন শা, রস-দু্টি যাহার আগ্ন্ত 
অনতন্দ্র বা] অাজাগ্রত নহে, ত'চাকে শিখচসঈ আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রতভার 
ম্মিকাবী লালতে পারি না। 

মশশ্তা £গডাতেই এনে পাখা দরকার সকল কর্পণানভাই সবাসাচী হউতে 
পাব না টাঁজেছি এব কনেটি বচন এ মান হিছ্িহ » এমন গ্রতিভা খুব 
অপ্প5 গাছে 1 অপি-ফানসেখ প্রকটি) শনে। ভ্গাবর ৈশিষ্ট্য, প্রবেশের “নষম্বণ 
» 2াশিদ! এসা বা], বিবেম। £ শান বিস্তাৰ কবিস। থাকে | দেখা যায় 
কে* াশেডি-হটিত, ৫১৮ বা টাতে ডি ৮ সভ' অধিকার ৪ দক্ষতা 
দিত । খাকেন। ঠশারক দশ! লেট দেনে পাশ ঝর এ1সস-গকতি 
কা,দিব ক্ষেত অঞবন, টা।/লেটি।% 2৩ পঙ্ুত ভাত আটা প্রন বা 
ভাল্তাপু- দল অর্থাহ 2 লা কীনা লশ্তা হটি। অবশ] *,িসিবিশাত কণার 
নস্ট -গুব "শা সের জহি তলা পবণািতি সত যখানে কোহুক, 
যখাঁন বশিক 2, যেগানে টি ছেক লাগ লাল ১০৭ ০ দানবন্ধু যেন 
ঘিবে হোলে? । দানবধু এক সস হীগিবশিক ॥ শিবু স্থলপিকাতি হইতে 
তিনি পপণটিত গাছ 1০৮ পাঁবেশ তাগা *হে 7 যখাশে চোপেৰ *লের 
গতীব কে হল্াবস 7 শিন। আহ, সখ মন শউঠে শি টিলি তাটিনযঘ বমি 
বা্থমাধ্যাৎবসট্র ত উনিশ] বাঙি। জাপা ত পাবেন । হল্গরসেক নক্ষত্র 
মাখাভণ* ছাকা খু ৪ ওন্টশনিক্ি টা অনীন্দিয স্পর্শকাতব তা “বন মাত 
বোঁ“দক বন্ষিত কাব্যাছে । 

কিগু মান্য কণা, গুষশ শা পসন্থ্রীব শেত্রে সগাজাবেশ £লিশিব পথে 
অন্তবাঘ হহযাছে। _-এই মাত্র' বোধেবই তগা চি ত্যজ্ঞানেবই অভ।ব । একথা 
সত্য নচ্কে “য় নাট্যকার শ্যানক বা কক্ষণ পরাস্থতি স্থই ববতে পারেন না ব। 
দেই পবিস্থিতি-উপযোগী অন্তু শাবসঞ্চারিভাব “ছি করিতে একেবারেই 'এক্ষম 
_ অন্ত তঃ নালদর্পণ-শাঁটকের কয়েকটি দৃশ্যে যে নাটাযকারেপ সেই শক্তির পরিচয় 


৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


আছে তাহ] সত্য__কিন্ত যে কাগণে করুণ দৃশ্ঠগুলি বিলাপ-প্রলাপের অভিশয্যে 
অবাস্তব হইয়। উঠিয়াছে তাহা এই মীত্রাজ্ঞানেরই অভাব । 

শোকরপ স্থায়িভাবের অন্তভাব-সঞ্চারিভাঁব উপলব্ধির ক্ষমতা দীনবন্ধুর একেবারে 
ছিল না একৎ' সত্য নহে-__সাবিত্রীর উন্মত্ততা৷ পারকল্পন। করার মধো এবং সেই 
অবস্থাটি ব্যক্ত করার মধ্যে নাটগ্কাদের রসান্ুপ্রবেশের ক্ষমত]। অবশ্যই গ্রকাএ 
পাইয়াছে, কিন্তু এ কথাটি অবশ্ঠই স্বীকাধ্য ষে দীনবগ্ধু করুণরস প্রভৃতি গার 
রস স্যষ্টিতে সাধকের ভাব-সমাধির অবস্থায় পৌছিতে পারেন শাইএবং করুণ- 
রস সৃষ্টির কালে, অষ্টার প্রধান গুণ__মাত্রাবোধটিই হারাইয়! ফেলিয়াছেন, ফণল 
চরিত্র ভাবে এও ভাষায় অগ্চচিত “থা কত্রিম হইয়। পড়িয়াছে | * এখানে 
মধুসথদনের সহিত দরীনবন্ধুর একট] বন্ড পথকা চোখে পঙে। মধুস্থদনের শাটকে 
আর ধাহাই থাক আর ন৷ থাক-__ভাষা প্রয়োগে একটি প্রশংসনীয় মাত্রা চেতশা 
লক্ষ্য কর] যাসু-_যেখানে মধুস্দন সংলাপে (নিয়মিতভাবে কথ্য ভাষার ক্রিস্বারুপ 
ব্যবহার করিয়া খানিক পরিমাণে বাস্তবিকতার আবহাওয়৷ স্যষ্টি করতে সক্ষম 
হইয়াছেন তথা সংলাপকে অস্ততঃ রীতির দিক দিয়] কৃত্রিমতামুক্ত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, দীনবন্ধু সেখানে মারাত্মক ছৃব্বলঙা দেখাইয়াছেন__লেখ্য 
ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে সংলাপকে অতিকৃত্রিম করিয়। 
ভুলিরাছেন। এত ক্ষীণ মাজা-:চতন! প্রঠিভাগ পক্ষে খুবই বড় কলঙ্ক । 
সর্বব্যাপী মাত্রাবোধ, নহ্জ্সত কতা বড প্রতিভার স্বভাবধর্ম। দীনবন্ধুর মধো 
এই ধর্যটির অভাব বেদনাদায়ক মাত্রায় দেখা যায়। এই দিক দিয়া, মধুস্থদনের 
প্রতিভা দীনবন্ধুর প্রতিভা অপেক্ষ' আরে। বড। গুরুগম্ভীর রসের গভীথতায় 
ডুবিয়া যাইবার ক্ষমত। _এবং গভীরতায় “পীছিয়া-_-ওচিত্য ও মাত্রা, কল্পনার 
016০010” €(মোহতলাল ) বজাষ রাখিবার ক্ষমতা, দীনবন্ধুর অপেক্ষা 
মধুহ্দনের বেশী। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে, দ্বীনবন্ধুর মাত্রা 
বোধের, কল্পণাশক্তির এবং “হৃদিরত্বাকরের অগাধ জলে, ডুবিবার ক্ষমতার 
যতক্রটিই থাক একটি বিষয়ে দীনবন্ধু মধুস্থদনকে ছাঁড়াইয়া গিয়াছেন এবং 
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এই বিষয়টি হইতেছে অভিজ্ঞাত চরিত্রকে সহানভূতি বলে তাজ একটি রক্ত - 
মাংসের ব্যক্তিতে পরিণত করা-_হাঁবভাঁ৭ ভাষায় একটি আন চিত্র স্থষ্টি করা; 
অর্থাৎ “খানে দীনবন্ধুর সহান ঢৃতি অব্যাহতভাবে কাজ করিতে পারিয়াছে 
সেখানে দীনবন্ধু যেন খানিকটা নাক্গা গীবনকেই তুলিয়া ধরিয়াঁছেন । এই 
সকল তাজা প্রাণের টাটকা রসের আম্বা? দীনবন্ধুর নাটকের অগ্থতম বিলক্ষণ 
আকর্ণ। আর এক আকর্ষণ--দীনবন্ধুর “কমিক চরিত্রগ্ুলির সংলাপ ও 
রসিকতার বৈচিত্র্য । শাটকে শুধু গংলাপকেই ষে ক্রিয়া-শক্তির (85100 ) 
প্রধান উপায় হিসাবে পাণভার ঠা সায়) সংপাপকে শাকের শ্রাণ-শক্তির কেন্দ্র 
করিয়া তুলা যাহ -লাঙগার প্রথম & শশার নিদর্শন পাওয়ান্যায়_ীনবন্ধুর 
নাটকেই । আসলে, বড প্রতিভাগ সাধারণ মাঁল-মসলা দীন গরুতে বেশী কম 
প্রায় সবই আছে কিন্তু যাহার অভাবে বড ট্র্যাজেডি বা সিরিয়াস-কমেতি তিনি 
রচনা করিতে পারেন শাই তাহ, প্রয়োগ-নৈপুণে।র অভাববভ শিল্পী-ভলভ 
সহজাত মাত্রাবোধের অভাব । বাস্তবিক 'ীনবন্ধুর শাটান্ঞার-প্রুতি ভা সম্বন্ধে 
এক কথায় সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া নরাপদ নহে । নাট্যকারের অভিজ্ঞ 
ব্যাপক এ কথা যেমন নত্য, গাবার অভিজ্ঞতা খুব বাপক নহে ইহাঁও প্রমাণ 
করা যা। সহান্মভুতি চীত্র ইহা যেমন সত্য, অলপ সহাগ্ভূতিগ গভাব 
আছে তাহাও সত্য, কল্পনার--0116০61৮1ঠৈ আছে ইহা যমন দেখ।ন যায় 
আবার উহ্নাও দেখান যায়__বাস্তব তন্মযুত1 শ্বনেক ক্ষেত্রেই নাই । ভ.বে-ভাষাষ 
আন্ত চরিজ্ত্র স্ষষ্টির ক্ষমতা -অসাধারণ_-এ কথা যেমন বলা যায়, তেমনি এ 
কথাও বলা যায় অনেক চরিত্র শুধু ভাবগত ও ভাষাগত কত্রিমতার জন্তুই নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । তারপর রস-ক্টির ব্যাপারেও, দীনবন্ধু দুই এক ক্ষেত্রে ফেমন 
খুবই দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তেমনি অনেক স্থলেই শোচনায় ুব্বলতার পরিচয় 
দ্বিয়াতছন। এই কারণেই দীনবন্ধু নাট্যকার-প্রতিভা সঙ্থন্ধে এক কথায় রাষ 
দেওয়৷ যায় না। 

তবে, একটুকু অবশ্তই বলা যাঁয় যে দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর সব্যসাচী 


৪২ নাটযপাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


নাট্যকার-প্রতিভার অশিকাবা ন| হইলেও, প্রহসন-রচয়িতা ও হীম্যপপিক- 
দীশবন্ধুর স্যট্িতে শ্রথম শ্রেণীর প্রতিতাব স্বাক্ষর আছে এবং কৌন কে।ন গুরু- 
বসাত্মক ধিশেষ দূগোব উপর্ধীপনাষ, দীনবন্ধু যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কাঁধ- 
প্রত্িভাপন সমকক্ষ প্রতিভা দেখা? শ। কিন্তু এক কথাধ রাঘ দিতে 
গেলে শিশ্চয়ই আমণ। পানাড়তব প্র+ এণার নাঢাকাব বলিযা ঘোষণা কবিব 
শী।  শধাচাই তউক কথা বাঁণতেই হইবে_শিনবন্ধুব নাট কা খটািৰ 
শ্খুগাএ এ এ তহীডিক 0 আত * ঠা নহে তাহ হান। কান্তি আছে 
শৈল্সিক-মুতোব বে, 


শলদর্পণ নাট ১ পষমবস্ত 

পা ধর্পণ শটবে 6 বৃয়ঘ্তু বা ন। মুতে শা।কাতবন। আনে 2 
প্রধান প্রেবণাট বা ক যা, চাহ শ চবেব নীষদোন লিখিত শংস্থত বাক)টি 
হইতে স্পষ্ট খপ যা না টথাশি- লক বধখর-দ শন এ তর" 
প্রলানিখস-ক্ষেমন্কতেণ ০৮1৮5 পগণিকেশাভিপ্রগতম্‌ | নাটকখানি 
পি; "বর বচনা এম্রতীত এখন সকার পচ যিশি ঘরে বাশষ 
লোকেব মুখ শুনয এ দেব ১খদুন*৭ মাভজ্ ত। সঞ্চয ববন মাত, 
যাস শানা দেশ ঘুরিলা খুব পট 7 প্রউংলের শীনক বিবধব-া শন 
কাঙখ মাও গ্রাণ ৮ কাবা » পনি৯।০ আবার এদন পথিকাখনি দন শন 
জঅজ্জরিত পঙ্গাদ্ন 211 5 প্বান কারতে সন্গাল ৩ | তত মঙ্গণ বিংন ক কতনউ 
পি এমন “স্থান দর্পণ নএ]স কাবতেও চেষ্টা কবেস হাতি সা 
করদেেব অত্যাচাথ উ লীণ্ডনেব ৬বিউ যথা বখ এব ম্পঞ্টভাবে প্রাতর্ষনিত হহতে 
পাবে । পাথকেব এত দর্পপ-।নম্মাণের উদ্দেশ্া-নীলকরদেখ মুখের সম্মুখে 
দর্পণখানি স্থাপন করা তথা তাহ্াদিগেৰ পনাটে বিবাজম।ন স্বার্থপরতা 
কলঙ্ক তিলক” ও শিজ নিজ মুখ “সন্র্শন | পখিখেধ পণিশ্রমেব সাফল্য 
“নিরাশ্রয় প্রজাগশের মল এবং * বিলাতের মুখরক্ষ।' _ 


নীলদর্পণ ৪৩. 

নীলদর্পণ নট:ক নাট্যকাঁপ নিয়লিখিত দিষঘটি প্রতিকলিত কর্ধতে চেষ্ট। 
কিয়াছেন- 

(ক) এ্শাধ ধন-প্রাণ পানির প্রতি নালকব লাচেবদর চবম অভ্যাগারেও 

বপ-গা্ে-গ। হাপথাথ করিষা প9ধাব ভাতিঠাল (৭) যে উহবেজ দেশের 


] 


হত] চিল 5 ১ তয় ৮*বতের শা ৩ হাউ, কব-শাহতখলের জা গাবেশ 


মুগে নিপা 25 ৮.৩ থনশা ৪ আত ৫1 বেধে মা বপন তত? 

সা । শা জগ পি গাতিদবে। অত)চাপের বকছে প্রতি দা এরা 
ধস পেলপ্রাজি আরা পড়ী। ৫2) বত্তলের পেশ ভা কনের তিল 
বাধার” লিও 77. যাহ তি ১ তক চা বধ প্রচত মহ কল চলে । 


মপশ মব পাঠের বা ঠীহা শত অমনলা 71৭ আা।সগ্ভেটেণ মা লোক 


411 «৫ 4) 





“শ্রোতা ভাত টিফন | ভত* দব সাওত কুতিনাল অহেহলেক 
গল।ম গগাণ পারত । হলের 1 ছে গুহার বিচা কিনা 7 কাছে হিশ্দর 
পপ, ০] তত কিনা সত প্রব তকশণ বধা শিয ভব ১৩ 
হটাত গাহেবলের  *এ*এশাধাণব ৪. অলাগাদের ছুলজ্ঘা 
পাশার চাস প্রজার বোঁডশীয়  ত5পশ।। াগ)াবিপহ) 'শারশা 9৫৭ 
শশা এই, ব শ্রজাদের া।জোচি।। 

এত 1 এয *মুহ-ক ট্রযাজে উদ এ কাযা উপ হালিত বসিং)প উগ্ঠ, 
৭|), টীর্শ গে ঘাশা। ও চাবির শিরিন লব বতহেন হাহ কানটি ক হে । 





এ ১৮৭ শু »ণ৮ 14 দান গরু মানা থি নাপ" পণ আশিল 1*শ্‌ 
ঘটনাত *পীত মাস হদশ) চাটি মধাত“ব লাঙন] তি ন তো] 


শ্বতাপ ২৬ ৩ তোগণ্ড ক।সত সস । 


নো 


[নি 7 চুন ০ এঙাথাতীও 
শাম ১০ । হবনাণ নামা একট চাষাথ মেঘে ছিল। জ- খা।নতে গেলে 
কচিকাঁটা কৃঠিব ৮০1১1013111 সাহেেব আদেশে পালকিতে কাশিয়া 
আগাকে আনিয়া িপ্রহপ পাতি পধ্যপ্ত হপ্‌্পের ঘং রাখা হয়| কমিশনের 
কাছে জনৈক পাঁড্রা সাহেব এই সম্বন্ধে বিবৃতি এ ওয়ায় কমিশনার কষ্চনগরেব 


৪৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটক বিচার 


ম্যাজিষ্ট্রেটেকে ঘটনার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। হার্সেল সাহেব 
ঘটনাটির সত্যম্তা যথার্থ বলিয়া রিপোর্ট করেন। িভিলিয়ান ইডেন সাহেব 
( পরবত্তী ছোট লাট স্যার এস্দল ইডেন ) সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, বেঙ্গল ই প্ডিগো 
কোম্পানার বড সাহেব মি: লারমুপ টাবুকের সহায়তায় চাঁষার্দের সায়েস্তা 
করিতেন |” -*এই মিঃ লারমুর, হিলস্‌ ও হরমণি যথাক্রমে শীলদর্পণ 
নাটকের উড রোগ « ক্ষেত্রমণি, আর হার্সেল সাহেব নবীন মাধবের “অমর 
নগরের নিরপেক্ষ ম্যার্িষ্রেট? | ১১১১১, * গ্নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের 
বিষ্ণচরণ বিশ্বাস ও তাহার ভাই ধিগঞ্ধর বিশ্বাস বহু ত্যাগ শ্বীকার করিয়া যে 
প্রজাগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিপেন হহ] প্রপ্ুত ঘটনা । নাটকের নবীনমাধৰব 
ও বিন্যাধব ক্ুপে ইহারাই শোভা পাইতেছে।” তবে দী*বন্ধুর ভূমিকায় এ 
সম্বন্ধে যে তথা সংগ্রহ করা হইয়াছে, ভাহার সহিত আঙ্ছেয দাশগু মহাখগ্রে 
অন্গমানে মিল নাই ।” দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর “ভারত-সংগ্কারক' পন্দ্িকীপ ৮ 
নবেম্বর (১৮৭৩) পংখ্যায় সম্পা্ধকীয় প্তষ্তে যাহ? লিখিত হয়, তাহাতে এই 
নাটকের বাস্তব-ভিত্তির কিছু উল্লেখ আছে | তাহ! এইবপ--্নদীয়ার অন্তর্গত 
গুয়াতেলির «মিত্র পরিরারেপ ভ্রুদ্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তি-ভূমি |” 
উপাখ্যানের ভিন্তি ঘে ণজলাপই ঘটনা হউক, নালদর্পণ বণিত ঘটনাগুলি 
প্রত্যেক ( নীল-উৎপাঁদক ) জেলায় «বং কুঠিতে কুঠিতেই ঘটিয়াছিল | [71700 
চ৪৮০-এ পুঠা খুলিলেহ নান! সংবাদদ্রাতার সংবাদে এই সকল ঘটনার 
নিদর্শন চোখে পড়িবে । ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ের ২২শে আগঞ্ট--]69550:6 
০0112501)01)0-এর ( শিশিরকুমাঁপ ঘোষ মহাশয়ের ) যে পত্রথানি প্রকাশিত 
হইয়াছিল ৩াহা পাঠ করিলেই দেখা যাঁইবে-__শীলদর্পণ নাটকের সব উপাদানই 
সেখানে আছে । সংবাদদাতা লিখিয়াছেন--“4১ 17000159010 0৪00 01 0০ 
2০08৪] 90015951012 1795 1700 02210. 15001099 00 006 ০0000019511)" 
** ০** ** ঢা) 100 08063 01 1)005০-0010106 9101706120০, 


০০৯০৯ *১112)0005198516 0100 00621 10760 00 58055 010 


নীলদ্পণ ৪৫ 


0110 061001191016 01)056007 £811) 9 075 01817051508 06 
১০৪] 11) 0162 11015 ৫15011009--" 25 ৩/1555 81) 99591706515 ৪.6 
058001604 210 00131110311) (10০ £০900৩717) 18216 0106 20 0৫6 00056 
06060 আ10) 07০ 816520657 179)11705 01080 000 06 10093511024 1৮ 
(93053, 0:০0 প্রভৃতি নীলকর রাহ ১৭0৩ ০1০05 প্রভৃতি 
ম্যাজিষ্রেটদের অথন্য অত্যাচার ৪ আচরণের এ নবণে পত্রথানি পৃর্ণ। 

উল্লিখিত বিষয়বন্তকে নাট্যকার টর)াজেছির পস-ূপে' উপস্থাপিত করিতে 
“চষ্টা করিয়াদেন ! পলা পাহল। এই পিষ 'বস্ুণ সাহ ৬ তদানীন্তন পল্লী বাঙান়ার 
কঠিন একনি "শা প্রভাশ্ষভাবে ক্ড়িত এ্রভপা লিষষ্পস্তটি নিজেই 
»্শাদেকের পক্ষে সভাদউদ্দাপক | এই তভ সংবেদন! হইতে কবিকত 
অতাপক্ কলনা-পরিকমনার ংবেচখাঢ়তু প্রথক করিলে যাহা পান্য়। যাইবে 
তাহাই এই শাটকের শোনক »ংবেদশা ন। মূল্য । 

[ নীলদর্পথ-সাটকের রচনা কাশ ও অভিপর . 

নীল॥প্ণ'নাটিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ণটিত ও শকাশিত হয় গ্রন্থে গরন্থাকারের 
নাম ছিল ০11 গ্রন্থের আখ্যাপজ্ঞ ছিল এউকপ--* [ নীলদর্পণং মাটকং 
মীলকর-বিষর্ 7-7*ন কাজব প্রজাণিকর “ক্ষমন্কদেদ কেনাচিৎ পঃ কনাহি- 
প্রণীতং ঢাকা শ্রীামচন্্র “ভীমিক কতক বাওলীখস্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দ ১৮৭১ 
২ গ্রাশ্িন] তারপব দীনবন্ধু জাবি একালে বিতিন্ন শ্তান হইতে 
বিভিন্ন প্রকাশক কতক উহার বভ *ংক্করণ প্রকাশিত ভয় বিঙ্গীয-সান্ছি- 
পরিষত' কফি পকাশেহ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী / ১ম গড), প্রকাশিত ১৩৫০, 
আধাটে প্রথম এংস্গরণ, ১৩৫১ সালের শ্রাবণে দ্বিতীয় »ংস্করণ '-_-নিঙউরযোগ্য 
এবং এখনকার “শষ সংগ্ষরণ।  মাটকখামির অভিনয় নানা কারণে 
এঁতিহামিক মধাদ' লাভ কবিষাচ্ছে |. “ঢাকায় দীশ্বন্ধু মন্ত্রের নীলম্পণ 
পাঁডায় পাভায় অভিনীন হয। ইহাতে তুমুল আন্দোলন উত্িত হয়। 
১৮৬৮5-৬১% (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ধ ভারতীয় শাউট)মঞ্চ )। বাউলার ন্যাশনীল 


৪ ৬ নাটাসাহিতোর আলোঁচন। ও নাটক বিচার 


থিষেটার ( পারলিক খিষেটাঁব, শাটাকাপ দীনবন্ধুপ নীলদর্পণ-নাটকের অথ 
লই], ১৯৭২* শ্রী: সামাজিকবর্গেব সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রথম রজনীর 
অভিনেতৃবর্গ £__ 

[ গোলক্ক বন্ীউড াহেব+গনৈক বাইয়ত সাবিত্রী _ অর্দেন্দুশেখব 
মুত্তীফি, নবাঁশ মাঁধব_্নগেক্জ বন্দ্যোসাধাষ, বিন্রুমাধব-কিপণ বন্দ্যোপাপায 
তোবাপ+বাইচরণ গোপ এবং নীলকপদিগের মোক্তাব » মতিলাল শর 
সাধুচবণ+মাঞিষ্টেট +পদীন্যরাণী » মহেন্দ্লান পন্5 টসরিদ্বি-অমু পম 
পোঁগ মাহেব ₹মবধিনাশ কব, .শাপী দওদান- শিব চটোপাব্যাখ, (মোক্তাণ+ 
আদ্ববা-?গাপাল পাল, কবিরা -শশী দাস, পবন তা শেত গালি, বাতা 
_তিনকডি মুখোপাধা।ম,। শী প- পূর্শশিএ। পাখাল যু শট্যাও।পা, 
খালাসী-_গোণক বন্দ্বোপাধ্যাঁঘ । 

এই প্রথম “গণ-নাওকেখ অভিনদ সগন্ধে শিপখ1খ শন্ত্ী মহা সয় ঘ।হা 
লিখিধ।ছেন তাহা উদ্ধত কবাই য14৪--“নাটকথানি বঙ্গ এখাছে কি 
উদ্দীপনার আবিতাব কাপশাছি শাঠ গামবা কখন ৪ লি শা আবাল 
বুদ্ধ বণতা আমর। সকলেই শিপ গায় হইয়া গন্াছিলায | হব ঘবে তউ 
কথা | বাসাতে বাণাতে তাঁভাখ শ্রভিনয।  ভাাাকম্পেপ শা। বর্দেশেব 
পাম! হইতে সীমা পধ্ন্ কাপিষা যাহনে লাগিল । এট মা উদ্দীপশাপ কাজ 
স্ববপ নীলকবের সকন বচনা সামীডিক হশীভির ঘিক্ছে শংগ্রাম কবিতা 
উদ্দেশ্যই জন্মগ্রহণ করিষাঁছে এবং সংগ্রামে জযাভ পিচ শগ্ত হইয়াছে, 
দ্রীনবন্ধুর শীলদর্পণ তাহাদেণহই একজন | 00)616 500025 00950 70. 0105 
প্রভৃতি রচনার পাশেই দীনবদ্ুপ শালদর্পনের আসন | নক্ষিমচন্দ্রে ৬।খাষ 
বল! যাক-__*নালদর্পণ [07016 10707, 08৮10. “টমকাকাব কুঁটীণ” 
আমেরিকায় কাফিদিগের দাসত্ব খুচাপ্য়ছে, শালদর্পপ নীলদাসদিগের দাস 
মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে 1” 


নীলদপণণ নাটকের জাতিবিচার 


নীলদর্পণ নাটকখানির ্বিষ্যবস্তাকে টংসেব দক দিষ! বিচাব করিষা 
'আপাও দঠিতে সামাজিক; আখা দিতি হয বটে, শ্ন্ব একটু তলাইঘ। ডি? নী 


দেখা যাঙনলে 2ফ) যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিঘা শাটক ণড়িয' 


বিষয় বস্তু রি 
উঠিষান্্। সে ঘটনাটী বাণ্লাৰ তিভাসের স্মবগীয একটি 
উৎস 
মর্থ নৈনিক আমন্দালন। শীলকবর্দেব অলহ্য ল্ত্যাঁচাবের 
ভিত্ততে 


*২বগছী বাশলাব জারা হ *শ্ত 5 ৭ -তিবোধ-মাশোল। 
আরপ্ত কবিযািন «প* আলেক বন্িষু গলিবার স। বৰ সা্েবাদর শনিল 
দুটিতে পঠ্যা গে ভাবে অবালে শীবগার লইগা শযাঁচিন্লনপীশ দর্পন ৯ 

ত্যাচারেব, প্রজা-প্রনিবোধেণ এব" বহু বিবারের শাচশা ভাপা 
ব্পিধ্যযের দুখ কাহিনী |.» সকল দা সা।চ'র করিয়াছিল য সক 
প্রজ্ঞা প্রত্ধিবোধ কবিযাছিল এবং যে সকশ পাঁরধার গ্রতিবৌধ করিত গস 
ধনে-মা*-াণে মারা পভিযাছিল, উশ্হাসে ভহাদের শাম স্মবণীদ হয" 
নাঈ-_ এহ সাব মবশাই নাটকের পার-গাজ বা শি.হদেক এএভিহাছিক 
ধ্যক্তি যা" দাবা করিত পাবন শা। কিন্ডু এশ" ৭ অন্বীব।ঞ রিবা 
উপাঁষ মাই য শীল হাক্গামা একটি উঠি হাপিক ঘট*] বং যে সবল গ রস্থিত 
9 ঘটনা *৭উকে বণিত হইযাছে নাহ। বস্ততঃ এতিগাীসিক (কমিশতনণ বিপে্ট 
সাক্ষ) ) শর্থাৎ পাত্র-পাত্রী নামতঃ এত্ভালিক ন। হইলে ৪) শটকের ঘ না 
এবং পাত্র- তরী কাম।তঃ এত্হাসিক অবস্থা এতিহীসিক শব্দা॥ এখানে শু 
বাজনৈতিক ঘরশাব শব্যক্তির ৬তিহাঁস অথে বাবহীত ₹ঈতেছে না ইতিহাস 
কথাটি এখানে ব্যাপক অথে গৃহ 'ত, যে অর্থে সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক 
ইতিহাস, রাদঈনতিক ইতিহাস পুভৃতি ইতিহাস কথাটির মধ্যে অন্তৃকি )। 
অতএব নাঁটকখানি উংস-ভিত্তিতে_এঁতিহাসি' কল্প বলিয়াই গ্রহণ 
কর! বাঞ্ছনীয় । “সামাজিক'-বিশেষণটি ষে অবস্থায় প্রয়োগ কা হয় এখাশে 


৪৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


সেইরূপ অবস্থ। পাওয়া ষায় না। এই নাটকে ষে ছন্দ দেখান হইয়াছে তাহার 
একপক্ষে আছ নীলকর-সাঁহেবদের নিরম্কুশ শাসন-শোষণ-ক্ষমত। অর্থাৎ একট! 
অর্থ নৈতিক পরিবেষ্টনী, অগ্তপক্ষে আছে শাসিত-শোধিত-্উৎপীভিত প্রজা- 
শক্তি । ন্থতরাং এই দন্বটিকে, ঠিক ভাবে বলিলে, “অর্থ নৈতিক সমস্যামূলক” 
নাটক বলা যায়। 

অন্ান্ত ভিত্তিতে নাটকখানিকে কি কি বল! যায়, সেই বিচার স্থগিত 
রাখিয়া এবা৭ রস-সংবেদনার [দক দিয়া বিচার করিয়া জাতি-বিচাগ মুখা 
কাজটি শেষ করা ষাক। এই বিচারকে একটি প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত 
করা যাইতে পারে-_নীলদ্বর্পনকে ট্র্যাজেডি বল। যায় কি? 

এই প্রশ্নটি অনিবাধ , অপরিহাধ্য ও বটে। নাটকখাঁনিকে ষখন “কমেদি-' 
"পাত্রের মধ্যে অন্তভৃক্ত কর! সম্ভব নহে, তখন নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি মেলোড্রাম। 
প্রভৃতিপ একটির মধ্যে গান করিয়া! দিতেই হইবে। স্বৃতরাং ধিনি নীলদর্পণ 
সম্পর্কে আলোঠনা করিয়াছেন তিনিই উদ্ধ প্রশ্নের অল্প বিস্তর মীমাংসা করিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন । সকলের মত উদ্ধার করিবার আবশ্যকতা! নাই ! প্রচলিত 
মতগুলি জানিতে পারিলেই এক্ষেত্রে কাজ চলিয়। যাইবে । কবি-সমালোচক 
মোছিতলাল মক্তুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন-__“নীলদর্পণেগ ঘটনা-বস্ত 
(8০091)) 1010908099-য় পর্যবসিত হইয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত 210090107)-এর 
উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজনে লেখকের কল্পন। সংযম হারাইয়াছে, 
কচ তাছাডা লেখক এখানে গ্বপ্পবস্ত সম্বল লইয়৷ সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে নাটক- 
থানিকে ট্র্যাজেডির ছণচে ঢালিতে গিয়া বিফল মনোরথ হুইয়াছেন”__ 
( দীনবন্ধু, ১৩৩৮ ) 

'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস? (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০ )-__ড।; শ্রাস্থঞ্ুমার সেন 
মহাশয় লিখিয়াছেন__স্নীলদর্পণ করুণ রসাত্মক” ( ৯৬ পৃষ্ঠা )*-.. ০ । 

নীলদর্পণের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘট1 নাটকটির ট্র্যাজিডিকে তরল ও 
অবাস্তব করিয়। দিয়াছে... নীলদর্পণ ঠিক নাটক নহে, নাট্যচিত্র। ইহাতে 


নীলদর্পণ ৪৯ 


কোন চরিত্রের পরিণতি অথব] মানবজীবনের কোন মূল সমস্যা কিংব। মানুষের 
সঙ্গে মানুষের চিত্ত সংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই”_( ১০০ পরষ্টা ) 

'বাঙ্গল! নাটকের ইতিহাস'__-£লখক বন্ধুবর ডঃ শ্রীঅজিঙকুমার ঘোষ 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা শ্মশানে মৃহমুহঃ মৃত্যুর দৃশ্য অস্তরে 
যেমন কোন চাঞ্চল্য স্থপ্টি করে না, এই নাটকেও তেমনি বারবার মৃত্যু দেখাইয়া 
মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট করিয়! দেওয়া হইয়াছে । গোলকঃক্ষেত্রমণি ও 
নবানমাধবের মৃত্যু, সাবিত্রীর শোচনীয় মস্তিফ বিরুতি, ক্ষিপ্ত শ্বশুর হাতে মধু 
'স্বভাবা সরলতার হত্য। প্রভৃতি চৃশ্ত চতুদ্দিকে এক লোমহধণ বিভাঁষিকার সৃষ্ট 
করিয়াছে । এই স্ব দৃশ্য নাটকথানিকে বীভংসতামূলক (1101101 [109£505 
'করিয়া ফেলিয়াখে। এই পকম ট্রাজেডি পাত্রপান্র্রীর চপিত্রের অশ্রান্তর হইতে 
গ-উয়া উঠে না, কেবলমাজ বাহাঘটন! ও দৃশ্তই এই ট্র্যাজেডির মূল উপাদান 
ইযাজেডির নিষ্করুণ বৈরাগা ও সমুন্নত মহিমা এই শ্রেণীর নাটকে নাই ।৮__ 
(৭৪ পষ্ঠা ) 

বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত (১৩৫৪)_-লেখক শ্রীহেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 
লিখিয়াছেন__“নীলদর্পণ যেমন নিষ্ঠুর কহিনীর পরিচায়ক, তেমনি মর্মস্তদ”,.. 
পুত্রশোকে সাবিত্রীর উন্মাদ দশা-প্রাপ্তি, পুত্রবধূর প্রাণনাশ, 
পুনজ্ঞানসঞ্ার, অন্ুতাপ ৪ মৃত্যুতে নাটকের শেষ হায় 
'হাকে বিয়োগীত্ত নাটক বল৷ চলে” । ৭৩ পৃগ। )। * [সাধাপণ মস্তব্য ] 

ডাঃ শ্রঙ্ছশীল কুমার দে মহাশয় € দানবন্ধু মিত্র-গ্রন্থে ) লিখিয়াছেন-_ “কিন্তু 
ই সব জীবস্ত চরিত্রে ও চিত্রে আশ্চধা স্বভাবান্ধণ ও করুণ রসের অভিব্যপ্ডি 
থাকিলেও ত্মাধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞায় নীলদর্পণ প্ররূত 
ট্র্যাজেডি হইতে পারিয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে । 
ক্ুণ ও ট্র্যাজেডি একার্থক নয়। বিয়োগ বা মৃত্যু উর্যাজেডির যূল কথা নয়, 
রণ অকরুণের মধ্যে এমন কি জয়ের মধ্যে মিলনের মধ্োও ট্র্যাজেডি থাকিতে 

র।***.*. 


১৯৪৭ 


১৯৫১ 


৫ নাট্যসাহিত্যের আলোচন ও নাটক বিচার 


"ইহা! সত্য,অসহায় সংগ্রামের নিক্ষলতা, ছুংখহূর্দশার কারুণ্য অথবা মৃত্যুর 
ঘনঘটা নীলদর্পণে যথেষ্ট রহিয়াছে । মনুম্যত্বের অকারণ লাঞ্ছনা, জীবনের নিষ্ঠ:র 
অপমান-_-এ সমন্তই রহিয়াছে । কিন্ত এই ষে অসহায়তা ছুঃখছুর্দশী, লাঞ্ছনা, 
অপমান ও মৃত্যু-_এখানে এ সকলের কারণ সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ, কেবলমীত্র কতক- 
গুলি আকম্মিক ঘটনার ছুবিপাক। ইহাকে দৈব বলিতে পারা যায়, কিন্তু এ 
দৈব শুধু বাহিরের অন্ধ প্রকৃতির মত জগন্নাথের নিষ্পেষক রখচক্র 1... 
ইহার মধ্যে দুঃসহ শোক বা কারুণ্য আছে, কিন্তু সত্যকার ট্র্যাজেডি কোথায় ? 
ট্র্যাজেডির মূলে যে হুমম ভাব-কল্পন1 থাকে, ষাহা কেবল বাহিরের ঘটনা-রূপ 
দৈব নয়, অন্তরের পরস্পর ছন্্-গ্রবণ প্রবৃত্তিকে মাছষের নিয়তি বলিয়া গ্রহণ 
করে, তাহা নীলদর্পণে নাই বলিলেও চলে । - - কিন্তু আধুনিক নাটকের 
না হোক, প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত ষে ট্র্যাজেডি পরিকল্পন1, তাহার 
সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে । বাহিরের বৃহত্তর নিশ্মম শক্তির 
সহিত যাঁন্ষের অসহায় জীবনের নিশ্ষল সংগ্রাম- ক্ষুদ্র মান্ষ যেন ছুলক্য্য 
দৈবের ক্রীডনক মাত্র--এই গ্রীক ভাবটি বোধ হয় দীনবন্ধুর বিস্তীর্ণ ও বাস্তব-_ 
সচেতন সহান্থৃভূতির উপযোগী ছিল। তথাপি ট্র্যাজেডি হউক না হউক, 
নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা৷ অসত্য হয় নাই ।” 

এইবার উল্লিখিত মন্তব্য সমূহকে সিদ্ধান্তের আকারে এইভাবে সাজাইয়া 
লওয়া যাক। 

(১) মোহিতলাল মজুমদ্দার-_ ূ (ক) 2০61017 মেলোড়ামায় 
পর্যবসতি (মাত্রাতিরিক্ত 
ইমোশানের উপর জোর |) 

(খ) স্বপ্পবস্ত সম্বল __ (কাহিনী) 

(গ) সাধারণ চরিত্র-(নায়ক) ফলে 

(ঘ) ট্র্যাজেডির ছাচে ঢালিতে 
গিয়! বিফল মনোরথ 


নীলদ্পণ ৫১ 
* [ সিদ্ধান্ত--ট্র্যাজেডি" হয় নাই“ [মেলোডামা ? ] 


€২) ডঃ স্বকুমার সেন | (ক) ঠিক নাটক নহে 
নাট্যচিত্র [?] 
(খ) করুণরমাত্মক-_ 
(গ) (মৃত্যুর ঘনঘটায়) ট্র্যাজেডি-_ 
তরল ও অবাস্তব 


* [সিদ্ধান্ত_স্পষ্ট হয় নাই। ট্র্যাজেডি ভরঙ্গ ও অবাস্তব হাওয়া 
সত্বেও 'ট্র্যাঞ্জেডিগ্ত্ব--অক্ষু্ আছে কি না বা না থাকিলে কি 
হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই ) 

(৩) ডঃ অজিত ঘোষ_ (ক) বারবার মৃত্যু মৃত্যুর ট্র্যাজিক 
অনুভূতি নষ্ট করিয়াছে। 
(খ) বীভৎসতামূলক (10001 
€:%£69) করিয়া ফেলিয়াছে। 
(গ) ট্র্যাজেডির নিফরণ বৈরাগ্য * 
সমুন্নত মহিমা এই পোণী 
| নাটকে নাই । 


* [সিদ্ধান্ত :-বারবার মৃত্যুতে ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট হইয়া গেলেও 
বীভৎসতা-মুলক ট্র্যাজেডি ( হরর ট্র্যাজেডি ) হইয়াছে-_যণিও উর্যাজেডির_ 
( নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি বলিতে এখানে উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডি ধর! হইয়াছে । নিষ্করু? 
বৈরাগ্য ও সমুন্ত মহিমী নাই। ] 


৫২ নাট্াসাহছিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


(৪) ডা: স্বশীলকুমার দে-_ | (ক) গ্রীক ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার 
সহিত সাদৃশ্ত আছে 
(খ) বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকূত ট্র্যাজেডি 


হইতে পারিয়াছে কিন। 
তাহাতে সন্দেহ আছে। 


* [সিদ্ধান্ত £_-উভয়-কোটিক। বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকৃত উ্রটাজেডি না হইলে 
কি হইবে, তাহা৷ বলা হয় নাই 

(ক) কবি সমলোচক মোহিতবাবুর মন্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া! দেখা যায়_ 
শ্রদ্ধেয় সমালোচক ট্র্যাজেডিত্তবের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন-_ 
এক- ঘটনার ব! ক্রিয়ার মেলোডামাত্ব, ছুই-_বিষয়বস্র স্বল্পপ্রাণত্, তিন- 
নায়কের সাধারণত্ব। এই আপতির মুলে ষে প্রধান ধারণাটি কাজ করিয়াছে 
তাহ। এই যে, এই ধরনের সাধারণ বিষয়বস্তু এবং চরিত্র লইয়া ট্র্যাজেডি 
স্ষ্্ি সম্ভব নয়। ট্র্যাজেডির অন্য চাই-_মহাপ্রাণ ঘটন1 এবং অসাধারণ__(বৰোঁধ 
হয় ধনে-মানে, ) ব্যক্কি-চরিত্র । কিন্তু, নবীনমাধবের মত ধনী মানী নায়ক 
এবং নীলদর্পণ-বণিত ঘটন। লইয়! ট্র্যাজেডি স্ষ্টির পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক কোন 
বাধা নাই । আসল কথা_উপাদ্দানকে উপাদেষ শিল্পকর্মে পরিণত করাব 
ক্ষমত1 | আর একট] কথাঁও এ ক্ষেত্রে বলিবার আছে--ঘটনাবস্ত কোন কোন 
ক্ষেত্রে মেলোড্রামায় পধবসিত হইয়াছে সত্য কিন্তু মনে রাখা দরকার, মেলো- 
ড্রামাটিক ঘটন1 থাকা সত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির স্তরে উন্নীত হইতে পারে কিনা 
তাহ1ও বিচাধ্য । [ সিরাজদ্দৌলা_দ্রষ্টব্য ] এ কথাও অবশ্ঠ স্মরণীয় যে সব 
ট্র্যাজেডিরই বিষয়বস্তর প্রাণ একরূপ নহে এবং সব ট্রাজেডির আবেদনে সমান 
মাত্রায় সর্ববজনীনতা থাকে না। গেটের “ফাউস্ট" শেক্প পীয়রের 'ম্যাকবেথ?) 
গলল্ওয়ার্দির *ফ্্রাইফ”, পিনেরোর “সেকেণ্ড মিসেস ট্যাঙ্কেরী'_একইবূপ 


আবেদন জাগায় না। 


নীলঘর্পণ ৫৩ 


এ কথা৷ ঠিক বটে ষে, ষে ট্রাজেভীতে মানবজীবনের কৌন * মৌলিক বা 
স্থায়ী সমস্তাকে উপস্থাপিত কর! হয়, জীবনকে কোন অদৃশ্য অযোদ মহাঁশক্তির 
বিকদ্ধে বিন্ময়জনক অথচ ব্যর্থ সংগ্রাম করিয়। শোচনীথ পরিণাম লাভ করিতে 
দেখা ঘ।য়, সেই ট্র্যাজেডি যথার্থ ই উচ্চাঙ্গের স্যন্তি, কিন্তু একথাও সত্য যে 
সকল ট্র্যাজেডির দ্বন্দের প্রকৃতি এক নয়। রসের আন্বাদনও এক নয়। 

(খ। ডাঃ শ্রহকুমার সেন মহাশয়ের মস্তবাটি পর্যালোচনা করা যাঁক। 
প্রথমতঃ ডাঃ “সন নীলদর্পণকে "নাটক" বলিতেই চাহেন নাই । তাহার মতে 
ইহা নাট্যচিত্রর ভীভার যুক্তি- “উহাতে কোন চরিত্রের পরিণতি অথবা 
মানব-জীৰনের মুল সমন্তা কিংবা মানুষের সঙ্গে মানুষের চিত্তসংঘর্য আলিখিত 
হয নাই। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ আবস্থায় পতিত কতগুলি অসহায় 
মান্ষের অত্যাচাপ পীড়নের বাস্তব চিত্র ছাড়া ইহাতে আর কিছু নাই ।” 
নাটক ও নাট্যচিত্রের পার্থক। নিদ্দে শত মা হওয়ায় ডঃ: সেনের এই মন্তব্য 
যুক্তির মবাদা পায় নাই । 

দ্বিতীয়তঃ --“মৃত্যুৰ ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে তরল ও অবাস্তব 
করিয়! দিয়াছে” -এই শিদ্ধীস্তটি নাটকথানিব জাঁতি পরিচয় নিরূপহ. বিশেষ 
কোন সহাধতা করে না। নাটকখানি ট্র্যাজেডি কি না এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর 
ইহাতে পাওয়া যায় না। ট্র্যাজেডি ওরল ও অবাস্তব হইলেও ট্র্যাজেডি 
থাকে কি না, অথবা! অন্ত কোন শ্রেণীর স্তরে নামিয়া যায় কিনা অথবা 
ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ আছে কিনা এ সম্বন্ধে তিনি কোন 
উচ্চবাঁচ্য করেন নাই। 

বন্ধুবর ডঃ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের |সদ্ধান্ত এই দিক দিয়া অনেক 
পরিমাণে ম্পস্। নীলদর্পণ নাটক, তাহার মতে--1710110110058605”। 
তাহার প্রথম বক্তব্য এই যে “এই নাটকেও তেমনি বারবার মৃত্যু 
দেখাইয়া মৃত্যুর ট্র্যাজিক অন্তূতি নষ্ট করিয়! দেওয়া হইয়াছে ।” ন্র্থাৎ 
বারবার মৃত্যু দেখান হইয়াছে, ফলে ট্র্যাজিক অহভূতি (18810 17770695- 
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102. ১ নষ্ট করিয়া দেওয়। হইয়াছে--বক্তব্যের তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে শেষ 
দিকে বারবার মৃত্যু ঘটাইয়া ট্র্যাজিক অনুভুতি নষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয় 
বক্তব্য এই যে নাটকখানি--বীভৎ্সতামূলক (17017-0£ [18805 )1বাহ্‌ 
ঘটন! ও দৃশ্ঠই এই ট্র্যাজেডির মূল উপাদান”__আর 17007 [882৫5 
এক রকমের ট্র্যাজেডি ] ভুতীয় বক্তব্য__ ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ বৈরাগয ও 
সমুন্রত মহিমা এই শ্রেণীর নাটকে নাই |” প্রথম প্রশ্ন এই যে বারবার মৃত্যু 
ঘটিলেই কি মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট হয় ?- সৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুর 
উপস্থাপনা-রীতিই কি ট্র্যাক্তিক অন্ঠভূতিকে নষ্ট করে না? তারপর, ট্র্যাক্তিক 
অনুভূতিই যদি নষ্ট করিয়! দেওয়া হইয়! থাকে, তাহা হইলে--হুরর ট্র্যাজেডি 
বলা যুক্তি সঙ্গত কি না__(ট্র্যটাজিক অন্তভূতি যে নাটকে নষ্ট, সে নাটক 
ট্র্যাজেডির মধ্যাঁদ1 পাইতে পারে কি ?), দ্বিতীয় কথা এই যে “হরর ট্র্যাজেডিও” 
যখন এক শ্রেণীর ট্র্যাজেডি তখন তৃতীয় বক্তব্যের ট্র্যাজেডি? শব্টার আগে 
“উচ্চাঙ্পের ব] প্রথম শ্রেণীর” এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ কর! দরকার, অন্তথ। 
এইরূপ ধারণা জক্সিতে পারে যে *নিফরুণ নৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা'ই যেন 
ই্যাজেডির সামান্য লক্ষণ । ** ড: ঘোষ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন-_সামাজিক 
ট্্যাজেডিতে তথাকথিত “নিষ্করণ বৈরাঁগ্য ৪ সমুন্নত মহিমা”-বোধ জাগাইতে 
কোন দেশের কোন নাট্যকাঁরই সমর্থ হন নাই । তাই বলিয়া সামাঙ্িক 
টর্যাজেডিকে ট্র্যাজেডির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই । 

(ঘ) পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ দে" মহাশয় “দীনবন্ধু মিত্র” গ্রন্থে এ বিষয়ে অর্থাৎ 
জাতি-পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তীত আলোচন! করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। (ডাঃ 
সেন বা অধ্যাপক ঘোষ সেইরূপ অবকাশ পাঁন নাই ) এবং অবকাঁশের 
স্যবহার করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রথম বক্তব্য এই যে আধুনিক 
কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞায় নীলদর্পণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইতে পারিয়াছে কি না, 
তাহাতে সন্দেহ আছে” এই সন্দেহের কারণ-_“ট্র্যাজেডির মূলে যে হৃক্ম ভাব 
কল্পনা থাকে, যাহা কেবল বাহিরের ঘটনারূপ দৈব নয়, অন্তরের পরস্পর 
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ঘ্বচ্ প্রবণ প্রবৃত্বিকেও মানুষের নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহা নীলদর্পণে 
নাই বলিলেও চলে”___অর্থাৎ নীলদর্পণে যে দ্বন্দ ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহ। বঙ্ছিঘন্ঘ 
ন্তদন্দ নয়। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে ডাঃ দে মহাশয়ের আলোচনায় 
“আধুনিক যুগের বিশিষ্ট সংজ্ঞাটি” উল্লিখিত হইলেও বিশেষ বিস্তারিতভাবে 
লিখিত হয় নাই এবং এ কথাটিও পল। হয় নাই যে, “7710615 216 0:8£০3155 
0৫ 0166212106 151. 05 270. 0790 010655 [17005 0085 0102 106] 
£:000 22,০10 000০7 
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( এবং এমন অনেক নাটক আছে যেখানে 06106151500 জ0115116 
0০০ 96 16501159 709 006 1/61051)05 091 610০ 10110 ৪100. 65 001১618- 
10216 06 0106 ৮100]0 00 101১ ০৬) 0966,70155 0৬ &1:৮/1)61101175 
910৬৮ 1099 00006 1010 10100000010 00০ 32695 0£ 0৮1505) 00০ 
79951010২ 01 €101015) »01)০ 15000197706 01 77651006 ০ 61309০ ড/1)0 
৪1০ [91171)590 11700 10015215--,7185505---001015, ১. 90 810] 

আসল কথা “আধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞ-টি খুব স্পষ্টভাবে 
এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত বা নির্ধারিত হয় নাই। তেমনি 
বিশিষ্ট সংজ্ঞায় এমন কথাও পাওয়া যায় না যেক্র্যাজেডির জন্ত সব 
ক্ষেত্রেই একটা 45652 0৫ 10536215৮ বা %57020099] ০0861100, 
অপরিহাধ্য। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে- গ্রীক-নাটকের অস্তর্গত ষে ট্র্যাজেডি 
পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণভাবর সাদৃশ্য আছে_ অর্থাৎ 
গ্রীক-মতে যেন ইহাকে ট্র্যাজেডি বল যাইতে পারে। তৃতীয় বক্তব্য 
এই ষে “ট্র্যাজেডি হউক বা না হউক নীলদর্পণের করুণরস অলীক বা অসহৃ 
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হয় নাই।' এখন, গ্রীক মতে যাহা ট্র্যাজেডি, আধুনিক মতে তাহা কেন 
ট্র্যাজেডি হইতে পারিতেছে না- ট্র্যাজেডির প্রাচীন সংজ্ঞা ও শ্রেণী-বিভাগের 
সহিত আধুনিক সংজ্ঞা ও প্রেণী বিভাগের পাথক্য কি তাহা ভাঃ দে সম্যুক 
আলোচন। করেন নাই । বিশেষ করিয়া আধুনিক মতে--নীলদর্পণকে কোন 
শ্রেণীর অস্ততু ক্ত করিতে হইবে সে বিষয়েও তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
নাই। ইংরেজী-মতান্সসারে জাতি-নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইয়া, "ট্র্যাজেডি 
হউক বা না হউক" বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া অথবা “করুণরসাত্বক+ বলিয়। পাঁশ 
কাটাইয্া যাওয়া দুইটির কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। ডাঃ দে প্রশ্নটি লইয়া 
প্রশংসনীয় আলোচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আলোচনা একটু অসম্পূর্ণ হইয়া আছে। 

আমার ধারণ।__নীলদর্পণের জাত্বি-পরিচয় নিদ্ধীরণ করিবার মূলে এত 
গগুগোলের কারণ এই-_যে আলোচনার আগে প্রধান একটি কাজ সারিয়া 
লওয়া হয় শাই--ষেই কাজটি, আর-কিছুই নয়--(ক) ট্র্যাজেডি-গোত্রীয় 
নাটকগুলির ঞ্রেণৌ-বিভাগ এবং (খ। ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামার স্বরূপ বিচার 
বিশেষত: এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা £-(১) ট্র্যাজেডি-রচণার চেষ্টা কোন্‌ 
কারণে 'মেলোডরামা”-হুষটিতে পরিণত হয়, (১) (ট্র্যাজেডি ) রস নিষ্পত্তি ন। 
ঘটিলেই নাটক মেলোড্রামা হয় কি শা (৩) মেলোডামাটিক ঘষ্টন। থাকিলেও 
নাটক ট্র্যাজেডি হইতে পারে কি নাষদ্দি পারে কি কারণে পারে । (৪) 
ট্রযাজেডিতে ছন্দের কত রূপ হইতে পারে (৫) ট্র্যাজেডির অন্যান্য লক্ষণ 
থাকিলে বহিচ্বন্বের সদ্ভাবেই ট্র্যাজেডি হইতে পারে কিনা। এই সকল 
প্রশ্ন এড়াইয়। গেলে জাতি-বিচা-চেষ্টা কিছুতেই সফল হইতে পারে না, কারণ 
বিচার মাজ্সই বিধান সাপেক্ষ । সুতরাং প্রথমেই শ্রেণী-বিভাগের রূপটি দেখা 
ফাক। শ্রেণী-দ্রিভাগের প্রথম পর্বে-_-€( এরিস্টটলের পোয়েটিকস-এ ) মাত্র দুইটি 
ঝেণীর নাম দেখা যায় । এক- ট্র্যাজেডি (10019001801 5611005 8001005-- 
100106170 81:0081118 01 2100. 1681 )3 দুই ( 015109 015186 01৩ 
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15015109 ) ট্যাজেডিতে ভয়ানক ও করুণ ( অথবা ভয়ানক বা করুণ ? ) 
ঘটনার উপস্থাপন1-_এমন সব নায়কের ঘটন] বাহারা-“02৬6 ০96 ০0: 
9180912055000665175 62:1916” । আর কমেডি নিম্স্তরের লোকের ভাব ও 
হান্যোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনা-__এইরূপ কথা থাকিলেও, এরিস্টটলের কাছে 
“501116 0£ 50908০৫”) শুধুমাত্র যে হাস্যরস নয়, আনন্দ-পরিণামত্বই কমেডির 
আত্মা, তাহ! প্রমাণ করা চলে । যাহা হউক দৃ্যাত্ক 52101003 10310908010 
বালতে এরিস্টটল মোটামুটিভাবে ট্র্যাজেডিই বুঝিয়াছেন এবং ট্র্যাজেডিকে 
সাকলো চার (পাঁচ বলা যায়) ভাঁগে ভাগ করিয়াছেন_ যেমন । ১) 
কমপ্রেকৃ ই,৫জেডি ( গঠন-ভিত্তিতে) (২) জিম্পিল ট্র্যাজেডি ( গঠন 
ভিত্তিতে ) (৩) প্যাথেটিকব্রাজেডি ( রস-ভিত্তিতে। (৪) এখিকাল 
ট্র্যাজেডি ( তত্ব-ভিত্ভিতে ) (৫) স্পেক্টাকুলার 1 দৃশ্-ভিত্তিতে )। 

তারপর, রোমান ট্র্যাজেডি ও কমেডির গ্ররৃতি, শ্রেণী-বিভাগের উপর 
প্রভা বিস্তার কবে। “সেনেকা'র ট্রযাজেডিতে ভয়ানক-পস প্রাধান্ত লাভ 
করে-_-'026৬১ অপেক্ষা '581+ স্যগ্টির দিকে তথা 4000191 961992 চরিতার্থ 
করার দিকে ঝুঁকিয়া পডে। তেমনি প্লটাস ও টেরেন্সের কমেডিতে হাশ্তরস 
বেশ গাঢ় হইতে থাকে- লঘু ঘটনার সহিত গুরুভাবাত্ক ঘটন্গর পংমিশ্রণ 
ঘটে। এইভাবে ক্রমে ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগে “হরর ট্র্যাজেডি” শ্রেণী এবং 
কমেডির শ্রেণী-বিভাগে--“নিউ কমেডি”? শ্রেণী দেখা দেয়। 

তারপর, ষোডশ-সপ্ডদশ শতাব্দীতে নাটকে এবং নাটকের শ্রেণী-বি ভাগে 
আরো নতুন সংষোজনা ঘটে। কমেডি বলিতে আৰ শুধু হান্তোন্দীপকের 
নাট্যর্ূপ বুঝায় না, কমেডি এখন-__-“0291 10 0106 10935 £210011191 
8180 0010650610 2০০ 009 38 1083 ৬116 ০0061901005” ( ভেনিয়োলা 
১৫৩৬ ) অন্যদিকে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। 
প্রাচীন ট্র্যাজেডিতে নায়ক ও ঘটনা প্রধানতঃ এীতহাসিক অর্থাৎ রাজরাজড়া 
গোছের ব্যক্তি। এরিস্টটল প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে ট্র্যাজেডিতে 


৫৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


নায়কের বা*ঘটনার এতিহাসিকত্ব অপরিহাধ্য নয়, কাল্পনিক চরিত্র ও 
ঘটনা লইয়াও ট্র্যাজেডি লেখা সম্ভৰ, তবে এ কথাও বলিয় দিয়াছেন__ 
চরিত্র ও ঘটনাকে অবশ্যই যথাক্রমে উচ্চবংশীয় এবং গুঁরু-গম্ভীর হইতে হইবে । 
নেণাস।সে এই সিদ্ধান্তটি এই ভাবে গৃহীত হইয়াছে_ ট্র্যাজেডির কাজ 
কববার--“ছ10 00০ 06900 06 151617 [11755 809. 0106 10109 06229. 
০0000165” | কিন্ত্ত এই সময়েই “1001029505 755৭5” জাতীয় 
দ্রটাজেডির জন্মা হয় এবং-নাটাকার মালের ডাঃ ফসটাঁসে_-ডোমেষ্টিক 
ট্র্যাজেডির নায়কে তথ ট্র্টাজেডি-নায়কের সংজ্ঞায় স্থদুরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা 
যায়। ট্র্যাজেডি লিখিতে হইলে রাজ্গ-মহাঁরাঙ্ঞাকে বা বাজ-পবিবারের 
লোককেই নায়ক করিতে হইবে তথা সর্বজনীন কোন বিখ্যাত ঘটনাকেই 
বিষয়বস্তু করিতে হইবে _ এই নিয়মটি শিথিল হইতে থাঁকে ।--44৯1060 ০ 
ঢ৪৮]91)817-এর মত নায়ক এবং তাহার মত পোকের পারিবারিক ঘটনা 
ট্রাজেডির উপস্থাপ্য বিষয় হইবার যোগ্যতা লাভ করে। 

অধিকন্ত এই সময়েই- ট্র্যাজেডি-কমেডি জাতীয নাটকও জন্ম লইতে 
থাকে। স্পেনদেশীয লোপ-ডি ভেগ্সা ও ক্যালডিরণের রচনাতে এবং 
ইংলগ্ডের 'জন লিলির” (00218 [,51 )-রচনায় (080909৭564৯ [জে 
£105] 00206016--1584 ) এই শ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। তারপর 
ড্রাইডেনের-__,ঞ 95৪5 0£ 172101006 018%5 (1672) প্রবন্ধে একটি 
নৃতন শ্রেণী-কল্পনার সাক্ষাৎকার ঘটে'__-এই নাটকের বিষয়বস্ত-_1০%৪ ৪১৫ 
$৪10100 20100 00 17০ 0106 5010150০0 010. | 

অষ্টাদশ শতাব্দী, নাটকের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া, খুবই ম্মরণীয় ফরাসী 
দেশীয় দ্িদেরো এবং বুমারকে ইস “সিরিয়াল ড্রামা'কে শ্রেণী-বিভক্ত করিতে 
প্রশংসনীয় উদ্যত দেখান। দ্বির্দেরো লিথিয়াছেন _( ১৭৫৮ ) [66 15 
7০ 12016 93610 ০0৫6 09009, 00০ 68 002060% 11005 0100955 
1015 00 17016 8150 017950156 1০6; 32110035 (০01006৫% 19056 


নীলদর্পণ রি 


0206 16 15 (0 06100 11002 2100. 0116165 06102177১08 9016 0৫ 
09824571010) 25 50195610560 ডা] ০: 0007025010  6009155 
৪110 2081], (102 901 06 0862 ৮710101) 19 50170217760 আ1 
70110 ০৪09302001565 ৪0. 1025010007565 06 618০ 60৪৪৮ এই শ্রেনী 
বিভাগ ছাড়াও আরো কয়েকটি শ্রেণীর কল্পনা তিনি করিয়াছেন__যেমন 
01101817789 যাহাতে ১০০40০05950 17019010200 00018] 01০- 
016005 আ1]] 1৪. 419008560. 71000 10061661105 আ1010 006 5116 
810 । %2010190 800101) ০0৫6 096 0145” [ বার্ণাডশ? মহাশয়ের টাজগী2 
0150705380. 2180 10008176 [0৫0 01560531017. -- নৃঙ্ন চিন্তা বা কথা নয়), 
যেমন--47071193010131021 10109009,৮-০১, 

ইহ। ছাডাও দ্িদদেরো নাটককে, ঘটনা, রস ও চরিত্রের আপেক্ষিক 
প্রাধান্তের ভিত্তিতে শ্রেণী-বি শক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন__তীহার মতে__ 
12185 06130106790” ( ঘটনা-মুখ্য নাটক ) অপেক্ষা__রস-মুখ্য (19185 ৮ 
7939190, 1৩3১) এবং চরিত্র-মুখ্য নাটক (0155 ০0012750661) 
অধিকতর উন্নত সি । বুমারকে মহাশয় “সিরিয়াস ড্ামার পক্ষে 
গকাপতি করিতে, গিয়া লিখিয়াছেন__( ১*৬৭ ) «1851 00921515, 80017 
£০০15 119520), 1681000] 000060%- 1] 08 60 00 চো। 00 
৫651277015 0015 1)511৭.--তাহার সিদ্ধান্ত 7116 3611009 60)001078] 
01810704735 [710%705 7০0621) 167010 [85605 8174 11512 
05017750% অর্থাৎ বুমারকেইস-দিদেরোর “10091095610 178590% এবং 
“মিরিরান কমেডি”--সিরিয়াস ড্রামার অন্ততূক্তি। তবে এই ভদ্রলোকের 
একখানি চিঠিতে ( 10541580015 [50660 0 015 88762 06 98৬৮111 ) 
'88006110 018008৮ লেখার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং উলটো 
ধরনের একট ঘোষণাও আছে--“7116165 15 00 20681 ভ৪ 150০210 
92006 8170 "08875*। এই শতাবীরই শেষ দিকে (১৯২ ) ক্রিডিশ 


শ০ নাট্যসাহছিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


ভন শিলার 'মহাশর (০7 75৪8০05 4১৫ প্রবন্ধে) এতিহাসিক রচনা 
( 1500110 109168 000.) এবং রস-রচনীর (0026০ 10910007 ) মধ্যে 
একটা পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই আলোচনার মধ্যে আমরা 
পরবর্তীকাখের “হির্ট্রি প্লে” এবং “হিষ্টোরিকাল ট্র্যাজেডি-কমেডি” 
বিভাগেপ্প রচনা দোথতে পাই। যাহ হউক অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা 
মোটামুটি ভাবে এইক্সপ শ্রেণী-বিভাগ পাই-_(১) হিরোইক ট্র্যাজেডি (২) ভ্যমেষ্টিক 
ট্র্যাজেডি ( বুর্জোয় ট্র্যাজেডি, প্যাথেটিক ড্রীমা ) (৩) দিরিয়াস কমেডি-_ 
(৪) গে কমেডি * | (২) ইতিহাস নাট্য, (৬) সমস্যামূলক নাট্য .. প্রভৃতির 
জণাবস্থা ] তবে এই শতাব্দার শেষেই, সিরিয়াস ড্রামার বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির 
শ্রেণী বিভাগের মধ্যে উপরিভাগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে । এই ক্ষেত্র 
“মেলোড়ামার” ক্ষেত্র । আমরা দেখিয়াছি-__-এরিস্টটল ট্র্যাজেডির শ্রেণী বিভাগ 
করিতে গিয়া_-'স্পেকটাকুলার” ট্রযাজেডিকে অধম বলিয়। নির্দেশ করিয়াছে ন 
এখং এই কথাটিই বলিতে চাহিয়াছেন-ষে, নাটকে রস যে পরিমাণে বাহ- 
দৃশ্য বা উপায়ের মুখাপেক্ষী সেই পরিমাণেই নাটকে লঘুত্ব। আব একটি 
বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকধণ করিয়াছেন__তাহা এই যে 1001) 00৩ 
৪০০০) 01761:6 02 0)001)11)5 1072.0709081% তাৎপর্য এই যে, নাটকে যেখানে 
দৃশ্টের বা বাহ্‌ উপায়ের প্রাধান্য থাকে, ঘটনায়, রসে ও চরিত্রে অনৌচিত্য 
দোষ প্রকটভাবে দেখা দেয়, সেখানে নাটকের রস নিষ্পতি অনবদ্য হইতে 
পারে না। ট্রাজেডি-তত্বের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়__ 
এরিঞ্টটলের নির্দেশের মধ্যেই মেলোড্রামার স্বূপটি ৰীজাকারে 
পাওয়। ঘায়। পরবর্তীকালে মেলোড্রামার স্বরূপ আলোচনায় এই 
বীঞ্জটিই অন্কুরিত এবং পল্লবিশ হই্াছে। 

“মেলোড়াম।'” ঈব্দটির ব্যুৎপপ্তিগত-_অর্থ (46109. গীত +019176 নাট্য 
গ্ীতিনাট্য। ইতালীতে “অপেরা” ও ম্েলোড্রাম। প্রায়ই একই অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । ইতালী হইতে ফ্রান্সে একটি অপেরা-অর্থ লইয়াই প্রবেশ করে এবং 


নীলার ৬১ 


উনবিংশ শতাবীর গোড়ার দিকে “বিশিষ্টপ্অর্থ পরিগ্রহ করে, এই 
45020181125. 51£1)15081)06-_-518101651016 ৪. 90001270185 10 
৪. 5215580101731]15 52110905 01090 01016 05 ০01010 +5261)65 810. 
৪০০0100181160 [10100515006 05 10010617081 0070510. 17) 01115 
10100 ০৫ 0109000০000 50 ৪0691000015 10906 21 5500011176 0612010 
06195870096 00 11061215 £0806 7 1060103০2 01) 0061001810081010 
01571800575 02100 00 180911)6 ৪. 981165 0 90001. (5065, 10155215060 
17) 31170016 621-099 06 ৩1916 210 10120] 11116 0152 ৪001)07 90105 
৪110৬ 206100. £0 01219006185 ০৮৪ 18109500)”--( ৬/০00 
[01:8708- -0101]. ) 206599৪, এবং 10976” ০০০ এই জাতীয় 
মেলোড়ামার প্রবপ্তক এবং বলা যায় রোমান্টিসিজিমেরই ীব্কতি হইতে ইহার! 
জন্ম গ্রহণ করে। দুর্বল রোমান্টিকের মাত্রাহীন ও আপাত-গভীর অসংঘত 
আবেগ হইতেই ইহার্দের উৎপত্তি। 

উন'বংশ শতাব্দীতে, এইরূপ উত্তেজক ঘটনাময়, ধরাবাধা বা ছাচে- 
ঢালা_-চরিক্র-যুক্ত, মাজ্রাহীন ভাবাবেগোচ্ছ্বাসময়, অগভীর ট্র্যাজেডি-জাতীয় 
সিরিয়ান ড্রামা অথে ই মেলোড়ামা শবটি প্রযুক্ত হইয়াছে । বিংশ শতাব্দীর 
নাট্যতত্ব-গ্রন্থে 'মেলোড়ামা"র লক্ষণ নিরূপণে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্্রী দখা যায় 
অধ্যাপক এলারডাইঞ নিকল মহাশয়ের-“দি থিওরি অফ ইমা প্ন্থে 
(১৯৩১ )। অধ্যাপক নিকলের মতে মেলোড্রামা ০০০৩ ০: 0116 ০1161 
21301076565 60 10151 ৪0৮ এবং উচ্চাঙের নাটক (4£5৪0 419708) 
যাহা 0190105118৩] 05:17 70306090106 2100 111000109008 ৪0. 
0০৬০7 06 0139190000580017. 01 ৪6 16890 05 ৪) 11051521702 01001 
50106117110 66767 2790 10016 01069000000) 1016 02: 
৪৬৪)0১.৮ ভীহার সিদ্ধান্ত, এক কথায়] 15, 00009 90106 10060 
09110--006 50655107601 0006 501070891৪5 07900590 0০ (186 


৬২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটক বিচার 


2061615 1010551081--0080 0081:65 08565 ০00 06 20610908008 
8190 ০02060% ০০ ০06 91:০০ অধ্যাপক নিকলের আলোচন। হইতে এই 
সিদ্ধান্তই সংগ্রহ'কর] যাঁয় যে মেলোড়াম। ট্র্যাজেডিরই %21566181) £612616, 
অর্থাৎ ট্র্যাজেডি রচনার উদ্দেশ্ত যখন সিদ্ধ হয় না, তখনই “মেলোড়ামা”র সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু নিকলের এই সিদ্ধান্তকে সকলে মানেন না । কেহ কেহ 
এমন কথাও .বলেন যে শুধু ট্রাজেডি লেখায় ব্যর্থ হইলেই যে মেলোড্রামাব 
স্ষ্টি হয় তাহ। নয়-__প্রবলেম প্লে" লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, মেলোড্রামার 
স্থষ্টি হইতে পাপে। দ্বিতীয়তঃ ট্র্যাজেডি রসোত্বীর্ণ না ঠতইলেই 
মেলোড়ামায় পর্যবসিত হয় পা, অরনোস্তীর্ণ ট্র্যাজেডি মাত্রই 
মেলোড্রাম! নয়। 

এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি খুবই প্রণিধান যোগ্য । ট্র্যাজেডি অরসোতীণ বা 
অনার্থক রচনা হইয়াও ষদ্দি মেলোড়াম। না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে 
মেলোড্রামাত্ব বিশেষ ধরনের অঙ্গার্থকতা-__-যে অসার্থকত দেখ! দেয় 
__বিষরবস্তর বাস্তবিক গুরুত্বের অন্ভাবে, ঘটন। ও চরিত্রের ওচিত্য 
গুরুত্বের অন্তাবে, জীবনের রস ও রূপের এক কথায় জীবনের গভীর 
ভাণুপর্ধ্য-ব্যপীনার অভাবে। বিষয়বস্তর গুরুত্ব, এবং ঘটনা-চবিত্র 
রস প্রভৃতির মধ্যে ট্র্টাজিক সংবেদনা থাঁকিলে--এবং তন্ধাপ্ন! ট্র্য।জেডি- 
বোধ (1012:5551018 ০01 0:8£০এ% ) উদ্রিক্ত হইলে চরিত্র-স্থষ্টির চমৎ- 
কারিত্বেপ অভাব, রস-নিষ্পত্তির অভাৰ সত্বেও, নাটককে ট্রযাজেডি-শ্রেণীর মধ্যেই 
অন্ততূক্ত করিতে হইবে । অর্থাৎ ট্র্যাজেডি, রসনার দিক দিয়! ছুর্ববল বা 
অসম্পূর্ণ হইলেও (বোধ অংশের দাবীতে ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান পাইৰে_- 
অবশ্য, সার্থক" স্থ্টি হিসাবেই পাইবে । 

নীলদ্র্পণ নাটকের জাতি-পরিচয় দেওয়ার আগে উল্লিখিত আলোচন। 
স্মরণ করিয়] লওয়া বাঞ্চণীয়। এ কথা সতা- নীলদর্পণে মেলোদ্বামাটিক ঘটন। 
'আছে, চরিআ পরিশ্ধুষ্ট রূপ পায় নাই, রসনিষ্পতিও ভাব-ভাষার অনৌচিত্োর 


নীলদর্পণ ৬৩ 


প্রতিবন্ধকতাঁয় তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই ; কিন্তু এ কথাও লত্য, নীলদর্পণ 
নাটকের ঘটনাবস্তর বাস্তবিক ব৷ সামাজিক গুরুত্ব অবিংসবাদ্ধিত। 
ইহাতে-_ডাঃ শ্রীন্বশীলকুমার দে মহাশয়ের ভাষায়_-"অসহায় সংগ্রামের 
নিক্ষলতা, দুঃখ-ছুর্দিশার কারুণ্য, অথবা মৃত্যুর ঘনঘটা. -*.। মনুব্যত্বের অকারণ 
লাঞ্চন1, জীবনের নিষ্ঠুর অপমান.*'রহিয়াছে । আর এ কথাও স্বীকারধ্য ষে-_এই 
অসহায়তা দুঃখদছুর্দীশা, লাঞ্ছনা, অপমান ও মৃত্যু” -প্রভৃতির কারণ সম্পূর্ণ 
বহিরঙ্গ, কেবল কতকগুলি অকম্মিক ঘটনার দুব্বিপাক” নয়। নাটকে যে 
পরিবেষ্টনীর সহিত নায়কের ছন্দ দেখান হইয়াছে তাহাকেও “তাঁৎপর্হীন 
শক্তি” বলাও চলে না, কারণ যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক 
পরিবেষ্টনী উপস্তাপিত করা হইয়াছে তাহ। কাল্পনিক নহে-__বাঙালীর 
ইতিহাসের বিশেষ পবের একটি জীবন-মরণ সমস্যার দিয়া এই পরিবেষ্টনী 
গঠিত। 

তারপর এ কথাও বলা চলে না যে নায়কের ভাগ্য বিপধ্যয় বা শোচনীয় 
পরিণতির মুলে নায়কের কোন 'প্রবৃতি'র দায়িত্ব মোটেই নাই । বস্থ-পরিবারের 
শোচনীয় পরিণামেব জন্য, নবীনমাধবের আত্মমর্ধাদীবোধ, প্রজা-বাৎসল্য «। 
উপচিকীর্ধা প্রভৃতি প্রবৃত্তি যে অংশতঃ দায়ী, এ কথা অনায়াসেই প্রমাণ ক 
যায়। যাহা হউক (১) প্রথমত: দেখা যায় নাটকের দ্বন্দের জন্য খে পরিবেষ্টনী 
সৃষ্টি কর] হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি এক অর্থে অর্থনৈতিক বটে 1স্ত বিশেষ 
অর্থে তিহাঁসিক-কল্প (5০001-1150911081)। এই কারণেই এই দন্ত্রটি £91076- 
1০৮1” এর কোন ব্যাপার নয়-_ইহার সহিত বাঙালী-জীবনের একটি 
এ্রতিহাসিক সমস্য! জড়িত রহিয়াছে । এই ছন্দ শুধু বন্থ-পরিবারের ছন্থ নয়, 
বন্থ-পরিবাঁর এখাঁনে* পল্লী-বাংলারই গ্রতিনিধি-_নীলকর-অত্যাচাবের বিরুদ্ধে 
নিরুপায় বাঙালী কৃষক প্রজার কেন্দ্রীভূত প্রতিরোধ । এই কারণেই 
ঘাহাকে বলে--690) 9৫ 9009৫ ব1 10960598515 €15655 ০ 091991500, 
তাহা এখানে আছে। স্ৃতরাং ইহা! ৫ সাম+ঞজ্িক ট্র্যাজেডির উপধুক্ত 


৬৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


পরিস্থিতি এ বিষে কোন সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়তঃ এই নাটকের যে নায়ক, 
সেই বস্থ-পরিবারটির শ্রেষ্ঠ সন্তান নবীনমাধবের এই জাতীয় ট্র্যাজেডি- 
নাটকের নায়ক" হইবার যোগ্যতা অবশ্তই আছে। অবশ্য ইহা আমরা জানি 
বংশগৌরবে নায়কের অপরিহাধ্য কোন গ্রণ নয়, বংশে সাধারণ গুণে 
অসাধারণ যে-কোন লোকই ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে পারে। নবানমাধৰ 
ধনে মানে সুখ্যাঁত ব্ক্তি। নবীনমাধবের সাহুদ বিষ্ময়কর | সাহেবের 
সামনে দাডাইয়া বলে_-“আমার গত সনেব ৫০ বিঘ! নীলের দাম চুকাইয়া না 
দলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পয্যস্ত পণ, বাঁডী কি 
ছার।” নবীনমাধব নীলকর গোষ্ঠীর প্রধান শক্রু-_“পলাশপুর জালান 
কখনই প্রমাণ হইত ন। ষদ্দি নবীন বসু ওর ভিতরে না থাকিত। বেট আপনি 
দরখ্বাস্তের মুলাবিদ1 করিয়া দেষ,*-.”নবীনমাধব প্রজারক্ষার্থে দীক্ষিত। 
তাহার কথ। -““গোরিব প্রজাগণের বক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠ্র নীলকবের 
পীডন হইতে যদি একজন প্রজাকেও পক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই 
আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব” অর্থাৎ নবীনমাধবের শাক হইবাৰ নৈতিক 
যোগ্যতাও যথেষ্ট। 

ভৃতীয়ভঃ নবীন মাধবের চরিত্রে যদি কোণ দোষ থাকিয়া থাকে তাহ? 
তাহার মহত্ব, বস্ততঃ মহাপ্রাণতাই তাহার শোচনীয় পরিণতিব জন্য 
অনেকাংশে দায়ী । মানের গ্রতি বা প্রজার দুঃছুর্দিশার জহু, মমতা৷ ন। থাকিলে 
তাহার জীবনে অত বড শোচনীয় পরিণাম অত শীঘ্র দেখা দিত না। চতুর্থতঃ 
নায়কের আচবণে একট। নিভীক অথচ নিরুপায় সংগ্রামের দৃশ্ত একটা 1280007) 
84810150 081910105” ফুটিয় উঠিয়াছে, পঞ্চমতঃ_ নাটকে যথেষ্ট ভয়ানক ও 
শোকাবহ ঘটন1! আছে। ষষ্ঠতঃ- নাটকের পরিণাম রীতিমত বিষাদাস্ত__ 
মৃত্যু, হত্যা, উন্মত্ততা, প্রলাপ, বিলাপ প্রভৃতিভে “6161001060৫ ০৪120015 
8150 5116611178 (97127৮এর ) নিদর্শন পাঁওয়! যায়। মোটামুটিভাবে বলা 
যায় ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ লক্ষ্মণ নাটকে সবই আছে এবং নাটকখানি 08810 


নীলদর্পণ ৬৫ 


1100:2551018-এর প্রধান লক্ষণটি-__-“6)০ 01006110659 506211767-এর 
বোধও জাগ্রত করে। এ কথা সত্য_-নাটকের শেষে ভয়ানক ও করুণ 
রসের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে, কিন্ত রূসনিষ্পত্তির ভ্রুটির কথা বাদ দিলে-_ 
আপাতত: হিসাবের বাহিরে রাখিলে এবং জন এস স্মার্ট মহাশরের নিম্নলিখিত 


উক্তিটি__“/ £217619] 70111001016 ৪0011291915 00 ৪1] 00820 15100? 
69106 1082770. 21) 0156 010. 585105 01880 ০19808.0010 15 0650105 ৪20 


1) 013০ 1500100 0120 08669 15৬৪5 01) 10010020099 0010. 
ভঘ101006--- 


44 02155010 হা 01019215116 আ1১0 1085 06650. 50115191120. 2911756 
৪10৩ 91215604 2.£511)50) 010081000০0 1015615 ০01 06801) ০5 0126 
5111065 0 901১১ (55075865091 17700950 1002], 2 67610 95016 -" 
ঘা. 15 28 196161770265 0919, 20 ৮৮০ 58 0015 15605৩ 00 651] 10 
[01861০ 05 19800165000 1591)50 01. 25008110 31781808100.) 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, এ কথাও সত্য বলিয়া মাঁনিতে হইবে__নীলদর্পণ 


উ্্টাজেডি-গোত্রীয় নাউক বটে ভবে, পুর্ণমীজ্রায় পসোতীর্ণ নয়। মেলোড্রাম।- 
স্থলভ ঘটন। বিস্তাস থাকিলেও বিষয়বস্তর গান্তীষ্য ও তাৎপধ্য-_ঘটনার 
গুরুত্ব, নায়কের জীবনের "গ্রাম এবং শোচনীর পরিণতি, নাটকখানিকে 
মেলোড্রামার পংক্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে! নীলদর্পণ পা'্কলপনায় 
এবং সংবিদ স্য্িপ দিক দিয়া ( 17019265510 ) ট্র্যাজেডি বটে 1কন্ত রস 
নিষ্পত্তির দিক দ্বিয়। অসা”'ক রচনা! হইয়া আছে । এ-কথা আগেই 
বল। হইয়াছে, রমনিষ্পত্তির দ্রিক দিয়া অসার্থক হইলেই ট্র্যাজেডি মেলোড্রামা 
হইয়। যায় না। নীলদর্পণ অপার্থক বা অনবদ্য সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া মেলোড্রামা হইয়া পভে নাই । 


* নায়ক কে? 


এই প্রসঙ্গেই গ্রশ্থ উঠিতে পারে--নীলদর্পণ নাটকের “নায়ক? বলিয়া “ষনি 
পরিচিত, সেই নবীনমাধব ঘথার্থ ই ট্র্যাজেডি নায়কের একক প্রাধান্ত পাইয়াছেন 


৫ 


৬৬ নাট্যসাহছিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


কিন1? এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে ষে নাটকে নেতৃচরিত্র যতখানি প্রত্যক্ষৰৎ 
হওয়া উচিত ততথানি হয় নাই এবং হুয় নাই বলিয়াই নবীনমাধব প্রাধান্ত 
পাইয়াও সমুন্নত এককত্বের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এখন, প্রশ্ব এই 
একমেবাছিতীয়ম'-প্রাধান্ত ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে অপরিহাধ্য কি না? 
এই প্রসঙ্গে নাট্য তত্ব-বিশারদ অধ্যাপক নিকল “দি ট্র্যাজিক হিরে?”_ অধ্যায়ের 
“দি হিরোলেস ট্র্যাজেডি” পরিচ্ছেদে যে আলোচন। করিয়াছেন তাহ স্মবণ করা 
যাইতে পারে। নাট্যকার গলস্ওয়ার্দির “স্ইফ.” এবং “জানিস” নাটক, 
নাট্যকার মিঃ ও-'কেসি'র “সিলভার ট্যাসি” নাটক, তাহার মতে--5০০10 00 


56 6001615 19০151006 1) 2, 11610 ০0: 80602.66 700900:061005.” তিনি 
বলেন-__[॥ 150176  06 01656 70195, 00925 0136 51816 957706) শে 
0106 51101610817 01 [1610125১ 10010 100 90001219615 19150 0 08106 
000011)9.01)5 “10000108106 11) 00110701105, 210 97০ 102৬০) 00616- 
£016 10 19610 01: 1910995 11) 0০ 01061 981856 ০0 [1)০ আ০1০৮-__কিন্ত 
তবু 68০1) 01 00095 01955 06117010515 51100000175 50090610105 01 ৪ 


(2510 10010155১10] | ট্রযাজিক শংবিদ গাগে কেন তাহ ব্যাথা। করিতে শিয়া 
বলিয়াছেন__-এই ধরনের নাটকে ব্যক্তি-এককতার প্রাধান্য আপেক্ষিত নয়- - 
কারণ এই নাটকে প্রধান পাত্র-পাজীবা 4৪16 1589:060 006161 2১ 9 0079015, 
0 ৪5 7810 06 17010915105” 1 এই ধরনের নাটকে ৮7705 001500 7100 
191655 01০ 0116£ 1015 11 0106 0195 15 0016১ 1006 10. 10170561 
(0০ 1560 ১135 15 5001) 01015 05 ৮1006 04 006 9০6 00090 13০ 15 এ 
17872 নীলদর্পণ নাটকেগ নায়ক নবীনমাধব প্রতিরোধ-শক্তির অধিনায়ক-_ 
প্রতিরোধের প্রতীক নবীনমাধব শুধু স্বরপুরের “বভবাবু, ন'ন, সমগ্র বাঁঙল। 
দেশের বভবাবু--ধিনি নীলকপ অত্যাচারের বিষ আক পান করিয়া, মরিয়া 
অমরতা লাভ করিয়াছেন । তাহার একক প্রাধান্য স্পষ্টভাবে রূপাক়িত না 
হইলেও তিনিই এই নাটকের নায়ক । অন্যভাবে বলিলে বলা যায়-_-এই নাটকে 
নায়ক এক নয়--নাঁয়ক একটি "দল" (8:০৪), নবীনমাধব সেই দলের দলপতি । 


ধমালোচন। 


বন্তের গঠন 

নীলদর্পণ নাটকে উপস্থাপা বিষয় _গাঁলোক বন্থু ও সাবুচরণ__এই দুইটি 
পরিবারের ট্রাজেডির দর্পণে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, অবিচার 
জুলুম এবং প্রঙজাব ধন-প্রাণ-মাঁন-ইজ্জৎ লইয়! ছিনিযিনি 
থেলাব দৃষ্ঠ প্রতিকলিত করা। গোলোক বন্নর পুত্র নবীন 
মাধব সাহেবদিগেব প্রধান প্রতিপক্ষ, কারণ সাহেবদের প্রজ! 
পীডনেব বিকদ্ধে কোমূব বীধিষা তিনিই দীড়াইযাঁছেন। প্রথম মত্যাগর--দ্ন- 
মানের ভপব জুলুম, তাহাব প্রধাঁণ লক্ষ্য নণীনযাধবের পরিবার । ছ্িতীস এবং 
চরম অত্যাচার শারীর *ইজ্জতেব উপর-_পাধুচরণেব কন্তা ক্ষেত্রমণি উহার 
লক্ষ্য। তৃতীয় অত্যাচার-_সাধারণ প্রজাদের উপব সাত কুঠির জলখা ওযানে"। 
শামচাদেব প্রহাব, বুটের লাথি, গ্রামকে গ্রাম জালাউষা দেওয়া -** আবে! 
কত কি। এখানে বহু পরিবারের বৃ প্রধান কাহিনী 'আধিকাবিক' , সাঁধুচবণ 
-ক্ষেত্রমণি কাহিনী প্রাপঙ্গিক। * 

* প্রথম সন্ধিতে বীজস্থাপ্না -( £%1১০৭16100))| প্রধয আনঞ্চর চাবিটি 
গভাক্ষে এই বীজ স্থাপন1 কর] হইয়াছে । প্রথম গর্ভাঙ্কে_-গোলোকচন্ত্র বত ও 
পাধুচৰণেপ কথোপকথনের মধ্য দিনা বহ্থ পবিবাবের অবস্থা--“পাশার স্বরপুবে ব 
শখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র-বাস্তত্টাব প্রতি স্বাভাবিক মা ১৪০ 206) 
সাহেবর্দের পত্তনি লওয়ার পরে গ্রামেব ছুরবস্থা__সাহেবদেব অন্যা্চাবেব নমুনা, 
নায়ক নবীনমাধবের চরিত্র -মাহেবদের জুলুমের মুখে সংসাহপ দেখান-_ 
সাহেবদের বিরুদ্ধে মোকদম! করার সঙ্বল্প উপস্থাটি হ। ছিতীয গভরঙ্কে-_ 
গাধুচরণের পরিবাবের উপর-_অত্যাচারেব শাঁরজ্ত £--োপোলতলাব জমিতে 


সন্ধি অস্ক ও 
গরান্ক-বিভাগ 


৬৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


দাগ মেরেচে', তারপর রাইচরণ-সাধুচরণকে জোর করিয়া কুঠিতে ধরিয়! লইয়া 
যাওয়া । তৃতীর গর্ভাঙ্কে__কুঠির সাহেব ও তদন্ুচরদের চরিত্র ও মিষ্টুর 
আচরণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে-_-সাহেবের উৎপীড়ন হইতে সাঁধুচরণকে 
বাচাইতে গিয়া নবীনমাধবের ভাগ্যে_-'শাঁল। বাঞ্চৎ, পাঁজি, গোরুখোর, গাঁলা- 
গালি ও চরম লাঞ্চনা। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে__নবীন মাধবের পারিবারিক সম্প্রীত্তি-_ 
সুখের সংসারের চিত্র-শ্বীশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে ছুই জায়ে জায়ে মধুর সম্পর্ক-_ 


সাবিত্রীর সহিত ক্ষেত্রমণির-ম। রেবতীর আলাপ আলোঁচনায়-_-পদী ময়রাণীর 
আনাগোনা ও ক্ষেত্রমণির প্রতি সাহেবের লোভের কথ প্রকাশ | * ভাবী ঘটনা 


ও রস স্ষ্টির আয়োজন এই অঙ্কে স্বন্থর মিতব্যয়িতার সহি স্থাপিত হইয়াছে ॥ 
এই নাটকে যে রস সংবেদনা স্থষ্টি কর! উদ্দেশ্য হইয়াছে, তাহাতে একাধারে 
গোলোক বস্থুর সোনার সংসার__নবীনমাঁধবের সৎসাহস ও গ্রজাদরদ যেমন 
আবশ্যক, তেমনি আবশ্তক সাধারণ রাইয়ত সাধুচরণ-রাইচরণের সংসার-__ 
বিশেষতঃ গভ'বতী ক্ষেত্রমণি। শেষদিকে যে করুণ রস স্থির চেষ্টা করা 
হইয়াছে তাহার জন্য সাবিত্রী, সরলা ও সৈরিল্ধীর মধুর সম্পর্কটি অপরিহার্য 
উপাদান । 


প্রতিমুখ-সদ্ধি-_দ্বিতীয় অস্কে-তিনটি গভাঙ্কে। কীজ এখানে অঙ্কুরিত। 
নবীনমাধবকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্তে সাহেবরা মিথ্যা মোকর্দমা সাজাইয়াছে, 
নবীনমাধবের অন্তরক্ক প্রজাদের মুখ হই মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্ত 
প্রঙ্জার্দের কুঠির গুদাম-ঘরে আটক করিয়া অত্যাচার চালানো হইতেছে । 
প্রথম গর্তীঙ্কে £__বেগুনবেড়ের কুঠির গুরাম-্ধরে -তোরাঁপ ও আরও চারজন 
রাঁইয়ত বন্দী। তাহাদের মনে বড় দ্বন্ব--«ঝে বড়বাবুর জন্তি জাত বীচেচে 
যার হিল্লেয় বস্তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হালগোরু বেঁচয়ে নে ব্যাড়াচ্ছে 
মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব ?._-(তোরাঁপ) কিন্তু 
'রামকান্ত” ও বুটের গুঁতায় সকলেরই প্রাণ যায় যায়। দ্বিতীয় গভস্কে__ 
বিন্দুমীধবের পত্র মারফৎ মোকর্দমার সংবাদ জ্ঞাপন কর! হইয়াছে এবং সরলতার 


নীলদর্পণ ৬৯ 


বিরহ-ব্যথার সাহায্যে হদয়-পীড়নের বেদনা সঞ্চার করার চেষ্টা হইয়াছে । 
তৃতীয় গভাঙ্কে__পদ্দীময়রানীর ম্বগতোক্তির সাহায্যে ক্ষেত্রমণির জন্ত 
সাহেবের জিদ, এবং লাঠিয়ালপক্ষীয় সংলাপে লুঠের বিবরণ পেশ করা 
হইয়াছে-_নৰীনমাঁধবের স্বগতোক্তিতে__-মোঁকদ্দিমার অবস্থ1_ম্যাজিষ্ট্রেটে ও 
নীলকুঠি সাহেবের বন্ধুত্বের সংবাদ প্রভৃতি আক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

গভপিন্ধি।__তৃতীয় অস্কে__চাবটি গভপস্কে ॥ 

প্রথম গভণঙ্কে_গোঁপী ও উডের কথোপকথনে মবানমাধবের বর্তমান 
অবস্থা বণিত. “নবীন বসের চক্ষে এইবার ৬ল বাহির হইযাছে। বেটার এমন 
শান কিছুতেই হয় নাই । বেটার বাগান বাহির করিরা লওয়া গিয়েছে, গাতি 
গদ্দাই “পাদদকে পাট। করিষ। দেয়া গিয়াছে, আবাদ একপ্রকার রহিত কর! 
গিম্নাছে, বেটার গোল। সণ খালি পড়ে রহিয্াছে, বেটাকে ছুইবাঁর ফৌজদাঁরিতে 
সোপদ্দ কর! গিয়াছে, এত ক্রেশেও নেট। খাড়া ছিল, এইবারে একেবারে পতন 
হইয়াছে”। অবশ্য নবীন বন্ছুর ব্রত এখনও শাঙ্দে নাই । গ্রজার ধনপ্রাণ 
বাচাইবার ঝেোক এখনও আছে। দ্বিতীয় গভীঙ্কে নীলকর-সাহেবদিগের 
অত্যাচারে দেশের যে পো ঁচনীয় অবগ্থ। হইয়াছে শবীনমাধবের জবানিতে তাহা 
ব্যক্ত হইপ্রাছে--'এই আইনে ক ব্যক্তি বিনাপরধে কারাগারে ক্রন্দন 
করিতেছে__তাহাদের স্ত্রী পুত্রের ছুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়__উনাঁনের হাড়ি 
উনানেই পহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু 


গোয়ালেই রহিয়াছে ক্ষেত্রের চাঁষ সম্পুর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বাজ বপন হল 
না'..”এক কথায় চরম কৃষি সঙ্কট । তারপর--চরম অত্যাচার--নারীর 
ইজ্জৎ নষ্ট করা-_লাঠিয়ালর। ক্ষেব্রমণিকে কুঠিতোঁধরিয়া লইয়া যাঁয়। মবীনমাধব 
_বড়বাবুঃ বড়বাবু ছাড়া আর কে উদ্ধার করিতে পারে? নবীন ক্ষেত্রমণিকে 
উদ্ধার করিতে ছটিয়! যাঁন।* তৃতীয় গভঙ্কে বিখ্যাত পাশবিক অত্যাচারের 
দৃহটি-( মোহিতলালের মতে-_-“এ দৃশ্যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার অগ্রি- 
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ) গভিনী নারীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের_-এবং 
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নবীনমাধব ও তোরাপের সৎসাহস ও বীরত্বের দৃশ্ত । চতুর্থ গভর্ণস্কে__সাবিত্রীর 
আক্ষেপ ক্রন্দনের মাধ্যমে গোলোক বস্থর ছুঃখ ছুতেণগ “ফোজছুরিতে ধর্যে নে 
গেল, তার জেলে যেতে হবে”-_ প্রভৃতি দুর্ধটন1র উপস্থাপন] । 

চতুর্থ অস্কে__বিমর্ষ-সন্ধি। এই অঙ্কে ঘটন ট্র্যাজেডির উপকণে অগ্রসর 
হইয়াছে । প্রথম গর্ভাঙ্কে-ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাঁছারিতে বিচারের 
প্রহসন। গোলোক বন্থর প্রতি- নীলকর-ক্রীতধাস মুঢমতি ম্যাভিষ্রেটের মুখ 
হইতে নিষ্ঠুর কারাবাঁসাহ্মতি” ৷ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে__নবীনমাধব বিন্দুমাঁধব 
প্রভৃতির অস্তর্টাহ। ডেপুটির মুখে নবীনমীধবের ট্র্যাজেডির উদ্ঘোষণা-_ 
“নবীনবাবু অতি বীরপুরুষ পরোঁপকারী, বধান্, বিদষ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু 
নির্দয় নীলকর কুজঝটিকায় নবীনবাবুর সদগ্ুণ সমূহ মুকুলেই শ্রিয়মাণ হইল |” 
পণ্ডিতের মুখে__সমন্ত শীসন ও বিচার বিভাগীয় কর্শচারীদের সমালোচনা এবং 
শেষ অংশ__জেলেইকোনরূপ বিপত্তির ইঙ্গিত। তৃতীয় গ্র্ভাঙ্কে_-উন্দ্াবাদের 
জেলখানায়--গোঁলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোছুল্যমান-_বিন্ুমাধবের শোকোচ্ছাস 
বস্থ-পরিবারের চরম ভাগ্য-বিপধ্যয়ের দৃশ্ঠ | 

পঞ্চম অঙ্কে _ উপসংহার | যাহাঁকে বলা যায় 086585009016--0819- 
[015 2120. 5019911106-এর একশেষ-বীজের চরম পরিণতি । প্রথম 
গর্ভাঙ্কে :-গোপী ও গোঁপের কথোপকথনের মধ্য দ্দিয়া নবীন বন্থুর 
পরিবারটির জন্য গোঁপীর আক্ষেপ দেখান হইয়াছে এবং সাবিত্রী ও সবলার 
গুণপনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। সরলা-হত্যাঁজনিত করুণ রসের 
উদ্দীপন-বিভাব সৃষ্টি কর হইয়াছে । গোঁপীর ভক্তিতে অনন্য নেতৃচরিত্রের 
উপর নূতন করিয়া আলোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে_-জানানো! হইয়াছে_“নবীন 
মরেও এক কামড় কামড়াবে।” গোলোক বন্থুর অপমৃত্যুর শোচনীয়ত্বও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে-_“হিন্দুর*ঘরে গলায় দডি দিয়ে বিশেষ জেলের ভিতরে মর 
বড় দোষ এবং ধিক্কারাঁষ্পন্দ ।*--(গোঁপী)। নবীন বস্থুর বিরুদ্ধে উড সাহেবের 
নৃতন অত্যাচারের উদ্ভোগ করিতে দেখা যায়_“হারামজীদাকে কাল আমি 


নীলদদর্পণ রী 


গ্রেপ্তার করবো ।” আর বিশেষভাবে দেখানে। হইয়াছে--গোপীর চরিক্রটির 
মাধ্যমে নীলকর সাহেবদ্দিগের অন্ুচরদের অধং-পতনকে । দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 
_নবানমাধবের মান বীচাইতে গিয়। প্রাণ দেওয়ার দৃশ্য--তোরাপ প্রভৃতির 
বডবাবুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা কিন্তু নিষ্ষল চেষ্টা । মুচ্ছর্ণপন্ন নবীন- 
মাধবকে লইয়া শোকের উতক্ষেপ--সাবিত্রীর মুচ্ছণ__ঠসৈরিক্রীর বিলাপ ও 
প্রলাপ ( এমন কি পয়ার-ছন্দে বিলাপ )--“সর্বনাশের উপর সর্বনাশ” সাবিত্রীর 
উন্মাদ অবস্থা। তৃতীয় গভণঙ্ছে “ক্ষেব্রমণির শয্যাকণ্টকি-_-ও মৃত্যু। 
( সাধুচরণের পরিবারে চুডান্ত দুঃখের মাঘাত )। চতুর্থ গর্ভস্কে-_সাবিত্রীর 
মৃতপুত্রের শব ₹ *" উন্মার্দ-প্রলাপ- উন্মত্ত সাবিত্রীর হাতে স্রলতার অপমৃত্যু 
( গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান--গলার উপর ৃতা, বিন্দুমীধবের আর্বনাদ-_ 
সাবিত্রীর জ্ঞানসঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে শোকাঘাতে ভূতলে পতনাস্তর মৃত্যু... 
বিন্দুমাধবের “রোদন-- আক্ষেপ ₹ “্বরপুবনিবাসী বস্কুল নালকীত্তি-নাঁশায় 
বিলুপ্ধ হইল ।' এবং শেষে পয়ারবন্ধে বিলাপ । 

নাটক দৃশ্যকাব্য। স্বতরাং নাটকে উপযুক্ত ঘটনার স্থনির্বাচন অবশ্তুই 
চাই এৰং ঘটনাকে অধিকতর মাত্রায় দৃশ্া বাঁ প্রত্যক্ষবৎ করিবার প্রয়োভনও 
বেশী। দৃশ্ঠ-পরিকল্পনা নাট্যকার-প্রত্ি ভার প্রথম পরীক্ষা বলিয়। নে কর! 
যাইতে পারে । এই নাটকের দৃশ্-পরিকল্পনায় অধিকতর মাত্রায় প্রত্যক্ষ 
উপস্থাপনা রীতি অবলম্বিত হয় নান, নায়কের গুণ ও চরিত্রকে ষত 
পরোক্ষ ভাবে রূপ দেওয়া হইয়াছে তত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত কর! হয় নাই। 
তাহ। করা হইলে অবশ্ঠই নায়কের ব্যক্তি-প্রীধান্তের এবং নাটকের রসনিষ্পত্তির 
মাত্রা আরে! বৃদ্ধি পাইত। তত্বে নীলদর্পণের বৃত্ত সমালোচনার সমখ্ এই 
কথাটি সব সময়েই যনে রাখিতে হইবে ষে নাটকখানির “গ্রাকশান' অনেক 
পরিমাণে ফাহাকে বলে “ইলাসট্্রেটিভ এযাকশান' তাহ না হইয়া পারিবে না। 
নীলকরদের অত্যাচারের রূপগুলি উপস্থিত করাই ধেখানে মুখ্য উদ্দেন্ট, সেখানে 
দৃশ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে অত্যাচার নির্দেশগুলির প্রদর্শনের দিকে অধিকতর ঝোক 
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পড়িবে ইহাই স্বাভাবিক। তাই বলিয়। ইহা নীলকর অত্যাচারের খাপছাড়। 
কতকগুলি দৃশ্য নহে । আগেই দেখাইয়াছি এই বৃত্তটি ধথারীতি সন্ধি বিভক্তি 
এবং একটি আরম্ভ হইতে উপসংহার পর্যস্ত কাহিনীতে ক্রমগতি রহিয়াছে। 
প্রতিরোধের সংকল্পে কাধের আরম্ত হইয়াছে এবং নবীনমাঁধবের শোচনীয় 
মৃত্যুতে প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। ইহাঁও লক্ষণীয় যে, প্রধান বৃত্তের 
প্যশাপাশি, অপ্রধান বৃত্তটিকে অর্থাৎ সাধুচরণের পরিবারের ঘটনাকে নাট্যকার 
এমনভাবে স্থান দিয়াছেন যে অপ্রধান বৃত্তটি অসংলগ্ন কোন বুত্তে পরিণত হয় 
নাই প্রধান বৃত্তটির পরিপোষকই হইয়াছে । প্লাইচরণকে কুঠি হইতে উদ্ধার 
করিবার চেষ্টার দৃশ্যের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রমণিকে কুঠিয়াল সাহেবের কখল হইতে 
ছিনাইয়া লইয়া আসিবার দৃশ্যের মধ্যে, একদিকে যেমন নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের বপ প্রকটিত হইয়াছে, অন্যদ্দিকে তেমনি নবীনমাধবের গু তিরোঁধ 
চেষ্টার নিদর্শনও ফুটিয়া উঠিয়াছে । মোট কথা নেতৃ চরিত্রের সঙ্গে এই সব 
দৃশ্যের অন্বয় বা সম্পর্ক বহিয়াছে। তারপর বেগুনবেডের কুঠির দৃশ্টগতপিতে 
মূল কার্ধের সহিত সম্পর্কশূন্ত নহে । প্রজাদে« ও ঞুঠির কর্মচারীদের আলাপ- 
আলোচনার উতস্তত* নানা বিষয়ে পরিভ্রমণ করিলেও, শেষ পধস্ত মূল কাবেব 
দিকেই ফিরয়া আসিয়াছে-__-নবীনমাধবের চরিত্র ও বন্থ পরিবারের সংবাদ 
গ্রতিফলিত করিয়াছে । এই কারণে, এ কথা কোন মতেই বল] চলে না যে 
নীলদর্পণ নাটক ন। হইয়। নাঁট্যচিত্র হইয়াছে । 


[ চরিত্র] 


নীলদর্পণ নাটকে পুরুষ চরিজ্রের সংখ্যা-ছোটবভ মিলাইয়। ৩০ এবং শারী 
চরিত্রের সংখ্যা-সাঁত (৭)। পুরুষের মধ্যে প্রধান-_গোলোকচন্দট্র বন্থু, 
নবীনমাধব, বিন্দ্মাধব, সাধুচরণ, রাইচরণ, গোপী, উড, রোগ প্রভৃতি, বাকী 
সব অগপ্রধান বটে কিন্ত চরিত্র-হিসাবে লক্ষণীয়। শ্ত্রী-চরিত্রগুলি সকলেই 
বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য । 


নীলদর্পণ ৭৩ 


এই নাটকে অশরীরী নায়ক একজনকে ধর! যায়-_-ভাহার নাম “বস্থু- 
পরিবার । বস্তু পরিবারের সোনার সংসার । নবীনমাঁধবের আঁক্ষেপে এই 
সোনার সংসারের চিন্ত্র প্রতিফলিত হইয়াছে--“আমার ৭ শত টাকার মুনাফার 
গাক্ি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২* খাঁন। লাঙ্গল, 
৫« জন মাইন্দার, পুজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাডী 
পরিপুর্ণ, ব্রাঙ্গণ ভোজন, কাঙ্গ।লাকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়- 
এণের আহার, বৈষ্বের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি 
কত অর্থ ব্যয় এ্রিয়াছি, পাজ্জ বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি । 
আহা! এমন এশ্বধ্যশালী হইয়া ৮ গজাদের অনেকেরই মুখের 
কথ] বলিয়াছে গোপন না থাকিলে স্ুন চেছে মানছি, তেল পলাডা 
তেল গলাঁডাই আনলাম, ছেলেড! কাস্তি লাগন্সো গুড চেয়ে দেলাম__ 
বপিগাঁর বাঁডী সাত পুরুষ খেয়ে মান্ুষ। "1৮ এই পরিবারের হুন 
খায় নাই এমন রাইয়ত কমই আছে। এই পরিবারের কর্তী-_গোলোক ব্ছ 
সাধু ব্যক্তি এবং “কায়গ্ত কুল তিলক? বলিয়া অধ্যাপক “মহলে? হ্ুপরিচিত | 
কিন্তু এই গোলোকচন্দ্র “অভি নিরীহ মনুয্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাপ্ত অপেক্ষা 
ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে নাঃ কন কাহারও 


নায়ক স্থানীয় 
বন্থ-পরিবার 


গিরিভিনু মন্দ করে না, কাঁহাঁকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিত ও সাহসী 
হয় না---*.--১*১1৮ গোলোকচন্দ্র বস্থু ষে স্থচরিত্রের লোক তাহ। জেলার সকল 
লোক জানে ।” 


গোলোক অতি নিরীহ “ঘরবাসী মান্য” বটে কিন্ত নির্বোধ নন-_-তিনি 
ভালভাবেই জানেন__“সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। 
সাহেবদের দেশ “হাকিম ভাই ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে ?” 
তবুও অবস্থাচক্রে--নবীনমাধবের প্রজাঁবাৎসল্য ও মহান্ুভবতার জন্য ভাহার 
জীৰনে শোচনীয় দুর্ভোগ! বস্ততঃ তখনকার দিনের সন্ত্রস্ত হিন্দুপরিবারের 
পক্ষে এতবড় বিপত্তি কি হইতে পারে-_“মানী মান্ষ“এর কারাবান--অস্পৃশ্ঠ 


৭৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচান্ 


লোকের হাতের অন্জল নিশ্চয়ই “মরণাদতিরিচ্যতে ।' গোলোক বন্থ শ্বভাবে 
নিরীহ হইলেও হিন্দু-সংস্কারের দিক দিয়! দূর্বল নন। এখানে তিনি অটল 
অভিমানী এবং দুঃসাহসী ব্যক্তি, নবীনের বনু মিনতির সংক্ষিপ্ত উত্তর-__ 
“নবীন তিনর্দিন গত হইলে আহার করি ন! করি বিবেচনা! করিব, তিনদিনের 
মধ্যে এ পাপ মুখে কিছু মাত্র দ্বিব না।” পাঁপমুখ যাহাতে আখ না দেখাইতে 
হয় এই জন্য তিনি শেষ পধ্যন্ত উডানি-পাকান, দি দি] উদ্বন্ধনে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। 

এইরূপ বন্থ-পরিবারে নবীনমাধবের জন্ম ।-_অস্মিপ্ত নিগুণং গোত্রে 
নাপত্যমুপজায়তে-_-অধাপকের কথাটি বর্ণে বর্ণে ত্য । নবীনমাধবের সম্বন্ধে 
ডেপুটিবাবু যাহা! বলিয়াছেন তাহার একবর্ণও মিথ্যা নয় 
__“নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, ব্দাচ্চ, 
বিস্োগ্সাহী, দেশহিতৈবী ।” 

প্রথমতঃ সাঁধুচরণের মুখে ( ১ম+গর্ভাঙ্কে ) নবীনমাধবের সাহসেব উল্লেখ__ 
পরোক্ষ সিদর্শন পাওয়া যায়__“বভবাবুর কিন্তু ভ্যাল! সাহস!” সাহসই বটে। 
যিনি সাহেবের শাসানির মুখে-খে সে শাসানি নয়_-“যদি তুমি আমিন 
খাঁলাসির কথা না শোন, চিহিত জমিতে নীল না কর ৩বে তোমার বাডী 
উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দ্বিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধাঁন 
খাওয়াইব-_” এইরূপ শাসানির মুখে, বলিতে পাঁরেন_-"আমাঁধ গত সনের 
৫০ বিঘা! নীলের দাঁম চুকাইমে না দিলে এ বংসর এক বিঘাও নীল করিব ন! 
এতে প্রাণ পর্যস্ত পণ বাঁডী কি ছার” তিনি শুধু সাহসী নন__ছুঃসাহণী । 
“সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার” এই কথা জানিয়া শুনিয়াও তিনি 
সাহেবদের বিরুদ্ধে মোকদ্দিমা লভিতে পশ্চাৎপদ নন । এই সাহসের জন্যই 
নবীন বন্থ নীলকুঠির প্রধান শক্র। গোপীর কথায় প্রমাণ__ পলাশপুর 
জাঁলান কখনই গ্র্াণ হইত না৷ যদ্দি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। 
বেটা আপনি দরখান্তের মুসাবিদা করিয়া! দেয়* উকীল মোক্তারদ্দের এমন সল! 


নবীনমাধব 


নীলদর্পণ ৭৫ 


পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যাঁয়। এই 
বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের ছুই বৎসর মেয়াদ হয়।” এই ছুঃসাহসের 
পরিচয় পাওয়া যায়_ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের কামর] হইতে উদ্ধার 
করার দৃশ্যে । কিন্থ নবীনমাঁধবের এই বীরত্বের মধ্যে ওদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরত। নাই । 
রোগে মত শয়তানের সহিত ব্যবহাণে ও নবীনমাঁধবের সহজ উদ্দারত। ও ক্ষমা- 
ৰত্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে | ভীষণ উত্তেজনার মৃহূর্তেও তাহার মুখে শোনা 
যায়--“তোরাপ, মারবার আব্্তক কি, ওরা নির্দর বলে আমাদের নির্দয় 
হওগ! উচিত নয়।” ধাগোর্দাত্ত নায়কেবই লক্ষণ। কিন্তু যেখানে আন্ম-মর্ধ্যাদ] 
অপমৃত্যু সম্মধীন সখানে নবীনমাধবের এই হয পিভীক প্রতিশোধ চেষ্টা 
রূপেই আত্মপ্রকাশ করিধাছে। পঞ্চম অঙ্ধের দ্বিতীয় গ্ভাঙ্কে__কাত৭ প্রার্থণার 
উত্তপ্নে সাহেব যখন বলে--থবনেব জেলে চোর ডাঁকাইতের সঙ্গে তোর পিতার 
ফাস হইয়াছে, তাপ শ্রা্থে নক বাড কাটিতে হইবে শেই নিমিত্তে টাকা 
রাখিয়া দে এবং পায়ের জুতা নবীনমাধনের হারতে ঠেকাইয়া বলে_-"তোব 
বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষী এই” তখন নবীনমাধব “সাহেবের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত 
করিতে ইতস্তত করেন শা । বান্তাবক নবীনমাধবের বীরত্ের নিদর্শন পরোক্ষ 
প্রত্যক্ষ এাবে যথেষ্টই পাওয়| ষায়। যদিও খত্খানি পরোক্ষভাবে পয যায, 
ততথানি প্রতাক্ষতাবে পাওয়া যায ন1' 

।কস্ত এই বীরত্ব নিছক অহঙ্কারের স্ফু্ি মাত্র নয়_ ইহার পস:জ বা ধাঁবণী- 
শর্ভি নিহিত আছে পবোপকার বৃত্তির মধ্যে । প্রোপকব বৃত্তি বস্থু পরিবারের 
সকলের মধ্যেই কম-বেশী আছে, “বসিগার বাঁডী সাতপুরুষ থেয়ে মানষ'__ 
এমন মানুষ গোপের মত আরো অনেকেই আছে । নবীনমাধবের মধ্যে 
'পরোপকার+ ধর্মে পরিণত হইয়াছে । নবীনমাধবকে গোপীর কথার উত্তরে 
স্পষ্ট তাঁষায় বলিতে শোনা ষায়-__“গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইফাছি 
নিষ্ঠুর নীলকরের পীডন হইতে যদি একজন প্র” কেও রক্ষা করিতে পারি 
তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব”.. "প্রথম মোক্তারের স্বীকৃতিও, 


শ৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


ইহার প্রমাঁণ__-“আমাঁর মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বস্থ করাল নীলকর 
নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষার্দিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ব 
করিয়। থাকেন এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্মা 
নিবারণ করিতে অনেকবাঁব সফলও হইয়াছেন তাহ! পলাশপুর জ্বালান 
মৌকদ্দমা* নথিতে প্রকাশ আছে ।*  নবীনমাধব শুধু নিঙের স্বার্থ রক্ষা 
করিবার জন্যই সাহেবদের বিরুদ্ধে দীভান নাই) তিনি পরার্পরতার 
অঙ্রপ্রেরণীতেই নীলকব সাহেবদেব খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে ঈ।ভাইয়াঞছেন। 

পিতা গোলোৌক বন্ত “ফৌজদাঁরীর ভরে ৬* বিঘা নীলেখ দাদন লইতে” 
চাহিলে নবীনমাধব যে যুক্তি দিযাচ্ছেন তাহ] পরার্থপরতাঁর বভ প্রমাণ-পিতা, 
আমাদ্িগেপ অন্য আখ আছেঃ এক বৎসপ কিন্ব। ছুই বৎসরেপ্প শীশেব লোকসানে 
কেবল ক্রিয়া কলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্ত যাহাদের 
লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নিনপ্প তাহারদেব উপাধ কি? আম্র! এই হারে শীল 
করিলে সঞ্লেগি তাহ করিতে হইবে”  নবানমাঁধবে সন্মুথে একবাব বড 
পবীক্ষ/ আপে যখন তিনি পিতা চক্ষে জল দেখেন । বিপব্যয়ের পর বিপধ্যয়ে 
দুর্বলতা দেখ। দেখ-_ শ্রশ্নও জাগে--"মামি কত দিকে সান্তনা কারিব, সপরিবারে 
পলায়ন করা কি বিবি-7?--কিন্তু উহা ক্ষণিকেব দর্বনতা , সঙ্গে সঙ্গেই স্থির 
সঙ্কল্পে মন দৃঢ় হয় 'ন|, 'রোপকার পরম ধর্ম মহসা পঞ্গাঙ, মুখ হব নাঃ” 
পুরুষসিংহ--অযথা বিশেষণ নহে। 


'এই পরোপকার বৃত্তির ধারাটিই দেশ-হিতৈষিতা এবং বিগ্বোঁৎসাহিতার 
ধারায় শাখায়িত হইয়া বহিয়া গিয়াছে । অবশ্য তাই বলিয়া নবীনের 
দেশহিতৈষিতার মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক আবেগ উত্তাপ নাই--ইহাতে 
আছে শুধু প্রজ-সাধারণের ধন-প্রাঁণ-মানের নিরাপত্তার এবং নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতির কাঁমনা। নবীনমাঁধব স্কুল স্বাপনের মত মাঙ্গলিক কাধ্যে 
অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্টিত নন, বরং উৎসাহী । ইনস্পেক্টর বাবুর প্রস্তাব 
প্রসঙ্গে তাহার মনোভাব--“আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থবায় করিতে 
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কাতর নই, আমার বড় আটচাঁল। পরিপাটি বিষ্ঠামন্দির হইতে পারে, দেশের 
বালকগণ, আমার গৃহে বপিয় বিছ্যাজ্জন করে এর অপেক্ষা আর স্থ কি, 
অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই । [ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে'র একজন 
যথার্থ উত্তমবিত্ত বাক্তি এই নবীনমাধব। তখনকার সমাজচেতনা এই 
কথাটি হিন্দুর বাহিরে সম্প্রপারিত হইতে পারে নাই । উরেজ শক্তির বিরুদ্ধে 
তঘবদ্ধ আন্দোলন করিবাঁর মানমিকত। তখনও দান! বাঁধিয়া উঠে নাই |; 
এই সকল গুণ চরিত্রের অঙ্গ বটে কিন্তু নবীনমা রবের চরিত্রের মর্মস্থান 
ভাঙ্গার পিতৃশুক্তি। গোপী ইহা ভালভাবেই জানে এবং জানে বলিয়াই 
নবীনমাধবকে শাসিত করিবার জন্য বৃদ্ধ গোলোক বস্থকে আসামী করিতে পরামর্শ 
দ্বেয়-_ফলগ হাতে হাতে ফলে। সত্যই গোপীব কথা ঠিক-_“নবীনবসের 
চক্ষে এইবার জল বাহির হইযাঁছে । বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। 
বেটার বাগান বাহির করিয়! লওয়া গিয়াছে গাঁতি গদাউ পোদকে পাটা করিযা 
দেগযা গিয়াছে আবাদ এক প্রকার রহিত কর। গিয়াছে বেটার গোলা সব 
খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে ছৃহবার ফৌজ্দারিতে সোপদ্দ করা গিয়াছে এত 
ক্লেশেও বেট খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে ।” পিতার জেল 
নবীনমাধবের বুকে সাংঘাতিক আঘাত। পিতৃশুক্তি মাতৃভক্তি ব্রাতৃবাৎ্সল্য 
পত্বী প্রেম__সব বিষয়েই নবীনমাধব প্রশংসাএ অধিকারী । 
কিন্ত চরিত্র-স্থ্টি বলিতে গুণ-খ্যাঁতি ছাডাও আরে! বেশী কিছু বুঝায়। 
বিশেষতঃ নাটকে, চারত্রকে শুধু গুশের আধার বলিয়। প্রচার করাই যথেষ্ঠ নয়, 
চরিত্রকে জীবন্ত ও গোটা একট] ব্যক্তিত্বে পরিণ৩ কবিতে হইবে__-এবং 
তাহা করিতে হইবে চরিত্রের নিজেরই আচধণের ভিতর দিয় । অবশ্থা তাই 
বলিয়। যে পরোক্ষ উপস্থাপন! মোটেই থাকিবে না তাহা নহে । যেষে ঘটনায় 
চরিত্রের জীবনী শক্তির বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়, চরিত্র স্বধর্ম লইয়া দর্শকের 
কাছে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয় তাহাদের যথা” শব প্রত্যক্ষভাবেই উপস্বাপিত 
কর! বিধেয়। নবীনমাধব চরিত্রের উপস্থাপনায় প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ রীতির 
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সাহায্যই অধিক পরিমাণে লওয়৷ হইয়াছে । ফলে চরিত্রটি যে-পরিমীণে 
অন্ুমান-গম্য হইয়াছে সে পরিমাণে দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় নাই। 
সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ'__-করিয়া “উড'-সাহেবের শ্যামচারদ-গ্রহারে 
বাধা দান এবং ক্ষেত্রমণিকে রোগ-সাহেবের অত্যাচারের মুখ হইতে ছিনাইয়া 
লইয়া আশা--এই ছুই ক্ষেত্র ছাড়া আর সব দ্বন্দেপ ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবেই 
নবীনকে দেখান হইয়াছে । নায়ক-চরিজ্রের উপস্থাপনায় এইরূপ পরোক্ষ- 
উপস্থাপনাপীতি নায়কের গুণপণ। প্রকাশ কবিলেও চবিত্রের জীবনী-শক্তি নষ্ট 
করে। কাবণ চরিত্রের জীবনী-শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে পরিস্থিতিব সহিত 
প্রত্যক্ষভাবে বুঝাপভ1 করার চেষ্টার মাধ্যয়েই-_ শারীরিক ক্রিয়া, অনুভূতি 
ও মননের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে । যে চরিত্রের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার 
রসোদ্দীপকত্ব বেশী সেই চরিত্রই স্থ্টি হিসাবে প্রশংসনীয় । নবীনমাঁধব-চরিত্র 
অন্থভব ও মননের দিক দিয়া উচ্চাঙ্গের স্থষ্টি হইয়। উঠিতে পারে নাই। 

নবীনমাধবের পবেই এই পক্ষের ছুইটি চবিত্রের কথ! মনে আসে । এক-_ 
সাধুচরণ, ছুই-_তোরাপ । 

সাধুচরণ বস্-পরিবারের আশ্রিত । গোগীর মতে “মাতব্বর রাউযত+ বটে, 
কিন্তু আসলে ক্ষুদ্র প্রজা” । তাহার দেডখানি লাঙ্গল, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা। 
সেই ২* বিঘার মধ্যে » বিঘাই নীলে গ্রাস কবিষাছে। 
এনং নূতন করিয়া সাপোলতলার জমিতে দাগ মাবিষ 
গিযাছে- আর এ যেমন তেমন জমি নয় _রাইচরণের লাষায় “জমি তো] না 
ফ্যান সোণার চাপা । এক কোন্‌ কেটে মহাজন কাৎ কত্বাম?। 

সাধুচরণ এই সব উৎপাতে দেশ ভ্যাগ করিতে চাহে-গোলোক বাৰু 
মহাঁশয়কেও দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়াছে । কিন্তু বডবাঁবুকে ছাঁভিয়! যাইতে 
মন চাহে ন] বলিয়াই থাকা । বে সীঁপোলতলার জমিতে দাগ মারার পরেই 
মন স্থির করে- “কাল হাল গোরু বেচে গীপ মুখে ঝযাটা মেরে বসস্তবাবুর 
জমিদারিতে পালয়ে যাব ।” কিন্তু যায়! আর হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠিতে 


সাধুচরণ 
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ধরিয়া লইয়া গিয়া শ্তামঠাদ প্রহারে জর্জরিত করা সত্বেও, সাধুচরণ পলাইয়া 
যায় না। সাধুচরণের সংকল্প ও আচরণের মধ্যে এঁক্য নাই এবং সঙ্ষল্লের 
পরিবর্তন কেন ঘটিয়াছে তাহাও দেখান হয় নাই বটে কিন্তু সাধুচরণ যে বড়বাবু 
গত-প্রাপ ইহা! দেখানই নাট্যকারের উদ্দেশ্ত। সাঁধুচরণ বার বা সাহসী নয়। 
ক্ষেত্রমণিকে লাঠিয়ালর। ধরিয়া লইয়া গিয়াছে__-এ কথা জানিয়া সে যাহা 
করিয়াছে তাহা পুরুষের কাজ নয়। বানের প্রশ্নের উত্তরে সেই কাজের 
বিবরণ রেবতীর মুখেই শোন] যায়_-“বাইরি বসে কাস্তি নেগেচে ।” এই 
পরিস্থিতিতে মেয়ে-কান্নার বেশী আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। 
তারপর, বড়বাবুর মাঁথা ফাটিয়া গিয়াছে-_বডবাবু অচৈতন্য হইয়৷ পড়িয়াছেন, 
ইহ] দেঁখিয়! শুণিয়াও সে যাহ! করে তাহার বিবরণ সে নিজমুখেই দিয়াছে 
“আমি অনেক যত্ব করিয়াও গোলের ভিতর ধাইতে পারিলাম ন।” মোটকথ! 
তাহার সাধ আছে সাধ্য নাই--গোল ভেদ করিবার সামর্থা তাহার নাই । 
তাই বলিয়া সে বড়বাবুকে কম ভালবাসে, কম 'ভক্তি করে--এ কথা বলা চলে 
না__-সবরকম অসহ্া জ্বালা সে স্হা করিতে পারে কিন্ত “প্রজাপালক বডবাবর 
বিরহ” সম্থ করিতে পারে না। সাধু নিজমুখেই তাহা ব্যক্ত করে কবিরাজের 
কাছে এবং এমন সময়ে করে যখন কন্যার চরম কাল উপপ্থিত। একটু 
অন্বাভাবিক হইলেও সাধুচরণের কল্পনা শক্তি ও আবেগ উল্লেখযোগ.--“চৈতন্য 
বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাঁও 
আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাথশি উনানে সু'্দরি কাঠের জালে প্রকাণ্ড 
কড়ায় টগবগ করিয়া ফুটতেছে যে গুড় তাহাতে অকম্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি 
খাওয়াও সহা করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারে পে হৈ হে শবে নির্দিয় 
দুষ্ট ডাকাইতের। শ্লুশীল ক্ষবিদ্বান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা- 
সুন্দরী প্রতিপ্রাণা দশমাঁস গর্ভবতী সহধশ্মিমীর উদ্বরে পদাঘাত হবার গভপাতন 
করিয়া সপ্তপুরুযাজ্দিত ধনসম্পত্তি আহরণ পুব্বক অ"মার চক্ষু তলোয়ার দিয় অন্ধ 
করিয়] দিয়া যায়, তাহাঁও সহা করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একট! ছাড়িয়। 
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দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের 
নিমিত্বেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহা করিতে পারি না।” এহেন 
প্রভুভক্তির প্রমাণ সাধুচরণ কার্যে ন দিক বাক্যে বথেষ্টই দিয়াছে _ 
জেলে কর্তীমহ্াশয়ের সেবা করিবার জন্য সে চুরি করিয়া জেলে যাইতে 
প্রস্তত__সে বলে-_- “আমি চুরি করি, আপনার আমাকে চোর বলে ধরে 
দেন, আমি একরার করিব, ত। হলেই আমাকে জেলে দেবে আমি ০সথানে 
কর্তা মহাশয়ের চাকগ হয়ে থাকিব”। সাধু১রণের এই প্রভুত্তক্তিএ দিকটা 
খুব স্পষ্ট ও বাস্তবিক রূপ পায় নাই এ কথা স্বীকাধ্য। তবে একথা 
স্বীকার করিতেই হইনে থে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু দৃশ্যে সাঁপুচরণের পিতৃ-সত্তাটিকে 
বেশ একটি অচঞ্চল শোঁকের গভীর তা ব্যক্ত হইয়াছে। 

এই পক্ষের দ্বিতীয় সহায়ক চরিত্র * ভোর;প | নীলদর্পণ মাটকে যতগুলি 
জীবস্ত চরিত্র আছে তাদের মধ্যে ভোরাপ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাপ করিয়া 
আছে। তোরাপ একটি আস্ত তোরাপ _ষেমনি ভাবে- 
ভাষায় তেমনি আচরণে । তোপাঁপ একজন চাষী। 
তাহার আকৃতির কোন বিবরণ ন! দেওয়া হইলেও, ছুই একটি কথা হইতে 
চেহারাটা অনুমান করা যাতে পারে। তোরাপকে সাধুচরণ “একগুয়ে 
মহিষ' বলিয়াছে-_-এ অবশ্য পরোক্ষ উক্তি মাত্র, তোরাপের আকৃতির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় তোরাঁপ নিজেই একট। দিয়াছে__রোগ সাহেবের উদ্দেস্তে সে বডবাবুকে 
বলিয়াছে_-“ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগ্তর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি মোর 
তেমনি হাতের পৌচা”। সত্যই, “সাহেবের গলদেশে ধরিয়া গালে 
চপেটাঘাত* করিবার......গাল টিপে ধরা"...-."কানমলন” দেওয়ার শক্তি 
যাহার আছে, তাহার দৈহিক শক্তি সহজেই অন্কমেয়। তোরাপের “হাতের 
পৌচাশ্র স্বাধুগুলি যে বেশ সহজেই উত্তেজিত হয়” বেগুনবেড়ের কুঠির 
গুদামঘরের আলাপেও তাহার নিদর্শন আছে-_প্রথম রাইয়তের বুকের রক্ত 
দেখিয়। তোরাঁপ অকৃত্রিম উত্তেজনায় বলিয়াছে--“উঃ কি বল্‌্বো, মমিন্দিরি 


তোরাপ 


নীলদর্পণ ৮১ 


আযাকৃবার ভাতারমারি মাঠে পাই, এমনি থাঞ্পোড় ঝাকি, সমিন্দির চাঁবালিডে 
আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাঁড ম্যাড কর হের তেতব দে “বার করি ।” 
তোঁরাঁপের দৈহিক শক্তি রেখাচিত্রে অস্কিত। তবে তোরাশের এই বলিষ্ঠ 
রুষক-দেহের মধ্যে ষে একটি তারা প্রাণ সহজ হৃদয় ও সরল ন্যায়-নীতিনিচ 
একটি মন আছে, তাহাতেঠ তোরাপের মাসল ব্যন্িত্ব। তোরাপ গ্রাণ 
গেলেও “নেমোখ্যারামিণ করিতে পাবিবে শা ;_সে আন্তরিক আবেগেই 
বলে__ “ম্যাবরে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেষোখ্যারামি কত্তি পাবো না__ঝে 
বভবাবুর জন্যি জাত বেঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কতি নেগিচি, ঝে বড়বাবু 
হাল গোরু বেঁচয়ে নে ব্যাডাচ্চে মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সে বডণাবুর বাপকে 
কয়েদ করে দেব? মৃত তো কথখন্থই পারবে] না-জান কবুল ।” উহা 
তোরাপের অন্তরের কথা । কিন্ত তাই বলিয়া! তোরাপ শুধু “ভাবে-ভরা 
ফাল্তুস” মাত্র নহে । “রোগের হস্তে প্রামকাস্ত"-বূপী “নাদন।? দেখিয়া স্বাভাবিক 
ভাবেই তোরাপের আত্মরক্ষা! প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ডঠে__সে “ম্বগত "উক্তি 
করে__“যে নাদ না, আ।কোন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো ।” 
শ্রাণ-প্রবৃত্তি সাময়িক ভাবে মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে সতা, কিন্ত মনোবৃত্তির 
মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। নবীনমাধবের দৃঢ় বিশ্বাস 
“, ধারাঁপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না”। অবশ্য তোরা! 'র এই 
স্ায়নিষ্ঠার কঠিন কোন পরীক্ষ। হয় নাই। ইন্দ্রাবাদ হইতে তোরাপ 
“মাক্তার সমন্দির আস্তাবলেব ঝরক। ভক্গে পেল্য়ে” একেবারে বসস্তবাবুব 
জমিদারীতে পালাইয়া ষায়। ফলে 'ক্গান কবুল' করিয়া নোমখ্যারামির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কারবার অবকাশ আর আমে না। রোগ সাহেবের অত্যাচারের মুখ 
হইতে ক্ষেত্রমণিকে ডদ্ধাপ্প করিবার দৃশ্টে নবীনমাধবের সহিত €তারাঁপের 
সহযোগ ঘটে- অবশ্য কোথাষ্, কিভাবে ঘটে তাহ] অনৃণ্ঃ (প্রমাণ নবীনমাঁধবের 
উক্তি_-“তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পলাইয়ে এনি, এবং এখন কোথায় ')স 
করিতেছিস তাহ আমি শুনিতে চাই”__-এই কথাটিতে মনে হয় নবীনমাধবের 


ঙ 


৮২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


সহিত তোরাপের সাক্ষাৎকারের পর এতটুকু সময়ও যেন পাওয়া! যায় নাই, 
বাহার মধ্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া সম্ভব ।) এখানেও 
“নেমোখ্যারামি'র প্রতি তোরাঁপের সহজ স্বণা ব্যক্ত করা হইয়াছে । (তাতে 
আবার নেমোখারামি কতে ৰলে ) 

তোরাপ নাদনার গুতার ভয়ে মুখে যাহাই বলুক বা মিথ্যা সাক্ষী দিতে 
অন্বীকার করিয়া 'জানকবুল”-এর পরীক্ষা দ্রিক বা না৷ দিক, যে বড়বাবুর 
কাছে সে শতভাবে খণী, যে বড়বাবু তাহাকে অনেকবার বাঁচাইয়াছেন, সেই 
বড়বাবুকে বীচাইবার জন্য তোরাপ সত্যই জানের পরোয়া! করে না। এই 
বে-পরোয়া তোরাপকেই আমরা দেখি যখন সে, সাধুচরণের ভাষায়__ 
“বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগু'য়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে 
বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।” তোরাপের কথাও অবিশ্বাশ্য 
নয়_“এটু আগে যাতি পাল্লে বডবাবুকে বেচেয়ে আনতি পাঁতাষ, আর দুই 
সমদিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম।” সাধুচরণের কথাও অন্যতম 
গ্রমাণ “ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, 
তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বামহস্ত কাটিয়] ঘায়।” কিন্ত এই 
আক্রমণের ও আঘাতের মধ্যেও তোরাপের লক্ষ্য-_বড়বাবু। তাই নাক 
কামড়াইয়! ছি'ডিয়া লইয়াই তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে । কাণ দুইটি 
ছি'ড়িয়া আনিবার সময় সে পায় নাই--“ধড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্বেন 
তাহা হইলে সে “সমিগ্ডির কাণ ছুটো ছি'ড়িয়া আনিতে পারিত। বডবাবুর 
জন্য তোরাপ ধেভাবে কপালে ঘ! মারিয়। রোদন করে-_তাহাতে অবশ্তই মনে 
হয় বড়বাবুর সহিত তোরাপের নিছক কৃতজ্ঞতার বন্ধন ছাড়া আরো একটু কিছু 
অর্থাৎ হৃদয়ের যোগ আছে । 

তোরাপ হৃদয়ের দিক দিয়া স্বভাবতই বেশ একটু স্পর্শকাতর । প্রথম 
রাইয়তের বুকে রক্তের ধার! দেখিতেই তাহার দেহ শিহরিয়৷ উঠে__-নিজের 
মুখেই সে বলে--“লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওটচে ।” এবং তাহার 


নীলদর্পণ হি 


সমবেদনার শ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও অসহিষু উত্তেজনায় ব্যক্ত হয়। এই ষ্পর্শ- 
কাতর স্বায়ুর সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে সে বলে-__ বড়বাবুর মাত 
দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল তা সমিন্দিরগ। মারবো! কখন 1” ষে 
বড়বাবুকে প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসে মে কখনও এমন কথা বলিতে পারে 
না। এই হাদরয়বত্তার সহিত তাহার অশিক্ষিত নৈতিকবোধের একট সহজ 
যোগ স্থাপিত হইয়াছে । যদিও উত্তেজনার মুহূর্তে সে ছুই সাহেবকে জোরার 
বাড়ী পাঠাইতে প্রস্তুত, তবু খোদার জীবকে প্রাণে মারিতে তাহার বাধে। 
নীলকর সাহেবের মত অত্যাচারীকেও প্রাণে মারিতে তাহার এই যে আপত্তি 
তাহা গভীর অথচ সহজ নৈতিক সংস্কারেরই নিদর্শন । এই সহজ ন্যায়- 
অন্যায়বোধ আছে বলিয়াই বোধ হয় তোরাঁপ নিবিচারে সব সাহেবকে নিন্দা 
করিতে পারে না। সাহেবদের মধ্যে যে ভাল মান্য আছে এ বিশ্বাস 
তোরাপের আছে। “ভবানীপুরীর সাহেব" ও “হালের গারনাল সাহেবকে সে 
“বড়লোকের ছাবাল' স্থতরাং ভাললোৰ বলিয়াই মানে । 

* তবে, তোরাপ চরিত্র-স্থ্টি হিসাবে একেবারে নির্দোষ বা সঙ্গতিময় 
নহে। প্রথমতঃ চরিজ্রটিকে নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে তেমন অ স্তরকঙ্গভাবে 
মিশাইয়া দেওয়া হয় নাই। “তারাপের সহিত নবীনমাঁধবের যোগাযোগ বেশ 
খানিকট। অসংলগ্ন হইয়া আছে। দ্বিতীয়ত: তোরাপের আচবণে কায়-মন- 
বাক্যের সসঙ্গতি তেমন পাওয়। যাঁয় না। যেমন, ণলৌ' দেখিয়া তোরাপের গা! 
ঝাকি দিয়া উঠে__বটে, কিন্তু হঠাৎ উত্তেজন। পধ্যস্তই__রক্ত বন্ধ করিবার জন্য 
কোন চেষ্টা তাহার মধ্যে "যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাহ! লইয়া সে 
আর কোন উদ্বেগও প্রকাশ করে না। এ প্রসঙ্গ একেবারে সে ভুলিয়া থাকে । 
প্রথম রাইতের বুকের রক্ত আগেই তোরাপের চোখে পড়া উচিত ছিল__বুকের 
রক্ত জোঝানি দিয়] পড়িয়াছে এবং বন্ধ হইয়াছে শু; “ষন সাহেবের অত্যাচার 
এবং তোরাপের মুখে একটা উত্তেজনাপুর্ণ উক্তির প্রয়োজনে । নাট্যকার 
চরিত্রটিকে সর্বতোমুখী ন্বাভাবিকতার সঙ্গে ূপ দিতে পারেন নাই । চরিত্রটির 
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ভাবের গ্রকাঁশটুকু বাস্তবিক-_-ভাষাঁও বাস্তবিক_-এমন কি (6167027091) অতি 
বাস্তবিকও বলা যায়, কিন্ত ষে পরিস্থিতির মধ্যে সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, সেই 
পরিস্থিতির বীধুনি সবক্ষেত্রে বাস্তবিক হয় নাই । চরিত্র স্থষ্টি শুধু চরিত্রে দোঁষ 
গুণ আরোপ নহে, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রকে ভাবে ভাষায় অনবগযাভাবে সঙ্গত কবিয়! 
তোলা । এই হিসাবে তোরাপ যে পরিমাণে জীবন্ত হইয়াছে, সে পরিমাণে 
স্থসঙ্গত হয় নাই । 

সহায়ক পুরুষ চরিত্রের মধ্যে-_প্রতিপক্ষের অবশ্য-_কুঠির দেওয়ান 
শ্োপীনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একটি কথায় গোপী তাহার নিদের 
পরিচয় নিজেই দিযাছে__“যদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্ত ক্যাওট, 
ক্যাওটের মতই কন্ম দিতেছে ।” গোপীনাথ আগে পেক্কার ছিলেন__উডের 
অনুগ্রহে দেওয়ান হইযাছেন। ষে গুণপনার জন্য এই উন্নতি তা গোপী নিজেই 
একটি উক্কতিতে অনেকট! ব্যক্ত করিয়াছে_-হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি 
দেখিলেন, যখন এ পদ্বীতে পৃদ্দার্পণ করেছি তথন ভর, লজ্জা, সরম, মান, 
অর্ধ্যাদার মাথ। খাইয়াছি গে।হত্যা॥ ব্রন্মহত্যা, স্্রীহত্য1, ঘর জ্বালানো 
আলজের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখান। শিয়রে করে বমে আছি ।” আর 
একটি আক্ষেপে গোপীর এট কর্মদক্ষতাঁর পরিচয়ও ফুটিয় উঠিয়াছে_-“যোনাদের 
ধান ভেঙ্গে নীলাম করিবাব জন্ত এবং গোলোক বোসের সাতপুরুষে লাখরাজ 
বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির কবিয়। লইতে আমি যে সব কাম 
করিয়াছি, তাহ। ক্যাওট কি চামারেও পারে ন।। গোপী এই সব কু-কাজে 
নিষ্ঠুর ক্যাওট ও চামীরকে হার মানাইয়াছে। বাস্তবিক এই সকল ব্যাপারে 
গোপীর কন্থরও কিছু পাইবার যো নাই । গোপী অবরাস্তকর্মী-__প্রমাণ তাহা 
নিজেরই কথ “আমি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম করিয়া তিন প্রহরের সময় 
বাসায় প্রত্যাগমন করি এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া 
ব্সি, ভাহাতে কোনদিন রাত্র ছুই প্রহরও হয়, কোনদিন বা! একটাঁও বাজে ।” 
কিন্ত এত করিয়াও তাহার যশ নাই। উভ লাহেবের গাঁলাগালির বরাদ্দ__ 
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“তুমি শালা বড না-লায়েক আছে” 'আ্যারাণ্ট কাউয়া্ড হেলিশ নেভ” 
“বজ্জাত ইন্সেস্চিউয়স্‌ ক্রট” “শালা কাউয়া্ড কায়েত বাচ্চা” প্রভৃতি ঠিকই 
আছে । গালাগাঁলিতেই শেষ হইলে কথা ছিল না। গালাগালির উত্তেজন! 
দেখতে দেখিতে শ্যামচাদ'-প্রহারের শপানিতে এবং “পর্দাঘাতে' পরিণত হঘ 
কিন্তু গোপী আমাদের লিহ্ধ সেবক । পদাঘত তাহার গায়েই লাগে-__শুধু লাগে 
না, লাগিয়া তাহাকে ভূমিশায়ীও করে- কিন্তু মনে নাহার “ক।ন আঘাত 
লাগে না। আঘা ং-লাগার মনটি একেবারেই যেন মরিয়। গিয়াছে অথবা সাঁন- 
অপমান-বোঁধের ব্যাপারে মনে কেমন পুবজন্মাজ্জিত এসাডত --তাই তত সে 
পদাঘাতের পরে শন ঝাডিতে ঝাডিতে উঠিয়া “পদে সাত শাত শকুনি 
মরিয়া একটি নীলকরের*্দে ওয়ান হয়, নচেৎ অগণন্গয় -মাভা হম হয় কেমন 
করে?” পদ্দাঘাতের পর পরাঘাতের পরেও গোপী 'মবিকর । শিন্কারও 
ঠিক নয় মনের বিলিয়া বিস্মগ্জনকভাবে বিপরীত মেরুতে "পীছায়-_ 
রসিকতার কপ পায়। পরের গায়ে পদাঘাত দেখিয়া রসিকতা করা সাধারণ 
ব্যাপার, কিন্তু পদাঁঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া এবং “গাত্র ঝ।ড়িতে ঝাঁডিতে উঠিয়া, 
যে রসিকত। করিতে পারে -.পদাঘাত লইয়! উপমা-উতপ্রেক্ষা প্রয়োগ করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারে না, সে নিশ্চয় অসাধারণ রসিক গগোপী - বিষয়ে 
বাস্তৰবকই অসাধারণ । এরূপ পদাঙাতের পরেও, সাহেব “দেওয়ান ' দেংয়ান 1” 
হাকিতেই--“বন্দা হাজির” বলিয়া পে শুধু সাঁডাই দেয় না, রসিকতা: ও করে-_ 
“প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা “তরঙ্গ” । এ দিক দিয়া গোপী জাত গোজামের 
প্রতিনিধি । 

কিন্তু তাই বলিয়া সে বোক1 নয়। বোকার পক্ষে এই দে গয়ানী পধ পাওয়া 
সম্ভবও নর । সে জাতিতে কায়-,_-কথায় বলে -গোপীও বলে_“কায়েত ধূর্ত 
আর কাক ধূর্ত”। মন মজাইবার ও মন ভাঙ্গাইবার ছল] কলা প্রয়োগ করিতে 
সে কম কুশলী নহে। আমিনের বিরুদ্ধে সে উড. সাহেবকে স্থকৌশলেই 
উত্তেজিত করে । বুদ্ধির ও কথার ধার তাহার বেশই তীক্ষ। পরিস্থিত জ্ঞানও 
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তাহার টনটনে ।--সে জানে--'লোকের সর্ধনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের 
কাছে পটু হওয়া যায়।” 

তাহার বক্রোক্তির ধারালো খোচা খাঁডার ঘা' বিশেষ। সাধুচরণ, 
তৃক্তভোগী ( 'ম অস্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, ) অবশ্য তাহার ভাষায় জোর অলঙ্কারে নয়, 
প্রবচনের ও ছডার সহজ শক্তিতে । আর এই সমস্তের মূলে আছে তাহার 
বিশেষ মনোভঙ্গী এবং সেই মনোভঙ্গীর ফল-_রসিকতাটুকু । * গোপীর 
মনোভঙ্গীর মূল কারণ গোপী নিজেই কিছুট| ব্যক্ত করিয়াছে__“যখন এ 
পদবীতে পদ্দার্পণ করেছি তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মধ্যাদার মাথা খাইয়াঁছি 
গো-হত্যণ ব্রন্মহত্যা, স্বীহত্যা, ঘর জালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে । গোপীর 
রসিকতার মূল এখানেই নিহিত। গোপীর বোধ হয় এখন “চোখের জল 
ফেলতে হামি পাষ"-_-অবস্থ1। 

* গোপী বমিকতায় তাহাদেপই সমকক্ষ যাহাবা নিজের দুর্দিশা-দুর্ভোগকে ও 
নিলিপ্তভাবে শিল্পীর চোখে দেখিয়া রস-সম্ভোগ করিতে পারে । গোঁপী বোধ 
হয় গোলামির শেষ ধাপে নামিয়াই নৃতন জীবনদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে এবং 
এত নিলিগ্ক হইয়া গিয়ছে । সাহেবের গোলাম হওয়া সত্বেও, ষে কাজ 
করিতেছে সেই কাজেব আমল রূপটি সে শাদা চোঁখেই দেখে । তাইতো 
সাধুচরণকে সে বলিতে পাঁরে-_সাহেব কি কথায় ভোলে-__ 

“বাড ভাতে ছাই তব বাড। ভাতে ছাই 
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষে নাই” 

এই হাস্ত-রমিকের নিলিপ্ততা পর্দাঘাতের দৃশ্যে চরমে উঠিয়াছে-_কি 
পদাঘাতই করিতেছে ; বাপ! বেটা যেন$আমার কলেজ আউট বাবুদের 
গৌণ পরা মাগ ।১, 

কিন্ত *গোপীর রলিকতা অনেক ক্ষেত্রে দোষারোপ হইয়া উঠিয়াছে। 
বিশেষতঃ উড.পাহেবের সহিত কথোপকথনে গোঁপীর রসিকতা নীলকর-সাহেব- 
দের কঠোর সমালোচনা হুয়া পড়িয়াছে। সাহেবের মুখের পরে-_অত স্পষ্ট 


নীলদর্পণ ৮৭ 


করিয়া বলা! [যখন এ পদবীতে-.১*.*, ( ১ম-৩য় গর্তাঙ্ক ) গোপী বলে__ 
আমরা হুজুর কসায়ের কুকুর-_নাড়ীতূড়িতেই উদ্দর পুর্ণ করি । আপনারা, যদি 
মহাজনের! যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে সেইব্ধপ নীল গ্রহণ করিতেন 
ভাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না” অধিকন্ত মহাজনের পক্ষে সে 
বীতিমত ওকালতি করে । উডের সামনেই সাহেবদেব “নীলমাম্দো,” বলিয়। 
ফেলে_-ষদিও অঙ্গে সঙ্গে জিব কাটিয়া! নিজের বলা61 “হারামখোর” বেটাদের 
উপর আরোপ করে । গোঁপার সমালোচনার রোখ যেন আরে চভিয়া যায়__ 
“ধর্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমপ্া, প্জাঁর খেতেও আমরা, শ্ীঘর যেতেও 
আখপ|, কুটিতে ডিসপেন্সারি স্কুল হইলেই আপনার, খুন গুমি হইনেই 
আমরা ।” সত্য হইলেও যে অতি অপ্রিয় এ বিষয়ে সন্দে* নাই । 

এতখানি স্পষ্টবাদ্দিতা গোপার চবিএে খন সঙ্গত বা প্রচারধমিতার লক্ষণ কি 
না এ প্রশ্ন উঠিতে5 প।পে। তবে উও. সাহেবের কথাটিও মনে বাঁখিতে হুইবে__- 
“তোমায় ছাড়ন্তে। শনি ধরিয়াছে-. ৮ 

তবে কি বড বড পাঁপকে অঙ্গের আভরণ করা সত্বেও গোপীর বিবেকের 
অবশেষ একেবারে মুছিয়। যায় নাই? উডের ডক্তি_“কমিম্তনে তোকে সাক্ষী 
দিতে পাঠাইলে তই হারামজাদা সবনাশ কত্তিপ, ডেভিলিশ নিগার 1”__যথার্থ 
কি না তাহার প্রখাণ পাওয়া যার নাই, তবে উডের সন্দেহ গোপীর বিবোহেধ 
অন্তিত্বেব পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। প্রথম অস্ক__তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নবীন নস্থকে 
অসম্মানের আঘাত হইতে বীচাইবাঁপ জন্য সে বলে _“নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কার্ধ 
কি আপনি বাড়া যাঁশ।” গোলোক বস্থুর কয়েদখানায় মৃত্যু ঘটিবার পরে, 
গোপীর “ব্যঙের সদ্দির” ( গোঁপ ) মত হইলেও বড় ক্লেশ হয়--সে অকপটেই 
বলে-_আমার মনেতে কিছু ছুঃখ হয়েছে_ মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী 
মানুষটাকে নষ্ট করলাম । নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের এই মলিন দশা 
শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।” 

কিন্ত আদর্শহীনত] যাহাদের চরিত্রের বড় আদর্শ তাহার্দের মনের বা মানের 
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দায় না থাকিলেও প্রাণের ভয় খাকে ষোল আনাই । “মানী মান্ষটারে নষ্ট, 
করিয়া! গোপীর মনে একটু আক্ষেপ হয় বটে. তবে গে!পের কথাই «ঠিক, তা” 
“ব্যাঙের সদ্দি”, কিন্তু গোপীর অস্তঃকরণ ষে উচাটন হইয়াছে তাহার কারণ 
ভাহার গুরুদেব জানেন, আমপাও কিছুট1 অন্থমান করিতে পারি । গোপ্ীর 
এই উচাটনের কারণ-_মজুমদ্রীরের মোকদ্বমা__বিশেষতঃ চাকর কয়ে হলে 
সাছেবদের দুর্যাবহার। গোঁপী খুলিয়াই বলে-__-কাজেই ভয় হয়__-সাবেক 
দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, 
তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বলেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন; 
কাগজ নিকাস বাতীত মাহিয়ান। দে ওয়া] যাইতে পারে ন]। ধশ্মীবতার, চাকর 
কয়েদ্ হলে বিচার এই 1” উডের কথাই প্রমাঁণ_-“বাঞ্চতকে একট! সাহসা 
কাধ্য করিতে বলি, শাল! অমনি মজুমপারের কথা প্রকাশ করে*.”। যাহা] 
হউক গোপী চরিত্রটি এই নাটকে একথান। প্রতিফলক দর্পণের কাজ করিয়াছে । 
নীলকরসাহেবর্দেব অপৃশ্ঠ কু-কাজগুলি গোপী-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে । 

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাহার], তাহাদের বিশ্লেষণ 
কর] হইয়াছে । কিন্ত এমন একাধিক ছোট ছোট চরিজ্স আছে যাহাদের উল্লেখ 
ন। করিলে চরিত্র-বিশ্লেষণ "অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । * সাহেব চরিত্র_ মোট 
চারটি £__ছুইজন নীলকর--উড ও রোগ, একজন ম্যাজিষ্রেট, একজন ডাক্তার । 
নীলকর অত্যাচারের ছুইবূপ-_এক প্রজা-পীভন, ছুই নারীর প্রতি অত্যাচাব। 
এই ছুইরূপের প্রতিনিধি-_-উড ও রোগ । উডের হাতে প্রজজাপীড়ন, রোগের 
হাতে--নারী-নিগ্রহ। ছুই জনই--অমান্থষিক অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত। 
* ম্যাজিষ্রেট-চরিত্রের মাধ্যমে তখনকার “নীলকর-ত্রীতদাস মুঢমতি ম্যাজিষ্রেট” 
_- সাহেব-বিচাঁরকের হস্তে বিচারের নমুনা দেখান হইয়াছে । ম্যাজিষ্টেটে ও 
কমিশনার সম্পর্কে পণ্ডিত মহাশয় এক কথায় অনেক কথ! বলিয়াছেন-_“এক 
ভম্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার।” 

* ডাক্তার চরিতঅ-_আদর্শ ডাক্তারের রূপ আঁকা হইয়াছে । এই ভাক্তার 


নীলদর্পণ ৮৯ 


দুঃশাঘন ডাক্তারের বিপরীত । কবিরাজের মুখে ডাক্তারের প্রশংসা ডাক্তার 
বাবুটি অতি দয়াশীল।” যেমন মিষ্টভাষী তেমনি উদার _“অর্থপিশাচ” নয় । 
যে ভাক্তার হাত ন! ধরিয়া বলে-__বীচবে না" এবং গোরু বেচিয়া টাকা লইয়। 
যায়, ইনি সেই ছুঃশাসন ডাক্তার ন'ন। বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্ভোগী হইলে 
ইনি বলেন-_“বিন্দুবাবু তোমরা] যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা 
হওয়ার সম্ভব নাই,এখন আমি তোমাপ কাছে কিছু লইতে পারি না। আমি 
যে বেহারায় আসিয়াছি, সেই নেহাঁরায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে 
হবে না।” অপিন্ন্-_অন্নাভাব দেখিয়। ক্ষেত্রমণির নাম করিয়! সাধুচরণকে 
দুইটি টাকা পরিয। যা । পাশ্রী সাহেবের বদান্ততা, বিনয় ও ক্ষম! দর্শন করিয়া 
প্রজার] যে কথ] বলাবলি করিয়াছিল, আমরা মেই ভাঁষ ধার বরিয়া বলিতে 
পারি--““এক ঝাড়ের বীশ বটে, কোন্‌ খানায় ছুর্গাঠাকুকুণের কাঠাম, কোন- 
খানায় হাঁভির ঝুড়ি !” 

এদেশীয় চরিজ্রের মধ্যে__বিন্দুমাধব, পাঁধুর ভাই _রাইচরণ, আমিন, রাইয়ত- 
চারিজন, লাঠিয়াল, থালাঁসী, শাজির, ডেপুটি, দারোগা, পণ্ডিত, গোপ, 
মোক্তার, কবিরাঁজ প্রভৃতি অনেকেই আছে। 

* বিন্রুমাধব__কলেণে পডেন--“কি স্রচরিজ্ঞ+ মধুযাখা কথা” । ভ্রাত্ব- 
ভক্তি, পিতৃভক্তি তাহার ন্বভাবের প্রধান স্থায়িভাব। কিন্তু " রত্তস্থ্রিতে 
অনুভাব-সঙ্কারি ভাবের সংষোগ চিত্বাকধক হইয়া উঠে নাই শুতরাং 
চরিজ্রস্থঙি তথ! রসনিষ্পত্তি খুব প্রশংসনীয় মাত্রায় পৌছিতে পারে নাই। 

% সাধুচরণের ভাই রাইচরণ-__লাঙ্গল তাহার উপলক্ষণ_জমি অন্ত প্রাণ 
খঁটি চাধী_মাটি লইয়। তাহার কল্পনা-ভাবনীর জগৎ। সীাঁপোলতলার জমি-_- 
আহ! জমি তো না, ফ্যান সোণার চাপা! এক কোণ কেটে মহাজন কাঁৎ-..এই 
জমতে দাগ মারিলে তাহার' প্রাণের যে অবস্থা তাহ। সে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছে 
__"জমিতে দাগ মারতি নাগলো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতি 
নাগলে”। রাইচরণ কায়-মনো-বাক্যে একটি আস্ত “চাষী” | কিন্তু সে “টাইপ” 
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নয়__প্রাণধর্ম-মনোধর্ষের ওতপ্রোত সংযোগে ভয়ে, ভাবনায় কল্পনায়- 
সন্কল্পে-মাহসে সে একটি জীবস্ত চরিন্ত্র। 

* আমিন £-_সেবা-সাধনার তুরীয়লোকে অবস্থিত। ষে পেস্কারি পাইবার 
লোভে নিজের বোনকে ছোট সাহেবের মুখে তুলিয। দিতে পারে, তাহার বিবেক 
ষে শৃন্তাক্কেবও বাঁদিকে-এ কথা অনাযাসেই বলা যায়। পদীর কথাটিই 
আমিনের চরিত্র সম্বন্ধে প্রধান এবং যখেষ্ট প্রমাণ--"মামিন আটকুভির বেটাই এ 
দেশ মজ্জাচ্ছে।” তোবাপের সাক্ষোও একই কথা জান! যায়--“এডা কেবল 
আমিন সমিন্দিব হিরভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে । এ স্মন্দি 
সব ঢু'ভে বাব করে দেয়। সমিন্দি যান হলে কুকুরের মত ঘুবে ব্যাডায়, ভাল 
জমিডে গ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মাবে |” 

চারিঞজজন রাইয়ত-_প্রথম রাইরত-_-তোরাঁপের “পবাণে চাঁচা”, 
আসলে লোকটি ভালই, সে বভবাবুর নুন খাইয়াছে__গ্রাণ তাহার নেমকহারামি 
করিতে অশিচ্ছুক--চোখের চামভ1 ঠিকই আছে কিন্তু শ্যামর্ঠাদের ঠ্যালা” বড 
ঠ্যাল। তাই নিরুপায় হইয়াই “পে সাক্ষী দিতে রাজি হইয়াছে_কাবণ “সাক্ষী না 
দিলি যে আস্ত রাখে না--উড সাহেব ..বুকি দেঁডয়ে উটেলো--৮। এই অত্যাচারের 
অভিজ্ঞত1 আছে বলিয়াই সে তোরাপের “জান্‌ কবুল? জঙ্কল্প শুনিয়া বলে-_ 
“কুদির মুখি বীক থাকবে না। শ্টামটার্দের ঠযাল1 বড ঠ্যালা ৮ প্থম বাউয়ত 
মন-মেজাজে একটু গভীর । 

* দ্বিতীয় রাইয়ত- অভিজ্ঞতা জাহির করিবার প্রবণতা এই চরিত্রের 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য | সাহেবরা যে “প্যারেক" মারা জুতো পরে তাহা জানাইবার 
লোভ সে সংবরণ করিতে পারে না,_-একবার আন্দারবাদে “কেচারির ভেতর 
অনেক “তামাসা' সে দেখিয়াছিল তাহাঁও বর্ণনা করিতে ছাড়ে না ৩্বানী- 
পুরীর ঘে সাহেবকে সকলেই ভাল বলে তাহার গুপ্ত খবরও সে সকলের চেয়ে 
ভাল জানে-__“এবারও সমিন্দির ইসকুল কর। বেইরে গেছে, সমিন্দির গুর্দৌমতে 
সাতটা রেয়েত বেইরেছে...**হ্মুন্দি গাইবাচুর গুদবোমে ভরেলো-_” , 
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“এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুডো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো৷ ক্যামন 
কর্যে ?”- তাহাও বুঝে, কারণটি ব্যক্তও করে “তানার বুকি 
ভাগ ছেল।” 

* তৃতীয় রাইয়ত-_ প্রথম রাইয়তের কথাই সত্য--একটু “হেৰ লো” 
তোরাপের উক্তিও সমর্থক-_“মান্নির ভাই নচা কথা সোমোঁজ কি পাবে না।” 
লোকটির “বউ-গত” প্রাণ, “বউ-এর, কথাই তাহার কাছে প্রমাণ_'নীলমামদো? 
শব শুনিয়াই সে “সভডয়ে” না৷ মরিতেই ভূত হয়_“মাঁমদে। ভূতি পালি নাকি 
ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বললো |” বউয়ের বলাই যেমন বড কথা 
তেমনি বউকে সব কথ। না বল পর্যস্ত তাহার শাস্তি নাই-_“বউরি গিয়ে এ 
কথা ব'লবো--গুনাল তে মরে); ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাঁত ছাডাতে 
পারিনি ।” ভেবলোই বটে । 

চত্তর্থ রাইয়ত-“শ্নগার রায়েত*_“বস মশার কাছে মিচরি নিতে 
আকবার স্বরপুর”* আসিয়া! সে* বসত-মহাশয়কে দেখিয়াছিল_ আহা কি দয়ার 
শরীল, কি চেহারার চক, কি অরুপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন 
যেন গজেন্জ্রগামিনী |” ( কয়েবন শব্দের রেখায় জলজ্যান্ত একজন চাষীর বধূ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে । )_সেও নিরুপায় । ছুর্দিনইণ্বটে ।-_তাহার আক্ষেপ “যা 


বল্‌্চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যান্রম কত্তি ছাডে না।” 
* লাঠিয়াল- কয়েকটি কথার একটি চরিত্র। কিন্তু যে কয়টি কথা সে 


বলে তাহাতে এইটুকু স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে যে সে বাহিরে লাঠিয়াল ব.ট, কিন্তু 
ভিতরে একজন রমিক নাগর। রসিকমান্ররেরই বোলচাঁল একটু বীকা-_লাঠি- 
য়ালেরও কোন কথা সোজা নয়। 

* খালাসী- আরে! কম কথার চরিভ্র-_মাত্র একবার কথা বলিয়াই 
খালাস। কিন্তু সেই একটি কথাতেই আসর মাৎ। গোপীর সঙ্গে তাহার 
'কথোপথন--সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি । গোঁপীর*্চাপান “তোদের ভাগে 
কম ন1 পড়িলে তো৷ আমার কাঁণে কোন কথা তুলিস্‌ নে । * খালাসীর উতোর-_ 


৯২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটক বিচার 


“ও গু কি আকা খ্যায়ে হজম কব যায় ? মুই বল্লাম, যদি খাব! তবে দেওয়ান- 
জিরি দিয়ে খাও-.*স্খালাঁসী অশিক্ষিতপটু রসিক। * [ কবির লভাই যে দেশে 
চলিত, সেখানকার আকাশে-বাতাসে রসিকতা খুবই খ্বাভাবিক ] 

« নাজির _ই'রেজের বিচারালয়ের অন্যন্তর ভাগ নাজির চরিজ্রের এক 
আচডে প্রকাশিত | নাজির চিবপুরাতন--চিরনৃতন , তাহার ভাষা এবং ভাবও 
সনাতন-__“কেবপ তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমা 
বাসায় যাইতে হইবে । দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, গুদের পুগো আলাহিদা 
হযেছে কি না।” ইহাদেরই কীন্তির এতিহা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে__বিচাবা- 
লয়ের ইটথান পধ্যস্ত ঘুষের জন্য হ1 করিয়া থাকে__ 

* পণ্ডিত মহাশয়-কলেজের 'পপ্তিত।” ন্বভাবতই শরীণ তীহার 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ । চৈত্র বৈশাখ মাসে শাঁকি উম্মত্ত হউথা উঠেন । তবে তাহার শরার 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ, কিন্ত তাহার টিপ্সনির তাপ অত্যন্ত কডা-__কাটিয়। কাটিয়৷ বসে। 
শিক্ষাব্যবস্থা, বিচাঁর ব্যবস্থা, শাসন-ন্য বা সবকিছু সম্বন্ধেই তিনি কঠোর সম্তব্য 
করিয়াছ্েন-_শিক্ষকের বৃত্তি তাহাব কাছে স্ববৃত্তি' কুঠির-ক্রীতদাস ম্যাজি- 
ট্রেটটির বিচার সম্বদ্ধে তাহার টিগ্রনি “কাজির পাছে হিন্দুর পরোব” 
মোক্তার সম্পর্কে “সকল দেবতাই সমান, ঠক বাচতে গা উদ্দোডঃ 
কমিসনার সম্পর্কে--“এক ভম্ম আর ছাঁর দোষগুণ ক” কাব, যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট 
তেমনি কমিসনার”, জেলদ্বারোগ্নাকে তিনি মারাত্মক টিপুনি দিযাছেন__ 
আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল ) উষ্ণমন্তিষ্ক পণ্ডিত মহাশয়েব মুখে দীনবন্ধু 
অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিয়াছেন । 

* কবিরাজ-_ভাবে-ভাষায় আমাদের হ্ুপরিচিত কবিরাঁজেরই একজন । 
ডাক্তারদের দিকে কনুই উচু থাকায় আরো বেশী করিয়া চেন। বলিয়া মনে হয়। 
অবশ্ঠ ডাক্তারদের ষেটুকু প্রাপ্য তাহা তিনি দিতে কুষ্টিত নন-_ডাক্তার না 
ডাকিলেই নয় অথচ ভাক্তার ডাকিতে বলার অর্থ কবিরাজত্বের অবমানন। ১ তাই 
কবিরাজী অভিমান বাচাইৰার জন্ত তিনি বলেন--“ডাক্তার ভায়ার। অন্ত বিষয়ে 
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গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল, ব্যয় বাহুল্য .**৮। তবে তিনি ভাল 
ডাক্তারদের প্রশংস। করিতে কুন্ঠিত নন । দুঃশাসন ডাক্তার সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় 
যে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা আজও মিথ্যা হইয়। যাঁয় নাই | কবিরাজ 
মহাশয়ের ব্যবসায়-বৃদ্ধি, হৃদয়কে একেবারে শ্রফ করিয়া ফেলে নাই । ক্ষেত্রমণির 
মা-বাপেব কান্ন! দেখিয়া_তাহারও হৃদয় কীদিয়া উঠে... | “জননীর কি 
পরিতাঁপ, সম্তান ন! হওয়াই ভাল”__অল্প কথা বটে কিন্তু অনেকখানি হৃদয় 
গলিয়া কথ কয়েকটি বাহির হইয়াছে । 


[স্ত্রী-চরিত্র ] 


ক্্ী-চরিত্র_-নাটকে সাতটি £ _বস্থ-পরিধারের ৪টি-_(সাবিভ্রী  গোলোকের 
্বী, সৈরিদ্বী-নবীনের স্ত্রী, সরলতা বিন্দুমাধবের স্ত্রী, আছুরী-্বাভীর 
দাসী) সাধুচরণের পরিবারের ২টি-_( মীধুচরণের স্ত্রীল রেবতী, সাধুচরণের 
কন্যা ক্ষেত্রমণি) এবং পদ্দীময়রাণী ] 

* সাবিত্রী গোলোক বস্তুর স্্রী__নবীনমাধব বিন্দুমাধবের জননী, সৈরিষ্ধী 
সরলতার মাঁতিকল্প শ্বাশুড়ী, বস্থ পরিবারের এবং সেই দিক দিয় সমস্ত গ্রামেরই 
কত্রী-স্থানীয়। | এই কষটি ব্যক্তিত্বের আচরণ দিয়। সাবিত্রীর চরিত্র ১ গঠন করা 
হইয়াছে এবং নাটকের ষে মুখ্য ভাব ও এস সেই ভাব ও রসের উপযোগী করিয়া 
অভিব্যক্তি দেওয়] হইয়।ছে । সাবিক্রী নবীনমাধবের উপযুক্ত গর্ভধারিণী_- প্রথম 
অধ্যাপকের কথাই ঠিক- “আ'কবে পক্মরাঁগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ1” যেমা 
একটি নারীর সতীত্ব রক্ষাব জন্া তথা দ্রশের মঙ্গলের জন্য পুত্রকে ভয়ানক বপদের 
মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিতে পারে--“যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য 
অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান 
দিয়াছিলাম 1”__সাবিত্রী জেই ম। | সম্তানমাত্রই তাহার কাম্য নহে--্সস্তানই 
কাম্য-__সাবিত্রী বেশ একটু শক্ত মা। নবীনের উক্কিতেও প্রমাণিত-_-“মাতা 


৯৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাহাব সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ 
হুন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন।” 


কিন্তু সাবিত্রী-চরিত্রের আসল পণীক্ষাস্থল--পতিকে জেলায় লইয়৷ যাইবার 
পরের অবস্থা--*(পতির উদ্বন্ধনে মৃত্যুর সংবাদ শুনিবার প্রতিক্রিয়া অনুশ্ঠ 
রাখ] হুইয়াছে, তবে পরোক্ষভাবে উপস্থিত হইয়াছে ) এবং নবীণস্াধবের মৃত্যুর 
পরে- শোকার্ত মাতৃহ্ৃদয়ের প্রতিক্রিয়া । নাট্যকার সাবিভ্রী-চরিত্রের নাটকীয় 
প্রয়োজন সম্পর্কে বেশী সচেতন হইয়া পভায় ( ৩য, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে) পতি পুত্র এবং 
ছোটবধূর (ষাহাকে তিনি হত্যকরিবেন),দিকে সাবিত্রীর আবেগকে সমানভাগে 
ভাগ করিয়। দ্দিতে চেষ্টা করিযাছেন_ ভাগ করিয়। দেওয়! আপত্তিকর নয বটে 
কিন্ত যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার ম্বাভাবিকত্ব প্রশ্নাধীন। তবে পতি- 
শোকের পরোক্ষ নিদর্শন , আমরা পুরোহিতের মুখে যাহ।পাই তাহা সাংকেতিক 
হিসাবে জ্বোরালো-_“প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পাপ পৃথিবীর অন্ন, গ্রহণ করিবেন 
ন1”-_গভীর প্রতিক্রিযারই নিদর্শন , অবশ্য পুবোহিতের মুখেই শোন। যায়__ 
নবীনমাধবের পীডাপুীডিতেই তিনি উপবাস ৬ঙ্গ কারলেন এবং নবীনকে পঞ্চ 
বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন”। 


এই “মাতা”ই 'পুত্রশোকে উন্মাঘিনী হইয়াছে । এই উন্মত্ত অবস্থার পরি- 
কল্পনে এবং রূপায়নে নাট/কারের ষে উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । প্রথমে মুচ্ছাবস্থা__-তখন “মাথা দিয়ে 
এমন আগুন বাহির হতেচে যে গল পুডে যাঁচ্যে”__মুচ্ছ্ণভঙ্গের সে সঙ্গেই 
উন্মত্তাবস্থা__মাতৃত্বের তথা বাৎসল্যের প্রাথমিক পর্যাষে প্রত্যাবর্তন 
(চ2£15551073 ঘটিয়। 1গয়াছে। সাবিত্রীর প্রল!পোক্তি প্রলাপবটে কিন্তু নিরর্থক 
নয়-_ (01766 152158900 210 1715 00980186557) প্রত্যেক 1[২68:558100-এর 
অর্থাৎ প্রত্যা-বৃত্তির সঙ্গে “11550018010 কম বেশী থাকে_-এখানেও তাহা 
আছে। কবিরাজও তাহা বলিয়াছেন__“সহুসা এরূপ হওয়] সম্ভব এবং 
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নিদ্দানসঙ্গত |” ( অবশ্ঠ জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে তিঙ্গি “হিমসাগর তৈলের 
ব্যবস্থা ছাড় আর কিছুই করিতে পারেন না ! ) 

* কিন্তু নাট্যকার এই উন্মত্ত অবস্থাকে বেশী কচলাইতে গিয়। তিক্ত করিয়। 
ফেলিয়াছেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে-_ঘে পরিস্থিতির কল্পনা করিয়া এই উত্নত্ত মাতাকে 
দেখান হইয়াছে তথা করুণ রসনিষ্পত্তির চেষ্টা কর] হইয়াছে তাহা ওঁচিত্য- 
বিরোধী হইয়] পড়িয়াছে। প্রথমতঃ-_বিভাব কল্পনায় দোষ দেখ দিয়াছে এই 
যে-_£“নবীনমাধবের মৃত শরীর” “ক্রোড়ে কিয়! সাবিত্রী আসীনা”__এই 
ঘটন! অন্বাভাঁবিক ; নবীনের মুতদেহের কাছে একমাত্র ই পাগলিনী আছে, 
আর ন্দেহে *৯- ইহা ধারণা কর] যায় না । “গাল চাপড়ে মরেন বল্যে হাত 
ছুটে। দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে” এই যাহার অবস্থা, তাহাকে এবং মৃত শরীরকে 
একা রাথিয়া-__সরলার মুখে-“এর! সব কোথায় :গেলেন__এইটুকু দিয় 
ঘটনার ওঁচিত্য অক্ষুগ্ন রাখ! সম্ভব সহে। দ্বিতীয়ত:--একই রসের পুনঃপুন: 
দীপ্তি-জনিত যে রসগত দোষ তাহা এখানে প্রকট । সাবিভ্রীকে সরলার 
“গলার উপরে নৃত্য” করাইবার প্রয়োজন আছে এ কথা স্বীকার্ধ্য, কিন্তু 
ইহাঁও অবশ্য ্বীকাধ্য যে ঘটনা-বিন্তাসে এবং অন্ুভাব-সঞ্চারিভাবের রূপায়ণে 
বাস্তবতার মায়া অক্ষুগ্ রাখা অত্যাবশ্যক । এই গর্ভাস্কের বটনা-বিন্তাসে 
এবং চরিত্রের অন্্ভাবাদি প্রকাশে নাট্যকার ওচিত্য-বোধ রক্ষা করিতে পারেন 
নাই । তারপর, সাবিত্রীর উন্মত্বাবস্থার অপগমও খুব নিয়ম-সম্মত হয় নাই। 
নাটকীয় প্রয়োজনকে, যুক্তি-সঙ্গত তথ শিল্প সুন্দর রূপ দেওয়ার কথা যেন 
নাট্যকারের মনে নাই। 'মৃচ্ণপগম” এবং “ভূতলে পতনানস্তর মৃত্যু” উভয়ই 
আকম্মিক তথা-_-মেলোভামা-সুলভ ঘটনায় পধ্যবসিত হইয়াছে। 

* সৈরিন্ধী- বস্থপরিবারের (যৌথ পরিবারের ) বড়বউ-_নবীনমাধবের 
পত্বী-_“'সারল্যের পুত্তলিক।”- পতিগত-প্রাণ! এবং আদর্শ কুলবধূ। ছোট জা'কে 
সে পেটের ছেলে বিপিনের মতইএভালবাসে-_-শ্ব€ র-শ্বাশুড়ীর এবং স্বামীর জন্ত সে 
তাহার সব কিছুই ত্যাগ করিতে পারে । “অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে 1? 





৯৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন] ও নাটকবিচাঁর 


এই এক কথাতেই তাহাকে চেনা যায়। কিন্তু এ তো শুধু তাহার মানস-প্রক্কতির 
পরিচয় মাত্র । চরিত্র-স্থষ্টি হিসাবে বড় কি ছোট সে বিচার ভিম্ন। সৈরিক্ধী 
সহজ কথাবার্তার ক্ষেত্রে ব্বাভাবিকত। বজায় রাখিয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর আবেগ 
প্রকাশের (ক্ষত্রে, ভাবে ঘভটা হক না হউক ভাষায় অনুচিত মাত্রায় 
কত্রিম হুইপ্প| উতঠিয়াছে। সৈরিন্ধীর গুরুতর পরিস্থিতি_নবীনমাঁধবের 
মুচ্ছণ এবং মৃত্যুর দৃশ্টে । নাট্যকার এই সব স্থলে চরিত্রটিকে সমুচিত ভাব- 
ভাষা আবেগাদি দিয়! অস্কিত করিতে পারেন নাই-_চরিত্রটি যে পরিমাণে কৃত্রিম 
বা অবাস্তর হইয়াছে সেই পরিমাণে করুণ-রসের রসনিষ্পত্তির অন্তরায় হইয়াছে। 
« দীনবন্ধু এখানে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত- ভূলিয়। গিয়াঁছেন যে নাট্যকার জীবন- 
নিরপেক্ষ ভাব-শিল্পী নয়, জীবন-শিল্পী-__জীবন-সাপেক্ষ যে ভাব সেই ভাবেরই 
শিল্পী । জীৰনের রূপ যেখানে কৃত্রিম ও বিকৃত হয় সেখানে নাট্যকাগের 
পরাজয় । দীনবন্ধুর তন্ময়ীভবনযোগ্যতা কম ছিল না, অথচ সেই শক্তি 
এখাঁনে যেন কে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। প্রথার প্ররোচনায় শিল্পী পথভ্রষ্ট 
হইয়াছেন । ( সৈরিত্বীর ভাষা একে “লেখা তাহাতে “বিছ্যাসাগরী? । ) 


অথচ যেখানে প্রথার চেতন! নাই, সেখানে ভাব-ভাষা ম্বাভাবিকতাব পরিধির 
মধ্যেই আছে । আছুরী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, পর্দী_চমৎকাঁর দৃষ্টান্ত | 


* আছুরী_ গোলোক বস্ত্র বাঁভীর দাসী | কাণে একটু সে কম শোনে _ 
খুব সম্ভব প্রয়োজনমত | সৈরিক্্রীর কথায় জানা যায়__মাথায় একটু ছিট "মাছে 
পাগলী । বিশেষতঃ “ভাতারে'র কথ। উঠিলে আছুরীর আৰ কথা নাই। 
“মিনদের মুখখান মনে পড়লি' “আজও তাহার পরাঁণডা ডুকরে ক্যাদে ওটে । 
তাহারে নাকি সে 'বড.ডি ভাল বাসতো” ; ভালবাসার বড় প্রমাণও আছে__ 
“বাউ দিতি চেয়েদল1” | বিবরণ হইতে সে প্রতাক্ষ ভাষণে চলিয়। যায়। স্বামী 
যে ভাবে ও ভাষায় আদর করিত তাহা! আবেশগরে যথাযথভাবে আবৃত্তি 


করিতে থাকে-__ 
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পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ পুইচে কি এত ভারি 
মনের মত হুলি পরে বাউ পরাতি পারি। 

দেখদিনি খাটে কি না। ঝিমূলেই নাকি বলিতো-_"ও পরাণ ঘুমূলে”। ভাতারকে 
নাম ধরিয়া ডাঁকিবে কেমন করিয়! ?__সে ডাঁকিত--“হাাদে ওয়ো শোন্চে' |” 
(511০2 01 115 বটে 1 ) তারপর, সাবিত্রী যতই ৰলুন__“তোর কি সকল 
কথায় কথা না কইলে চলে না ?”__সে কথার পিঠে কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারে না-অর্থ থাক না খাক একট! কিছু বল তাহার চাইই চাই-__ “পোঁডা- 
কপালি কি বলিতে কি বলে কিছুই বোঝে ন।” | সৈরিক্ধী বিদ্যাসাগরের 
বেতাল শ্তনিতে গগাইবামান্র আদুরী মন্তবা করে__“সেই সাগর নাডের বিষে দেয়, 
ছ্যা--নাঁকি ছুে। দল হয়েছে-_মুই আজাদের দলে ।” পেবতী সাবিত্রীপ্ কাছে 
আপনের কথা বলে-_পদীর কথ' জানায়, আছুরী বলিয়! বসে-_খু থু গোন্দো 
সাহেবের কাছে কি মোর] যাঁতি পাবি--.মুই সব সইতি পারি প্যাজির গোন্দে। 
সইতি পারিনে'.. +। সাহেব ক্ষেত্রমণিকে “কামরাঙ্গার ঘরে? লইতে চায়__ 
এই কথা শুনিবামাত্র দে বলে_“ম| গো ষে দাড়ি! কথা কয় ষেন বোকা 
ছাঁগল ফ্যাবা মারে । দাঁড়ি প্যাজ না ছাডলি মুইতে। কখনই যাঁতি পারনে না, 
থুথু । গোন্দো প্যাজির গোন্দো )”৮ রেবতী যেই বলে-_“না কি য্যাদের 
পিল হয় না»? আছুরী পাত্রোচিত মতিস্থুল আদ্দিরপাত্মক রসিকতায় ধর হয়-_ 
মাদের বুঝি পেটপোডা খেব.য়েচে।' সাবিত্রী যতই বলুন- * থ্মাছুরী তুই 
একটু চুপ কর বাছা” অদ্ুরী কাণেও তেলে না-মাচের টক সাহেবের সঙ্গে 
বিবির ষে কেলেঙ্কারি হইয়াছে তাহা বলিযা ষায়। সেইক্ষণে সরলত1 কাপড 
তুলিয়া লইয়া আমিতেই--আছুরী টিপ্লনি করে এই যে ধোপা বউ কাপভ 
নিয়ে আলেন। আতুরী 'পাগ্লী' হইলেও বেশ 'রসিকা?। 

বয়ল বাড়িয়াছে বটে কিন্তু গ্রামা বযস্কার্দের মতই তাহার রপিকতা '৭কটু 
আদিরম ঘে'ষ।। বাস্তবিক আদুরীর মত চ'রজ্র্শে আন্ত রাখিতে গেলে এই 
ধরনের রসিকতা বাদ দেওয়। কঠিন । যত অশ্লীলই হউক রসিকতার স্থষোগ সে 

প 


৯৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


কিছুতেই নষ্ট করে না । সরলতা! যেই বলে--“আয় আছুরী ছাদে গিয়ে কাপড 
তুলি !”__সে 'কাপড়-তুলি'-কে অন্য অর্থে যোজন। করিয়! বলে-_ছেটি হালদার 
আগে বাঁড়ীই আহ্ৃক ! এবং নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হাঁ-হ1 করিয়। হাসে । 
নৰীনমাধব যখন-_নিপ্রাভঙ্গেরপরে, “নেপথ্যে আছৃরীকে ভাকেন, টসরিন্ধী বলে-_ 
আছুরী তোরে ভাকচে। কিন্তু আছুরী সঙ্গে সঙ্গে বলে “ডাকছেন মোরে কিন্ত 
চাচ্চেন তোমারে” । কিন্তু তাই বলিয়! আছুরী শুধু যে পাগলামি আর বাচলামি 
করিতেই জানে তাহ নহে, বন্থ-পরিবারের ছুবিপাকে আছুরীকে আমরা! তীত্র 
আবেগে কাদিতেও দেখি। নবীনমাধবের অবস্থা দেখিয়া সে আর্তনাদ করে-__ 
আহা! হা হা কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলে। ৷ আছুরী কোন ভাবের 
ফান্ছস নহে, একটি রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ । 

* রেবতী :- সাধুচরণের স্ত্রী-চাষার ঘরের স্ত্রী হইলেও হিন্দুনারীর 
ধর্মনিষ্ঠ। তাহার মেরুমজ্জায়__-সে স্পষ্ট বলে--ধর্ম কি ব্যাচবার জিনিস, না 
এর দাম আছে ।” তাইতে] পদীর প্রস্তাব শুমিবামত্র লাঁখি মারিয়া মুখ ভাগ্তিয়া 
দিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কিন্ত শুধু এই মনে করিয়াই ইচ্ছা দমন করে যে--““বিটা 
সাছেবের নোক”। রেবতী চরিত্রের গ্রধান দিকটি এই যেসে ক্ষেত্রমণির 
মা। এই 'মাঁকেই ক্ষেব্রমণির বিপত্তির ও মৃত্যুর পরিস্থিতিতে স্থন্দঝবূপে 
ব্যক্ত করা হইয়াছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর দৃশ্ঠে “রেবতীর মাতৃহৃদয় এত একাস্তিক 
ও স্বাভাবিকভাবে রূপ পাইয়াছে ষে নাটকে খুব তীব্র অথচ স্বাভাবিক যে কয়টি 
দৃশ্ত আছে তাহাদের মধ্যে এই দৃশ্ঠটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু 
তন্ময় থাকিলে গুরু ভাব ও রসকেও যে আদায় করিতে পারেন--ক্ষেত্রমাঁপর 
প্রতি রোগের অত্যাচার এবং এই দৃশ্যটি তাহার বড় উদ্দাহুরপ। 

* ক্ষেব্রমণি__সাঁধুচরণ-রেবতার একমাজ কন্তা । মায়ের ধর্মনিষ্ঠ৷ মেয়েতে ও 
ব্ধমূল। সে"পরাণ দিতে প্রত্তত, ধর্ম দিতি পারিবে না তাহার দৃপ্ত 
ঘোষণা “মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো নাঃ মোরে কেটে কুচি 
কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছু তি 


বীলদর্পণ ৯৯ 


তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নাট্যকার রোগের অত্যাচারের মুখে ক্ষেত্রমণির দেহ-মন-আত্মার 
ষে ক্রিয়া-বিক্রিয়৷ রূপায়িত করিয়াছেন তাহাকে এককথায়-_€1610610551 বলা 
যাইতে পারে। 

সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন _-“এই দৃষ্টে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভাব 
একটি অগ্নি-পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে । এই অতি অন্গীল দৃশ্যে গ্রাম্য নারী 
চরিত্রের গ্রাম্য ভাষায় দীনবন্ধু এই একট! জীবনের সতা-_-3110151500 0 1165 
_এখানে কাব্যবূপে চিত্রিত করিক়াছেন।” বস্ততঃ এ দৃশ্যটি ঘেমন দীনবন্ধু 
প্রতিভার তেমনি ক্ষেত্রমণির সতীত সংস্ক/রের ও অশ্রি-পরীক্ষা । ক্ষেত্রমণি কাষ- 
মনোবাক্যে সতী, এ সতীর কাছে পরপুরুষের ম্পর্শটুকুও পাপ । ক্ষেত্রমণি দৃপ্ত 
কঠেই বলে-__“মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুডয়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, 
পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না,” | পদ্দী তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে 
_-তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়, একথা কেউ জানতে পারবে না কিন্ত 
যে ধর্মবোধের সহিত সতীত্ব ধর্ম এক হইয়। আছে, তাহার প্রেবণা তো অনিবাযা 
ক্ষেত্রমণির কাছে যে দেবতা ধর্মের বক্ষাকর্তী তিনি তো! সতীত্ব ধর্মেরও বিধা ৩" 
স্বামীর মজ্ঞাতে পাপ করিলে স্বামী ন' জানিতে পারেন কিন্তু দেবতার চোখে 
ধুলি দিবে কে? আর দেবতার শান্তির আগে, বিবেকদহনের তুষান' র নিতা 
দাহ হইতে নিষ্কৃতি কোথায় ?_-ক্ষেত্রমণি বলে--“মামার প্রাণের ভিতর তত" 
পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বলা মাবে ঘত ভালবাসবে তত মোণ 
মন তে] পুডতি থাকবে, জান।ই “হাঁক অজানাই হোক, মুই উপপতি কপ্ত 
কখনই পাববে1 না ।” 

এই মেয়েকে পদী “বিবির পোষাকে 'র লোভ দেখা ইতে চায়! যোগ্য উত্তরও 

পায়_-'পোডা কপাল বিবির পোঁধাকেব-_চট পর্স্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান 
বিবির পোষাক পরতি না হয়।” তৃষ্ণা প্রবল--তবু €স “সাহেবের জল? খখলবে 
না, লাঠিয়ালর ছু'ইয়াছে, হৃতরাং স্নান না করিয়া, ঘরে ন1 যাইয়া! জল খাইতে 


১০০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পারিবে না। কিন্তু পীর কথাই ঠিক-_“সাছেবের খগ্রে পড়িলে ছাড়ান ভার ।” 
শেষ পর্যযস্ত তাহাকে কাল সাপের গর্ভের মধ্যে এক] রাখিয়া পর্দী চলিয়া যায়। 

সতীর জীবনে চরম সম্কট মূহুর্ত । ক্ষেত্রমণির দুই হাত ধরিয়া €রাগ' 
আকর্ণ করে । অগত্যা ক্ষেত্রমণি, রোগ সাহেবকে মানুষ" মনে করিয়া 
তাহার পবিভ্রতম একটি ভাববন্ধে ( সেন্টিমে্ট ) আবেদন করে,_-রোগকে বলে 
_-ও সাহেব তৃমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা”- কিন্ত “রোগ” 
£0£96ই বটে। যে একটু আগেই নিজের পরিচয় দিয়াছে_-“আমার কাছে 
বল] শৃয়ারের কাছে মুক্ত ছডান। হা হ। হা, আমর] নীলকর, আমবা৷ যমেব 
দোসর হইয়াছি পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে? কত মাতা পুডিয়! মরিল তা 
দেখে কি আমরা স্সেহ করি? সে যে বলিবে--“তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে 
ইচ্ছা হইয়াছে. ***বিছ।নায় আইস, নচেৎ পদ্দাঘাতে পেট ভাঙ্গিযা দিব 
ইহাতে আর আশ্ষ্য কি? ক্ষেত্রমণির নবজাত মাতৃসত্তা কাতর আবেদন 
করে--“"মোর ছেলে মরে যাবে, এই সাহেব মোর ছেলে মরে যাবে__মুই 
পোয়াতি |” তবু রোগ তাহাকে উলঙ্গ করিতে উদ্যত । পিতৃ-ভাববন্ধ অপাড। 
_ গ্রিতা হওয়ার স্থধোগ নাও হইতে পারে, [কন্ত মাতৃগভে তো জন্মিয়াছে। 
মাতৃত্তন্তে-_মাতৃক্রোভে বন্ধিত যে হইযাছে, মাত শব্দটি তাহার কাছে অবশ্যই 
পবিভ্র। তাই নিরুপায় ক্ষেত্রমণি শেষ পর্বস্ত পবিত্রতম মাত ভক্তিব-ভাববন্ধে 
আবেদন করে__" ও সাহেব মুই তোব মা"""তুমি মোর ছেলে। কাপড ছেডে 
দাঁও।” 

সমঘ্য আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়। তবু সে আত্মসমর্পণ করে না 
সাহেবের আক্রমণের মুখে সে মরিয়া হইযা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। 
নিরস্থের পক্ষে ঘতভাবে প্রতিক্রিয়া! দেখান সম্ভব সে তাহা দেখায়। সমস্ত 
জাল। গালাগার্গিরূপে উৎক্ষিপ্ত হয়--“ও গুধেগোর বেটা, আটকুডির ছেলে 
তোর বাড়ী যোডা মর! মর্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত 
মুই এঁচভে কেমড়ে টুকরে! টুকরে! করবো, তোর মা-বুন নেই তাদের গিয়ে 


নীলদর্পণ ১০১ 
কাপড কেড়ে নিগে না ।” উহাকে শুধু প্রতিক্রিয়া ন৷ বলিয়া, সমস্ত সত্বায়- 
আগুন-জলিয়া-যাওয়া বলাই ভাল। 

* এই চরিত্রটিকে শুধু “জীবনের সমালোচন] বলা যথেষ্ট নহে ইহা এক মহা 
সন্কট মুহূর্তে নারী-জীবনের দেহ-মন-প্রাণের অতি অরুত্রিম তথা অতি বান্তব 
অভিব্যক্তি । এই ক্ষেত্রে, হ্ষ্টি সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর | প্রাণ-মন আত্মার 
ক্রিয়াকে কার-মনো-বাঁকো এমনি ভাবে ফিনি প্রতাক্ষ করাইতে পারেন জীবন 
শিল্পী ভিসাবে তাহার বিশেষ মর্ধাদা অবশ্াই স্বীকাধ্য। 

জীবন দেখার দৃষ্টি নাট্যকার দীনবন্ধুর যে তীক্ষ * পদীময়রাণী-চিত্র 
বিশ্লেষণ করিন্দ « দে] যাঁয়। পদী টাকার জন্য তাহার নারী ধর্ম খোয়াইয়াছে 
_-কুটির সাহেবের কাছে ধর্ম বেচিয়! দিয়াছে_উপপতি করিয়াছে! সাবিজ্রীর 
কথা 5 সত্য--“বেটার আর বাকি আছে কি,নাম লেখালেই হয়” । তবে সব সত্য 
নয়-নিজেই সে বলিয়াছে__“উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয় 
নেই"",.১।  বস্ততঃ, তাহার শরীরে দয়া আছে এবং ঘ্বণালজ্জাও একেবারে 
মুছিয়া! যায় নাই । কচি কচি মেয়ে সাহেবকে ধরিয়! দিয়া সে নিজের পায়ে 
কুড়ুল মারিতে চায় না, কিন্ত ছোট সাহেবের ষে আগায় না__সে এবং কলিবুনো 
থাকিতেও, আরো চাই | কলিবুনোর বিছান। ছুইন্ছে হয় এ জন্য তা£র ঘ্বণার 
অন্ত না _“*ওমা কি দ্বণা। টাকার জন্তে জাতজন্ম গেল, বুনোর বিছ।শ! ছুতে 
হলো" ৮” সংস্কার মরিয়ীও মরিতে চায় ণা। তারপর-__ প্রত্যেক 'আমি"-টাই 
তে। বহুধা বিভক্ত__নান। সম্পর্কে সম্পকিত। পদী উপপতি করিলেও বিবেককে 
একেবারে বিনর্জন ধিতে পারে নাই | তাহার কাজ ঘষে অন্যায় সে তাহা মর্মে 
মর্মে বুঝে । কম জাল!? সে গ্রামে বাহির হইতে পারে না । কাকের পিছনে যেমন 
ফিডে লাগে লোক তেমনি তাহার পিছনে লাগে। গ্রামের সন্্রাস্তদের মুখ 
দেখাইতে তাহার লজ্জা করে__নবীনমধবকে দেখিয়া সে লজ্জায় স্কুচিত 
হইয়া বলে-__“ওম] কি লজ্জা । বড় বাবুকে মুধখান ডখালাম।” এবং ঘোমটা 
দিয়া প্রস্থান করে । মানুষের আত্মাটি তাহার মধ্যে একেবারে মরিয়া যায় নাই-_ 


১০২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাঁটকবিচার 


শিশুরা যখন করতালি দিয়া ছড়া কাটে-_ “ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছে। 
কই।” সে “পিসি দিদি” প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক তুলিয়! সম্মেহ ব্যবহারে 
নিজেকে বীচাইতে চেষ্টা করে। তাহার এই চেষ্টাটুকুর মধ্যে নারী হৃদয়ের 
কোমল *,ব ভাবগুলিপ্ন ভগ্রাবশেষও প্রকাশ পাঁয়। ক্ষেত্রমণির মুখে_- “পিপি, 
ডাক শুনিয়াও সে অন্বস্তি বোধ করে-_সে ব্যখিতই হয়। তাহার স্বগণে- 
ক্তিতে দেখ। যায়_-“ম্োত্রমণির মুখ দেখলে বুব ফেটে যায়'-..আমগে দেখে 
ময়রা পিসি ময়রা পিসি বলে কাছে আসে ।” রোগ সাহেবের কামরায় পদী 
ক্ষেত্রমণিকে যেমন-বাছ। “লক্ষী মা আমাপ” সম্বোধন করে-_-তেমনি স্বগত- 
ভাবে জাত ধর্মের জন্য একটু অক্ষেপও করে-_সাহেবকে বলে_-“ছোট সাহেব 
ক্ষেত্রমণি আজ বাভী যাক, তখন আর এক দিন আসবে 1 রোগেব কথা 
সত্য নয়-_পদী ক্ষেত্রমণিকে সরাইয়। দিয়া সাহেবের সঙ্গে মজা করিবার টদ্দেত্েই 
যে এ কথা বলে তাহা! নহে । * পদী-চরিত্র স্থ্টিতেও দীনবন্ধু চমতৎ্কাব দক্ষতা 
দেখাউর়াছেন। এখানে আগে পরিকনিত করিরা পগে প্রাণ যোগ করা হয় 
ন।ই-_এ স্থট্টি অপুথগ ধত্বনির্বভ্য । চবিত্র কষ্টি আাসলে 4501 001001৩%-কে 
রূপ দেওয়া__ইহা তাহারই নিধর্শন। 

এইবার “চপিত্র-স্থির দক্ষত] সন্বন্ধে অভিসংক্ষেপে আলোচনা কপ! যাইতে 
পারে । প্রথমতঃ_ চরিত্রবৈচিত্রে/র কা ধর! যাউক। এই শাটকে দীনবন্ধুর 
সামাজিক-অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং পধ্যবেশণ-শক্তি যাহা প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহ] এক কথায় বিল্ময়কগ : তদানীস্থন সমাছর খুব কম শ্রেণীই আ যাহ 
এখানে প্রদদশিত হয় নাই । ডাওাপ, কবিরাজ, অধ্যাপক, ম্যাজিষ্রেট, ডেপুটি, 
দারোগা, পেঞ্কার, আমিন, খালাপী, লাঠিয়াল, হিন্দুমুপলমান, চাষা, উচ্চমধ্যবিত্ত 
নীলকর-সাহেব, কলেজের'পণ্ডিত, দাস-দাসী প্রভৃতি সকল শ্রেণীপ চরিত্র 
নাটকে উপস্থ।টপিত হইয়াছে । দ্বিতীয়৬ঃ--কযেকটি চরিত্র ছাড়া আর সকল 
চরিত্র ভাবে ও ভাষায় লৌকিকের মতই জীবস্ত হুইয়৷ উঠিয়াছে। যেখানে 
চরিত্র উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি-_বিশিষ্ট পরিবারের লোক, সেখানে ভাব ও ভাষায় 


নীলদর্পণ ১০৩ 


কল্রিমতার জহ্ব, লেখ্যরীতির প্রয়োগের জন্য চরিজ্রের সজীব! নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু যেখানে দীনবন্ধু চরিত্রকে ভাবে ভাষায় শিষ্ট করিয়া 
তুলিবাপ জন্য কোন সংজ্ঞান থা পৃথক চেষ্টা করেন নাই-__“আম্মগত রসকল্পনায় 
বস্ত সকলকে মগ্ডিত না করিয়। বস্তনকলের রম-সনা, আপন।কে বিল ইয়া” 
( মোহিতলাল )__দিয়।ছেন-_চরিত্রকে স্বরূপে অবছি ও করিয়া! প্রত্যক্ষ করাইতে 
চেষ্ট। ঝরিয়াছেশ, গেই সক্ন। শেত্রে ধানবদ্ধু প্রথম শ্রেণীর না্য৭-গুতিভা 
দেখাইয়াছেন। ইহাঁরই ফলে, ন্ষোক্ত ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি শুধু শ্রেণী 
প্রতিনিধি হইয়া পঈলীড়া্ নাই, প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ব্যক্তি হইয়। 
উঠিয়াছে। এই নকল ক্ষেত্রে দীনবন্ধু চরিত্রত্টা। হিসাবে 40800181195 
10 1090৮ 006 110101)999 01 50001 05010070129 210. ০00115০ 0102 
৬10০19521০5 61:52 5106 ৬21 10001011106 ড11606--(90010010661 
লব ক্ষেত্রে যদ্দি নাটাকাঁর সমানমাত্রায় -"ব*৮৪:৪1150 হইতে সক্ষম হইতেন, 
নীলদর্পণ বংলা নাট্যসাহিত্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির মধ্যার্দ। লাভ 
করিতে পারিত। ক্ষোভের কথা সন্দেহ শাই-দীনবন্ধু প্রধান প্রধান চরিত্র 
রূপ 1দতে গিয়া এই 4072601211577 হঈতে দূরে সরিয়! পড়িসাছেন । ( চরিজ্র 
বিশ্লেষণ ভ্ষ্টবয ] 


[ নীলদর্পণ নাটকে ভাববস্ত-_প। সমাজ সমালোচনা ]। 


উত্তরচরিত-সমালো চন] প্রসঙ্গে, বাংল! সমালে'চনা সাহিত্যে * এঁভি- 
হাসিক পদ্ধতির প্রথম প্রযোজক, মনীষী বঙ্কিমচন্ত্র কাব্যের উদ্দেশ্য 
আলোচনা করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন--কাব্যের উদ্দেখা নীতিজ্ঞান 
নহে কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্ট কাব্যেরও সেই উদ্দেশ । কাব্যের 
গৌণ উদ্দেশ্য অনুষ্যের চিন্তোতুকর্ষ সাধন-_চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা 
জগতের শিক্ষার্দাতা__কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বার ভাহার। শিক্ষ 
দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না; গ্ভাহারা সৌন্দর্য্যের 


১*৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


চরমোতুকর্ষ জনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই 
সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রথমোক্তটি 
গৌণ উদ্দেশ্টু, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য |” এবং যাহার] বলেন_-ক্ষিণিক 
চিত্বরগ্রন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই" তাহাদের উদ্দোশ্টেই বলিয়াছেন__ 
“কিন্তু আমোদ ভিন্ন তন্যলাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্চ 
বলিয়া জানিতে হইবে । এই “অন্যুলাভ” অবহাই পুভাববস্ত বা জীবন- 
সমালোচন। হইতে আসে। 

বস্ততঃ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবনের ভাব ও রূপের অন্থভূতিকে ( সবোত্তম ) 
আনন্দদায়ক রূপে প্রকাশ কর! -এই ( সবৌত্বম ) আনন্দদায়ক রূপে যাহা 
প্রকাশিত তাহাই রসোতীর্ণ। শিল্পী জ্ঞাতসারে সর্বোণ্তম আনন্দদায়ক 
তথা আদর্শ রূপটিকে প্রকাশ করিতেই একাস্তিক চেষ্টা করিয়া থাঁকেন । 
কিন্তু সাধ ও সাধ্যের বিবাদ সকলের পক্ষে সমানভাবে মিটানো 
সম্ভব নহে। এখন যে কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য তাহা এই যে 
--আনন্দ কোন নৈব্যক্তিক ব্যাপার নহে, জীবনের বাসনা] কামনার 
বন্ধই আনন্দের জন্মম এবং বড় আনন্দ সেখানেই যেখানে জীবনের 
গভীর বা প্রধান বাসনা-চক্ চকিতার্থ হয়। আবার এই বাঁসনার বলয়টি 
কোথাও স্থির হইয়। নাই__-মৌলিক কয়েকটি স্থায়িভীবের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক 
স্থির রূপ দেখা ষায় বটে, কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী-বিস্তাসের 
সঙ্গে সঙ্গে বামনা-বলয় নানাদিকে নানারূপে প্রধারিত হয়, এক কথাক্_-বিশেষ 
বিশেষ সামাজিক জীবনের মধ্যেই বালনাকে ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব । 
শিল্পীরা এই সামাজিক জীবনের বাসনা-কামনাকে রূপে রসে ব্যক্ত করেন। 
এখানে এক শিল্পীর সঙে অন্য শিল্পীর যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ 
প্রধানতঃ দুইটি-_এক, ভাব-বস্ত ধারণার সামর্থ্য, ছুই ধারণাকে সুন্দরভাবে 
রূপদেওয়ার দক্ষতা । এই ভাব-বস্ত ধারণার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। কেহ 
সার্বজনীন “ভাব-বস্ত' নির্বাচন করেন, কেহ আবার প্রার্দেশিক “বিষয়বস্ত' 


নীলদ পণ ১০৫ 


নির্বাচন করেন। অবশ্ত, যেমন সার্বজনীন ভাঁববস্থ নির্বাচন করিলেই বড় 
সাহিত্য হয় না, তেমনি প্রাদেশিক ভাব-বস্তকে সার্বজনীন আনন্দের বস্ততে 
পরিণত ন1 করা পর্স্ত তাহা শিল্প হইয়া উঠে না। সমাজের বিশেষ এক 
বৃত্তাংশে অবস্থিত জাবনের মাধ্যমেই জীণন-সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটানো__শিল্পীর 
উদ্দেশ্ত । ক্ষীবন সমালোচনার মধ্য দিয়া এই সাক্ষাৎকার আসে । গুতরাং 
মুখ্য উদ্দেশ্বা আনন্দ"ব] রস *ষ্ট বটে কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্ত_-ভাব-বস্তর বাসনা পুরণ 
_তথ সমাজ-সত্যের সমালোচনা । এই ভাব-বস্ত এক নহে । এই নাটকে 
যে 'ভাব-বস্ত'কে রূপ দেওয়া হ5য়াছে তাভাকে এক কথার আমরা বলিতে পারি 
নীলকর ম্ত্যাচা্র মুখে বাঙলা দেশের নিকুপায় প্রজাবগের ঢুঃখ ছুদ্বশা। ইহা 
নিতান্তই প্রার্দেশিক ঘটণ] । স্বপ্পতঃ এককপ অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও, 
ইহ সাধারণ অর্থনৈতিক আন্দোলন নহে _ জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের অথবা 
পুজিপতিদ্দের বিরুদ্ধে শ্রমিকের আন্দোলন নহে । বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ 
পধ্যায়ে__-ইউরোপীয় বণিকের--৪ নীলকরের শানন-শো'ষণ-অত্যাচাপের রূপ | 
এই হিসাবে--বিষয়বস্তটি, অবশ্বাই, (69০81 শ্রাপ্দেশিক এবং উদ্দেগ--সংকীর্ণ। 
স্থতরাং এক্ষেত্রে মান্ষের জীবনকে পরাদর্শনের পটভূমিতে দেখিতে বাদ্দেখাইতে 
যাঁওয়া ঠিক হইবে না !সব পামাজিক ট্রাজেডিতে এই প্রত্যাশা অন্রচিত-__ 
5016 দ্রষ্টব্য ] জীবনকে দেখিতে হইবে -বিশেষ এক সামাজিক শু1তকুল 
পরিস্থিতির পটভূমিতে আর সেই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে জীবনের "গ্রাম ও 
শোচনীয় পরিণতির মধ্যেই ট্র্যাজিডির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে । 
নীলদর্পন নাকে নাট্যকার উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজের একটি 
বৃত্তাংশ পরিপাটিরূপেই প্রাকাশ করিয়াছেন। নীলকর-সাহেবের অত্য।ঢাগের 
রূপ ষতভাঁবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাদের কোনটিই বাদ পড়ে নাই । 
দেশীয় সমাজেরই একটি অংশ কেমন করিয়া টাকার লোভে নীলকরদের কাছে 
আত্মবিক্রয় করিয়াছিল--গোঁপী, পদদী, আমিন, লাঠিয়াঞ্ত "1 তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত । 
তখনকার কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে দারোগা! জমিদার পধনস্ত--“এক 


১০৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


ভম্ম আর ছার দোষগুণ কব কার”-__অবস্থা । এই অবস্থাটির ফলে বিচার যে 
অত্যাঁচারেরই নামান্তর হইয়া দীড়াইয়াছিল-_-এ কথাঁটিও স্পষ্ট ভাষায় নাটাকার 
ব্যক্ত করিয়াছেন । তখনকার-_অরাঁজকতার রূপটি নাটকে সর্বতোভাবে 
প্রকাশিন । ধন-প্রাণ-মনের উপর এত বড অলাঁচারের চাঁপ-_প্রজা-সাঁধারণের 
পক্ষে মহাসঙ্কটবপেই দেখ! দিয়াছিল। দ্বীনবন্ধু এই মহাঁসঙ্কটেব সমস্ত দিক 
নাটকে তুলিয়া ধরিয়াছেল__অকথ্য প্মত্যাচারের রূপ এবং অত্যাচার সত্বেও 
প্রজার প্রতিরোধস্পুহা উভয়ই সমানভাবে রূপ পাইয়াছে। বিশেষত: বাংলার 
রুষকের জীবনের এত সম্পূর্ণ আলেখা আগে বা! পরে খুব কমই পাওয়া যাঁয়। 
এত বাস্তব পরিস্থিতি দিয়! নাট্যকার পটভূমিটি গঠন করিয়াছেন এবং তাহাতে 
এত বাস্তবিককল্প চরিত্র স্থষ্টি কবিয়াছেন ষে, নীলদ্র্পণ- নাটকে ইংরেজ-শাসনের 
আরভ্ত-সময়ের বাংলার সমাজ যেন ছবিব মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ-শাসনের 
প্রারভে--সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিরাপতাবোধের তাগিদে ইংরেজ-প্রীতি, 
ইংরেজ ভক্তি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইংরেজের রাজ্য মগের মুন্গুক 
নয়_'ইংরেজেব রাজ্যে কেউ কি খর ভেঙ্গে মেয়ে কেডে নিযে যেতে পারে )” 
_-এ বিশ্বাস অনেকের মধ্যে আসিয়াছে । কিন্তু চাষার অবস্থা যে মুসলমান- 
আমল অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নততর হয় নাই প্চাঁষার ঘরে সব পাঁরে--” 
রেবতীর এই হতাঁশ। এবং “রাইয়তের* কানা_“কাঙ্গালেরে কেউ দেখে নী” 
চাষী-শ্রেণীর নিরুপায় অবস্থাটিকেই ব্যক্ত করিয়াছে । জন-চাষী, ক্ষুত্র কৃষক, 
গাতিদার--সমন্ত কৃষক শ্রেণীর বিপত্তিকে, শ্ী'-বিস্তাসের রূপ ও পারস্পরিক 
মর্ধাদা সম্বন্ধে সচেতন থাঁকিয়াই, নাট্যকার রূপ দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায় 
নাট্যকার তর্দানীস্তন বাংলার অর্থনৈতিক -রাঁজনৈতিক-_সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক রূপটি এই নাটকে যথাসাধ্য এবং যথা প্রয়োজন উপস্থিত করিয়াছেন 
নীলদর্পণ তদানীন্তন বাংলার ইতিহাসের একখানি মুল্যবান সাহিত্যিক দলিল। 
উপসংহারে একটি কথা অবশ্তই বল দ্ররকার--০সই কথাটি এই থে নাট্যকার 
দীনবন্ধু তাহার নাট্যরচনার মাধ্যমে ষেভোবে সমাজ ও জীবন-সমালোচন। 


নীলদর্গণ ১৪৭ 


করিয়াছেন ভাহাতে তাহাকে আমর! অবশ্ঠই গ্রগতিগন্থী বলিতে পারি বটে 
কিন্ত এ কথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে দীনবন্ধু নীলকর-সাহেবদেক্স 
অত্যাচারের রূপ তুলিয়া ধরিলেও, ইংরেজ শানের বিরুদ্ধে_পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে কোন সচেতন গ্রতিক্রি্ দেখান নাই । বরং ভূমিকায় এমন সব কথা 
আছে যাহাতে ইংরেজ-শক্ বলিয়াই হারে মনে 

ভঁমকার কথা মুখের কথা মাএ অর্থাৎ আম্মরক্ষার আববণ মাত্রও হইতে 


পাবে। 


॥ গিরিশচত্রর ত্বাোয ॥ 


* এ ফুল্ল 
৯ আন? 


গিরিশচন্দ্র 


বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাসে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র যে একজন যুগন্ধর 
ব্যক্তি এ কথা প্রত্যেক এতিহািককেই স্বীকার করতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও 
হবে। উন্নাসিক সমালোচকদের উদ্দাপীনত1 ষত মাত্রাহীনই হো'ক, এই 
সত্যটি কেউই অস্বীকার করতে পারেননি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে 
আরম্ভ ক'রে বিংশ শতাঁবীর প্রথম দশক পর্যন্ত, নট হিসাবে, এবং নাট্যকার 
হিসাবে গিরিশচন্দ্রই বাংলা ।রঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ-__ একাধারে নটগুরু নট এবং 
নাট্যকার; এক কথায় বাংল! নাটাজগতের অধিনায়ক । সব কিছু অস্বীকার 
করার পরেও একথা অবশ্বন্বীকাধ্য থাকবে যে গিরিশচন্দ্র বাংলার নাট্যাভিনয়ে 
নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন বাংলার নতুন প্রাণের স্পন্দনকে নাট্যাভিনয়ের 
মাধ্যমে বাঁডালার প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, বাংলার নাট্য 
সম্পদকে ৮* খামি নাটক দিয়ে সমুদ্ধতর করেছিলেন__বাংলার রঙ্গমঞ্জে আঙ্গিক, 
বাচিক, আহাধ এবং সাঁত্বিক অভিনয়ের নতুন এবং বাস্তব প্রবৃত্তি প্রবর্তন করতে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন_ বাংলার রঙ্গালয়কে মুগপৎ আমোদালয়ে এবং 1. ফ্কালয়ে 
পরিণত করেছিলেন । এ মিথ্যা নয়_-সতা ঘটন1 এবং তার সাক্ষী বাংলার 
রঙ্গালয়ের ইতিহাস, __গিরিশচন্দ্রের নাট্যাংলী। এও অতিত সত্য ঘটনা ষে 
গিরিশচন্দ্রের নাটক একদিন তা রূপ-রসে বাঁডালীর চিত্ত আকধণ করেছিল-_ 
বাঙালীর রসরুচিকে পরিতৃপ্ত ক'রেছিল। কারণ এ কথা স্বীকর ন! করলে যা" 
স্বীকার করতে হয় তা" খুবই হ"স্তোদ্দীপক-_স্বীকার কপতে হয় যে,গিরিশচন্দ্রের 
নাটক.দেখতে বাঙালীর] উদ্দগ্র আগ্রহে টিকিট কিনতো, সমৃত্স্ক হয়ে অভিনয় 
দেখতো এবং আত্মহার! হয়েই দেখতো, কিন্তু দর্শকণেণ রসরুচি অতৃপ্তই খেক 
যেতো| | এর চেয়ে হাশ্যকর দিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পরে না বলেই আমাদের 


১১২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


এ কথা স্বীকার করতে হবে ষে গিরিশচন্দ্রের নাটকের রূপ ও রস তদানীন্তন 
বাঙালী সমাজের রসবোধকে যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছিল এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
দর্শকচিত্তীকধণের সাঁধনীয় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । বল৷ বাহুল্য, যেহেতু নাটক 
দৃশ্ত অর্থাৎ মভিনেয় কাবা, অভিনেয়ত্বই নাটকের প্রীণ এবং অভিনয়-দাফল্যের 
মাত্রা নাটকীয় সার্থকতার অন্ততম লক্ষণ_-নাটকের সার্থকত। বিচারে নাটকের 
কাব্যমূল্য এবং অভিনেয়ত্ব-মূল্য উভয়েই বিচাধ। একথাও অবশ্ঠ স্মরণীয় 
যে এই ছুই মুল্য পরম্পর-সাপেক্ষ। নাটকের বিচার-__অভিনেষ 
কাব্য হিসাবে রচনাটি কতদুর সার্থক হয়েছে তারই বিচার । এই বিচার-স্ত্র 
প্রয়োগ করতে 'গলেই“বুঝা যাঁবে -গরিশচন্দ্রের নাটক অভিনেয় রচনা হিসাবে 
যথেষ্ট সার্থকত' লাভ করেছিল এইং সেই হিসাবে গিরিশচন্দ্র একজন সিদ্ধ 
নাট্যশিল্পী | 

এই প্রসঙ্গেই, নাটকের বূপ-রস এবং দর্শক-রুচি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে 
চাই এবং বলতে চাই তাদের উদ্দেশ্টেই ধার। নাটকের রূপ-রস এবং দর্শকরুচির 
আলোচনায় বিবর্তনবাঁদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে সরে গিয়ে সবকিছুর একটা 
নিপপেক্ষ আদর্শ কল্পন! করে থাকেন-_পচনীর রূপ-রসকে এবং দর্শকরুচিকে 
ইতিহাঁস-নিরপেক্ষ বিষয়ে পরিণত করাপ চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর 
অবৈজ্ঞানিক সমালোচকর। বস্তর বিবর্তন-্ধমিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন ন। 
বলেই, রূপ-রস-রুচির পরা-আদর্শ (2১501006 5080080 ) খুঁজতে শ্যস্ত 
থাকেন এবং স্বকপোলকল্লিত একটি অবাস্তব আদর্শের মানদণ্ডে সবঞ্চিছুকে 
যুগধর্মমনিরপেক্ষভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেন। একটু বান্তবাস্থগ দৃষ্টি নিয়ে 
দেখলেই এর] দেখতে পাবেন যে যেমন বস্ত-জগতের, তেমন মনুষ্য সমাজেরও 
প্রত্যেকটি বস্তই বিবর্তনের অধীন_-সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকের 
মনের তথা*শিল্পেরও ক্লপ-রস-রীতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং প্রত্যেকটি স্থন্টিই 
বিশেষ বিশেষ দেশ-কালে, লীমাবদ্ধ--বিশেষ বিশেষ সমাজের, বিশেষ বিশেষ 

দান | নাটকের কথাই ধর] যাক । গ্রীক নাটকের রূপ, সংস্কৃত নাটকের 
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রূপ এবং ইংলগ্ডের এলিজাবেথের যুগের নাটকের রূপ ও রস এক নয়। 
তেমনি মালে? ও শেকসপীয়রের নাটকের বূপ-রস থেকে কনে'ইর অথবা 
রাসিনের নাটকের রূপ-রস ভিন্ন ; আবার কনেই-রাসিন প্রভৃতির, নাটকের 
রূপ-রস থেকে ইবসেন, স্বীগুবার্গ, বার্ণাডশ” প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের রূপ ও 
রস স্বতন্ত্র। তারপর আধুনিক একস্প্রেশানিষ্ট বা ইন্প্রেশানিষ্ট নাট্যকারদের 
নাটকের বূপ-রস পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকের বূপ-রস পেকে অতি সংলক্ষ্য- 
ভাবে পৃথক । এদের মধ্যে একমাত্র এক্য আছে লোকবৃত্ত উপস্থাপনার 
বযপারেই ; তাছাড়া রূপ-রস রীতিতে লক্ষণীয় পার্থকা রয়েছে । বলা বাহুল্য 
এই পার্থক্য-_অর্থাৎ রূপ-রসের বিশেষত্ব সত্বেও এর! সকলেই নাঁটকপদবাচ্য 
এবং নাট্যের হাভহ।সে ৭ স্ব মহিমায় প্রতিষিত এবং দেশের ও যুগের রুচির 
চাহিদ্াতেই তাদের রূপ-রসের এই পার্থক্য ঘটেছে । গ্রীক নাটকের “কোরাস, 
দেখে কেউই এ কথা বলেন না__-শেকস্পীয়র নাটকে কোরাস নেই, অতএব 
গ্রীক নাটক নাটকই নয় অথব1 মালে-শেকস্পীয়র নাটকের পদবন্ধ বা! দৃশ্ঠাবিভাগ 
দেখে কেউ এ কথা বলেন না যে ইবসেনের নাঁটক যেহেতু গগ্যে লেখা এবং 
ইবসেনের নাটকের অস্কগুলি দৃশ্ঠা-বিভক্ত নয়, অতএব শেকসপীয়রের নাটক 
নাটকপদবাচ্যই নয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের নাটকের বূপ-রসের 
পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে, কবি-নাট্যকাঁর-সমালোচক টি. এ” এলিয়ট 
মহাশয় নাট্যসমালোচকদের উদ্দেশ্টে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এক্ষেত্রে 
সেই কথাটিই আমি নতুন করে স্মরণ করাতে চাই । তিনি বলেছেন__“নাটকের 
এত বিভিন্ন প্রকার যে খুব কম সমালোচকই নাটকীয় অনাটকীয় বিচার করার 
কালে একখানা কি দুখানার বেশী নাটকের কথা মনে রাখতে পারেন । 
নাটকীয় কি? কারো মন যদি জাপানের 'নো” নাটকের, ভাসের ও কালি- 
দাসের নাটকের, ইঙ্ষিলাস, সফোরিুিস ও ইউরিপিডিসের নাটকের, এরিস্টো- 
ফনিসের ও মিনান্দরের নাটকের ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের নাটকের এবং সঙ্গে 


সঙ্গে ইংরেজি ও ফরাসী বিখ্যাত নাটকগুলির রূপশ্রসে ভরপুর থাকে এবং কেউ 
৮৮ 


১১৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


যদি প্রত্যেকফেই সমান অন্থুরাগের সঙ্গে ( যা” অসম্ভব ) গ্রহণ করে, তাহলে 
কি একের চেয়ে অন্তকে অধিকতর নাটকীয় বলে সাব্যস্ত করার আগে ইতস্তত: 
করবে না?” (সেনেক1 ইন এলিজাবেথান ট্রানঙ্লেশান-_ প্রবন্ধ )। কবি- 
সমালোক অবশ্তই বলতে চান_ইতস্ততঃ করতেই হুবে এবং না করলেই 
হঠকারিতা হবে। বান্তবিকই নাটক সমালোচনার সময়ে এই ভুলের আবর্তে 
অনেকেই ঘুরপাক খেয়ে থাকেন--বিশেষ এক দেশের ব! যুগের রূপ-রসের রুচি 
নিয়ে ভিন্ন দেশের বা যুগের রূপ-রসের বিচার করতে প্রবৃত্ত হন। ফল! 
হবার তাই হয়--ধানের ক্ষেতে বেগুন খুজতে গিয়ে হয়রাণ হয়ে পড়েন এবং 
শেষ পর্বস্ত ধানকেই শশ্ বলে গণ্য করতে চান না। বাংল নাটকের 
সমালোচন। ক্ষেত্রে এ বিপত্তি আরে। বেশী মান্ত্রায় দেখা যায়। তার কারণ, 
পরাধীনতার চাপে চাপে বাঙালীর মেরুমজ্জায় হেয়ন্মন্ততার যে ক্ষয়রোগ প্রবেশ 
করেছিল তার ফলে বাঙালীর বৃদ্ধি স্বাধানভাঁবে চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে 
ফেলেছিল--এবং দেশ দেখা চোখ হাঁবিয়ে বিদেশের সব কিছুকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখতে অভ্যন্ত হয়েছিল। সেই দুর্বলতা, সেই মোহ এখনও সম্পুর্ণ কাটেনি। 
কাটেনি যে তার বড প্রমাপ- প্রভীচ্য নাটকের বিচিত্র রূপ-রপের হিসাব 
নিফাশে প্রবেশ না করেই সমালোচকর1 বাংলা নাটককে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে 
দেওয়ার হাশ্তজনক আস্ফালন করে থাকেন। বাংলা নাটকের রূপ-রস যে 
বাঙালীরই রস-রুচির হৃষ্টি--এই সামান্ত কথাটিও তারা মনে রাখতে চান 
না। 

এই সব- সমালোচক গ্রীক-নাটকের রূপ ও বিষয়বস্তকে গ্রীক-সমাজের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে প্রস্তত, মার্লো-শেকস্পীয়রকে এলিজাবেথীয় 
ইংলগ্ডের সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ধাড় করিয়ে বিচার করতে উৎম্থক, 
রাঁসিন-কর্ণে ই -মলিয়েরকে সপ্তদশ শতাব্ধীর ফ্রান্সের পটভূমিতে রেখে বিচার না 
করলে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু বাংল! নাটকের রূপ-রসের বিচার করতে যেয়ে এরা দেশ- 
কাল-পাত্র চেতন! হারিয়ে বসেন এবং বূপ-রসের এক তুরীয় আদর্শের ভূত এন 
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করে এদের ঘাড়ে চেপে বসে যে বাংল। নাটকের নাম শুনলেই-_“কিচ্ছু না' 
“কিচ্ছু না বলে চেঁচাতে থাকেন। নাটকের রূপ ও রসকে বিচার-বিঙ্লেষণ 
করার ধেধ্যটুকু পর্যস্ত থাকে না। শয়তানকেও তার ন্যায্য পাঁওন। মিটিয়ে 
দিতে হবে-__-এই বচনটি তার1 মানেন ন। এমন নয়, কিন্ত মানেন শুধু বিদেশী 
নাটকেরই বিচারে। এই শ্রেণীর ভূতাবিই্ সমালোচকদের কাণের কাছে টি. 
এস. এলিয়টের সতর্কবাণী কীর্তন করবার প্রয়োজন আছে ; আশা করি 
উদ্ধৃতিটি সেই প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করবে । 

বাস্তবিকই, নাট্য সমালোচকদের এই সতর্কবাণীটি ম্মরণে রাখা একাস্ত 
আবশ্ঠক। কারণ এই কথাটি মনে থাকলে সমালোচক আর যাই করুন না 
কেন, হঠাৎ কোন দিদ্ধান্ত করবেন না-__কোঁন একটি বিশেষ রূপ বা! বিশেষ 
রমকে “একমেবাদ্ধিতীয়ম্, বলে ঘোষণা করবার আগে অনেকখানি ভেবে 
দেখবেন-_-এ কথা ভাবতে বাধ্য হবেন থে নাটকের রূপ ও রসের প্রকৃতি 
সমাজের অবগ্থ! তথা যুগের প্রবৃত্তির দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলেই দেশে দেঁশে 
এবং যুগে যুগে নাটকের দ্ধপ ও বিষয়বস্তর পৃথক হয়ে থাকে । অতএব নাটক 
বিচারে রূপের বা বিষয়বস্তর প্রকৃতি বিচাধ বিষয় বটে, কিন্তু এক রূপের 
বিচারে অন্য বূপাদর্শের মাপকাঠি ব্যবহার করলে চলবে ন। অথবা একটি মাত্র 
পুরুষার্থকেই-_সার্বজনীন এবং একমাত্র বিষয়বস্ত বলে গণ) করলে ৮ন"ব না। 
প্রকৃতিস্থ থাকলেই সমালোচক দেখতে এবং বুঝতে পারবেন ঘে প্রত্যেক 
যুগের নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তার সমলাময্িক সমাজেরই 
পুরুষার্থ বা বাসনা যথাসাধ্য পূরণ ক'রে থাকেন- প্রত্যেক শিশল্পীরই 
স্থষ্টি যুগসাপেক্ষ__শিল্পীর বানা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা-'এক কথায় 
জ্ঞান-অচ্থভব-ইচ্ছার দ্বার পরিচ্ছিন্ন। বুঝতে পারবেন--ষত বড মাঁহকবিই 
যিনিই হোন এ নিয়তি খণ্ডন করবার শক্তি কা'রো৷ নেই-_শেকস্পীয়র ষে 
শোকস্পীয়র তিনিও বিশেষ ভাবে তার যুগেরই--তীর বিষয়বস্ত নির্বাচন, তার 
নাটকের রূপ ও বীতি এলিজাবেখীয় যুগেরই আবেগ, সংস্কৃতি ৪ রদবোধ দ্বারা 


১১৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


নিয়ন্ত্রিত । বুঝতে পারবেন--বিশেষ এক যুগের একটি চিত্তের পক্ষে সব যুগের 
এবং সব চিত্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়--এবং এক যুগের ধ্যান- 
জ্ঞানে সব যুগের ধ্যান-জ্ঞান প্রতিফলিত হতে পারে না। প্রত্যেক 
শিল্পী সামাজিক ব্যক্তি এবং বিশেষ সমাজের বিশেষ পর্ধায়েরই ব্যক্তি । এ 
বিশেষ সামাজও বিবর্তনশীল সমাজেরই বিশেষ অবস্থা । শিল্পী সেই অবস্থাটির 
পরিবেশেই মানুষ হয়ে থাকেন এবং সেই পপ্নিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে 
বুঝাঁপড়া করতে করতে এগিয়ে যান। শিল্পীর জ্ঞান-অন্থভব-ইচ্ছা যত ব্যক্তিগত 
বলেই মনে হোক, আসলে তা বিশেষ সমাজেরই পুরুষার্থ সাধনার সঙ্গে নিগুঢ় 
যোগে যুক্ত । শিল্পীরা সমাজের পুরুযার্থেপই কোন-না-কোন একটিকে বা 
একাধিককে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে থাকেন। কোন্‌ 
পুরুষাঁ্থকে শিল্পী প্রকাশ করতে চান, কোন মূল্যকে তিনি কাম্য করে তুলতে 
চান__তারই মধ্যে শিল্পীর জীবনবোধ ব্যক্ত হয়। এ কথাও বুঝতে পারবেন 
ষে সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থ সাধনাতেও পরিবর্তন এসে থাকে 
এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পুরুষার্থ-প্রীতি ভিন্ন হয়ে থাকে। 

এই সব বুঝতে পারলে, অবশ্তই তিনি প্রতিভার স্বরূপ ধরতে পারবেন-__ 
এবং বুঝতে পাঁরবেন--প্রতিভা সম্বন্ধে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ষে কথা বলেছেন তা 
সত্য-__প্রতিভ! হচ্ছে করণীয় কাকে সবচেয়ে সুষ্ঠু এৰং সুন্দরভাবে করার 
ক্ষমতা । কবি-ব্যক্রিত্ব বিচারে, কবি কিকি করণীয় কাজ করেননি তার 
হিসাব করা যেতে পারে বটে, কিন্তু স্ষ্টি নৈপুণ্য ৰিচারে আসল নিচাধ কবি ঘা? 
করতে চেয়েছেন তা” করণীয় কিনা, এবং তা নিখুঁত এবং নিপুণভাবে করতে 
পেরেছেন কিনা--€ষ বিষয়বস্তকে কবি ব্যক্ত করতে চান তাকে সম্তোষজনক ও 
সম্পূর্ণ আকার দিতে পেরেছেন কিনা । এ কথা ঠিক যে বড় প্রতিভা যুগের 
আত্মাটিকে যুগ্থীবনের বিচিন্তর রূপটিকে গভীর আলোকে ব্যক্ত করে থাকেন, 
কিন্তু এও ঠিক যে কোন শিল্পী ঘি তার সমাজ চেতনার বিশেষ কোন অংশকে ও 
সার্থকভাবে রূপ দিতে সমর্থ হন, তা*হলেও তাকে কৃতী শিল্পীর মধাদা দিতে 
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হবে। সমালোচকের কাজ উচ্ছৃসিত প্রশংসা অথবা নিবিচার নিন্দা দুয়ের 
কোনটিই নয়। সমালোচনা-_শিল্পকর্ের মূল্য-ৰিচার, শিল্পী যা” স্থস্ি করেছেন 
রূপে-রসে তা" কতখাণি সার্থক হয়েছে তারই বিচার-_শিল্পীর ধ্যান ও 
রূপদক্ষতার বিচার। নিজের ভাপো-লাগ। মন্দ-লাগার অহংকারকে জাহির 
করার মধ্যে আর যাই থাক সমালোচনা থাকে না1। অন্ধভক্তি এবং অন্ধ-অভক্তি 
ছুইই সমালোচনার শক্র। অতএব দুইই পরিত্যজ্য। 

গিরিশচন্দ্রের ন1ট্যকার-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা কপবার মুখে এই 
কয়েকটি কথ ত্বরণ করার প্রয়োজন আছে এই কারণেই যে সমালোচকগণ 
অতি সহজেই অঞ্ধ এাক্ত বা অন্ধ-অভক্তির হাতে ধর! দিয়ে সমীলোচন। শব্দটিকেই 
কলংকিত করে থাকেন । এদের কারে হাতে গিরিশচন্দ্র শতকরা একশে। 
পেয়ে যাচ্ছেন, কারো হাতে আবার পাশ নম্বরই পাচ্ছেন না । কেউ প্রাপ্যের 
অধিক দিচ্ছেন, আবার কেউ প্রাপ্যটুক্কও থেকে বঞ্চি৬ করছেন। এই 
অপ্রকুতিস্থ সমালোচনার অরাজকতা দূর করবার জন্ই__অস্ততঃ নাট্যরসিকদের 
একটু সতর্ক করবা জন্যই, কথাগুলি বলেছি। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার 
প্রতিভার বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ না করেও আমর একথা বলতে পারি-_ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালীর মনে আত্মচেতনার তখ. আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা কামনার যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল-_-একদিকে ভারতীয় 
ধশ্মদর্শনের নিগুঢ় তত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অযৃল্য সম্পদ প্রদর্শন করবার ; 
আর একদিকে আত্মমমালোচনার সাহায্যে আত্মসংশোধনের এবং আর এক 
দিকে স্বাধীনতাহীনতার বেদনা তথ স্বাধীন জাতি হিসাবে জগৎপভায় 
দাড়ানোর কামন'১ এক কথায় স্বাধীনত1-কামন| বা দেশপ্রেমের ষে আবেগ 
দেখ! দিয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের নাটক সেই আবেগগুলিই নানাভাবে প্রকাশ 
করেছিল। 

গিরিশচন্দ্রের নাটক রঙ্গমঞ্জের চাহির্ধায় অর্থাৎ বাহিক প্রেরণায় রচিত 
হয়েছিল-_-এ কথ সত্য বটে (প্রতোক রচনারই বাহ্িক প্রেরণা একট। থাকে) 


১১৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


কিন্ত যে আভ্যস্তরিক প্রেরণা রচনার পিছনে কাজ করেছিল তাকে অপাততঃ 
বল! যায়, পৌরাঁণিকী প্রবৃত্তি এবং বিশেষত বল! চলে জাতির তথ৷ নাট্যকাঁরের 
নতুন জীবনবোধ--নতুন বাঁসনা-কামনা। এই যুগে জাতির আত্মগ্রতিষ্ঠা- 
কামনায় অতীতএতিহ্য স্মরণ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উজ্জীবন ও প্রদর্শন 
কতখানি স্থান অধিকার করেছিল তা” ঠিকভাবে ন। বুঝতে পারলে এঁ যুগের 
কোন লেখককেই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারা যাবে না-_গিরিশচন্দ্র কেন পৌরাণিক 
ও ধর্মমূলক নাটক লিখিতে অত বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন তার কারণও সম্যক 
জানা যাবে না। জাতির নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা কেন অতীত স্মরণের 
এবং আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শনের খাতে প্রবাহিত হয়েছিল নিশ্চয়ই তা৷ বলে বুঝাতে 
হবে না। রাজনৈতিক অধিকারে যে বঞ্চিত, জীবন যার রুদ্বশ্োতি, সে যে 
অতীতের কাীতিকাহিনী দেখিয়ে নিজের অস্তিত্ব ও গৌরব প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টা করবে- আধ্যাত্মিকতার জয়ধবজা৷ উডিয়ে মুখ রক্ষার চেষ্টা 
করবে-_এটাই স্বাভাবিক। ব্রাক্গধর্মের আন্দোলনের এবং রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের ভূমিকাকে এই পটভূমিতে রেখে দেখলেই তাদের স্বরূপ দেখা 
যাবে এবং দেখা যাবে _- জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার জন্য ষে 
নতুন আবেগ দেখা দিয়েছিল ত1 এসেছিল আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনারই গভীর উৎম 
থেকে । এই আবেগেই জাতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অতো আবেগে 
আঁকডে ধরেছিল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুজ্জীবনকে মুক্তির উপায় হিসাবে 
গ্রহণ করেছিল । এই আবেগেই পণ্ডিতরা শাস্ত্রমস্থন করে দার্শনিক মাহাত্ম্য 
প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সাধকর! সাঁধনরহস্য এবং যোগমাহাস্ম্য প্রচারে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন এবং শিল্পীরা অতীত কীত্তিকথ! প্রচার করে জাতির লুপ্ত স্থাতি 
উদ্ধার করার-জাঁতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। অতীত আবিষ্কারে 
অতীতের আলেখ্য প্রদর্শনে যিনি ষত রুতিত্ব দেখিয়েছিলেন জাতি তত তাকে 
আপনার মুখপাত্র ব'লে বরণ করে নিয়েছিল। এই আবেগ চরিতার্থ করেই 
গিরিশচজ্জ অন্যতম মুখপাত্র হয়েছিলেন। 
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এ কথা ঠিক বটে যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আলেখ্য প্রদর্শনে অধিকতর 
আগ্রহী হয়েছিলেন-_তার রচনার এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু বেশী ধর্মমূলক 
নাটক-_কিন্ত তাই বলে এ কথা সত্য নয় যে তিনি এ যুগের অন্থান্ প্রবৃত্তিকে 
পরিহার ক'রে চলেছিলেন। সকলেরই জানা আছে-_প্রথম পর্ধে বাংল! 
নাটক রচনার প্রেরণা এসেছিল একদিকে নাটোর অভাব পূরণের চেষ্টা থেকে, 
অন্যদিকে__ প্রহসনের সাহায্যে সাজের কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা থেকে । 
আমার বক্তব্য এই-_-কীতিবিলাস বা ভদ্রাঞ্জুন, শশ্মিষ্ঠ। বা কৃষ্ণকৃমারী প্রভৃতি 
গুরুরসাত্মক নাটক রচিত হয়েছিল-__বাহাতঃ নাট্যাঁভাব পুরণের চেষ্টা থেকে, এবং 
ট্র্যাজেডি-জাতীয় গুরুগম্ভীর নাটক রচনার সংকল্প থেকে । বিশেষ কোন সমাজ 
সমস্যা সমাধানের সংকল্প এ সব স্থ্টির মূলে প্রেরণা হিমাবে কাজ করেনি। 
সমাজ-সমন্তা-চেতনার গুরুরসাত্মক উপস্থাপনা প্রথম পাএরয়া গিয়েছিল দীনবন্ধুর 
নীলদর্পণ নাটকে । ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে না হলেও, ইংরেজ নীল-করদের 
শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে নীলদর্পণ নাটক প্রথম প্রত্যক্ষ মাক্রমণ। অবশ্ঠ 
ট্যাজেডি-জাতীয় প্রথম নাটকে সমাজ সমস্যা চেতনা তখনকার মুখ্য ছন্ব__ 
জাতিম্বন্দের চেতন।- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হৃদি বটে 
কিন্ত প্রহসনগ্তলিতে সমাজসমন্যার চেতনা প্রতিফলিত ন। হয়ে 
পাঁরেনি। কারণ প্রহসনের উপজীব্যই হচ্ছে বিরুতি-__তা” ব্যক্তিগতই 
হোক আর শ্রেণীগতই হোঁক। “কুলীন-কুল-সর্বন্”, এঢকই কি বলে সভ্যতা, 
£বুডো শালিকের ঘাড়ে রে”, “সধবার একাদশী, প্রভৃতি প্রহসনের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেই আমর! বুঝতে পারব তখনকার প্রহসনকারর] কি উদ্দেশ্যে নাটক রচনা 
করেছিলেন-_বাঁঙালী সমাজেব কোন্‌ কোন্‌ বিকুতিকে বা কুসংস্কারকে তারা 
উপহাস্য তথা সংশোধিত করতে চেয়েছিলেন । বলা বাহুল্য, কোলীন্ত প্রথা, 
বন্ছবিবাহ প্রথা, স্থরাসক্তি, বেশ্াসক্তি প্রভৃতি সমন্*কে প্রহসনকার হা'পির 
অস্ত্রে আক্রমণ করেছিলেন এবং সমাজ দেহকে এ বিরুতি থেকে মুক্ত করতে 
চেষ্টা করেছিলেন । 


১২০ নাট্যসাহিতোর আলোচন। ও নাটকবিচার 


এ কথা মনে রাখতে হবে--সমস্তার উপস্থাপনায় ট্র্যাজেডিকার এবং 
প্রহলনকার উভয়েই তৎপর বটে কিন্তু জনের মধ্যে যে পার্থ্যক্য তা আক্রমণের 
উপায়ে বা রীতির পার্থক্য । ট্র্যাজেডিকাপ বিশেষ সমস্যার বেদনা ৭ 
শোচনার দ্িকটিকে তুলে ধরে সমন্যাব দিকে সামাজিক দৃষ্টি আকধণ করতে 
চান, অন্তপক্ষে প্রহসনকার সমস্যার বিরুতিব ্দকটিকে তুলে ধরে বিকুতিকে 
হাস্যাম্পদ তথা হেয় করতে চান। প্রহসনকাবের দৃষ্টি ষেন অতি নিরাসক্তের 
দৃষ্টি-_ কৌতুক প্রিয়ের নির্মম দৃষ্টি, অন্যপক্ষে ট্র্যাজেডিকারের দৃষ্টি সমবেদনা- 
কাতর দৃষ্টি। প্রহসনকার আত্মবিস্বত বা সমবেদনাকাতর হ'লে প্রহসন-_ 
“একেই কি বলে সভ্যত।” না হয়ে “সধবার একাদশী” হয়ে দাভায়__শিমে 
দত্তের মতে। চরিত্র ষ্ট হম্ন। বল] বাল্য, *ট্যকার আরে! একটু সমবেদন। 
মিশালে “নিমে দত্ত" ট্র্যাজিক নায়কের সমগোত্রীয় চরিত্রে পরিণত হতে 
পারতো । সেযাই হোক-__গিরিশচন্দ্র এরূপ প্রহসনকার হয়ে সমাজসমস্তাকে 
আক্রমণ করেন নি বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি সমাজ সমস্তাকে এডিয়ে যাননি-_ 
ভিন্ন পদ্ধতিতে অথাৎ ট্রযটাজোড রসে আধারে সমাজসমস্তাকে উপস্থাপিত 
করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রক্কলল, (১৮৯) মায়াবসান (১৮৯৮) বলিদান 
(১৯০৫), শান্তি ও শাস্তি (১৯০৮), গৃহলক্ষ্লা (১৯১২) প্রমুখ নাটকে গিরিশচন্দ্রের 
সমাজ-সমস্ত। চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন ইংরেজি 
শিক্ষাদীক্ষার ফলে একদিকে যেমন নতুন ও স্বাধীন চিন্তার প্রবণত। দেখা 
দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি শিথিলশাসন নাগরিক জীবনে অনেক গ্লানি জমে 
উঠেছিল--ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে (বিশেষ করে উকিলশ্রেণীর মধ্যে? ) 
স্বার্পরায়ণত]| এবং যৌথ পরিবার-বিরাগ দেখ! দিয়েছিল। অর্থ নৈতিক 
ভিত্তির পরিবর্তনে সমাজ নীতিতে যে পরিবর্তন দেখ দিয়েছিল, শ্রেণী সম্পর্কে 
এবং ব্যক্তিসম্পর্কে ধারে ধীরে যে পরিবর্তন «দেখ! দ্রিয়েছিল, তার ফলে, কৃষি- 
ভিত্তিক পল্লীজীবনে যে সরল ও সুখী যৌথ পরিবার ছিল, ব্যবসায় ও চাকরী 
ভিত্তিক নাগরিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতার চাপে তা ধীরে ধীরে 


গিরিশচন্দ্র ১২১ 


বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পপ্রফুল্প” নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল ও 
যোগেশের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে সেই সাজানো বাগান শুকিয়ে 
যাওয়ার বেদনাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার এই 
চেষ্টা কতখানি সংজ্ঞান চেষ্টার ফল ছিল বা কতখানি তা সফল হয়েছিল তা 
নিয়ে প্রশ্ন উঠতে না পারে 'এমন নয় কিন্ত চেষ্ট/ যে তিনি করেছিলেন__এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তারপর পণপ্রথার বেদিতে কন্য। বলিদ্বানের যে-সব 
মর্মন্তদর ঘটন1 তিনি দেখেছিলেন, তার বেদনাও তার প্রাণে বেজেছিল। 
বলিদান নাটকের সাহায্যে তিনি সেই বেদনাকেই সামাজিকের প্রাণে সঞ্চার 
করতে চেষ্ট। কম্েহলেন। কোন পথে সমশ্তার সমাধান হবে তা, তলিয়ে 
দেখা তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্ত কুপ্রথার নিষ্ঠুর অত্যাচারের 
রূপটিকে যে তিনি সামাজিকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন তথা 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিকর্দের খনে উত্তেজন! সৃষ্টি করেছিলেন সে কথ স্বীকার 
করতেই হবে। যেমন কুমারী কন্তার বিবাহ কন্যার পিতার কাছে এক 
মহাঁসমস্ত। ছিল, তেমনি বিধবা কন্তাও কম মহাসমন্যা ছিল না! । *'বিধবাবিবাহ- 
বিধি বিধবার বিবাহকে তৈধ করেছিল বটে, কিন্তু সংস্কারের বাধা দূর 
করতে পারেনি-_বিধবা বধূকে সতী স্ত্রীগণ মধ্যাদায় প্রতিষ্টি; করতে 
পারেনি । বিধবা কন্তা বিবাহের পরে যৌনকামন! পুরণের সুযোগ বা অধিকার 
পেয়েছিল বটে, কিন্ত স্বামীর আস্তরিক সোহাগ এবং সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তি 
পায়নি-_স্থৃতরাং অস্তর্দাহের জাল] সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি । শান্তি কি শাস্তি” 
নাটকে গিরিশচন্দ্র এই সমস্তাকেই তুলে ধরেছিলেন-__দেখাতে চেয়েছিলেন__ 
শুধু বিয়ে দেওয়াই সমস্যার সব সমাধান নয়, সমাধানের উপায় আরো গভীরে 
নিহিত। এ কথা ঠিক বটে, গিরিশচন্দ্র সমাধানের 'উপায় নির্দেশ করতে 
পারেননি, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, 
নারী-মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারেননি । কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে 
গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহ-সমন্যাকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন_-বিবাছের 


১২২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পরে বিধবাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হুতে হয়, যে নির্ধাতন ও মর্মপীড়া ভোগ 
করতে হয় দেই সমস্যার দিকে, সেই নির্যাতন ও মশ্মপীড়ার দিকে তিনি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন । বিবাহ-সমস্তার জটিলতা 
সম্বন্ধে সামাজিককে সচেতন করেছিলেন। আগেই বলেছি সমন্যার জড় 
যেখানে, সেই মূল কারণে পৌছানোর শক্তি গিরিশচন্দ্রের ছিল না, কিন্ত বিবাহ 
-সমস্তা সম্বদ্ধে তিনি ষে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন এ কথা মানতেই 
হবে। 

এবার আর একটি দিকের কথা-_এঁতিহামিক নাটকের কথা-_-স্মরণ করা 
যাক। আগেই বলেছি-_বাঙালীর আত্মসচেতনতা৷ এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামন) 
অতীতএঁতিহা ম্মরণ এবং আত্মসমালোচনার আকারে শুরু হয়েছিল এবং 
পৌরাণিক ও এঁতিহাঁসিক কীতিকাহিনী আশ্রয় করে আম্ম-প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে এই জাতীয় রোমান্টিক 
এঁতিহাদিক নাটক লেখার আবেগ প্রবলভাবে দেখ দিয়েছিল । হরলাল রায়, 
লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তাঁ,, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ নাট্যকারের নাটক তার 
নিদর্শন । স্বাধীনতা-কামনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগও বৃদ্ধিলাভ করেছিল । 
রোমান্টিক এতিহাঁসিক রচনার পাত্রে জাতির অতীত শৌর্ধবীর্ষের সপ্জীবনী স্থর? 
পরিবেশন করার আগ্রহ অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল । ১৯০৫, ১৯০৬ 
খ্রীষ্টাকে রাজনৈতিক কারণে এই আবেগ এমন একটি চরম সীমায় 
পৌছেছিল যে কোন কোন নাট্যকার ইংরেজ আমলের কাহিনীর ভিতর দিয়ে, 
সোজাস্জি ইংরেজকেই আক্রমণ করার _ইংরেজের মুখোমুখি দাড়াবার চেষ্টা 
করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এদের অগ্রণী ছিলেন । তাঁর “সিরাঁজদৌল্ল” এবং 
“মীরকাশিম” নাটক সম্মুখ সমরের অপূর্ব দৃষ্টান্ত সিরাঁজদ্দৌলাই প্রথম ইংরেজের 
সামনে দীড়িয়ে বলেছিলেন-__ফিরিজিরে নাহি দিও সুচ্যগ্র স্থান । ইংরেজ 
সরকার ইতিহাসের সিরাজকে হত্যা করিয়েছিল আর নাটকের সিরাজের 
কণঠরোধ না করে স্বস্তি পায়নি । বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার সংযোগে গিরিশচন্দ্র 


গিরিশচন্দ্র ১২৩ 


এমন এক সিরাজ তৈরি করেছিলেন ষিনি শুধু বাংলা-বিহার-উদ্ভিষ্যার নবাবই 
ছিলেন না, নবজ্াগ্রত জাতির প্রতিরোঁধেরই প্রতীক ছিলেন--ধিনি ফিরিঙ্গির 
অর্থাৎ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রূখে ধাঁভাঁবাঁর প্রেরণা ফুগিয়েছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র, “কায়াকে মায়াময়ী” করেছিলেন, সত্য-_এঁ যুগটাই ছিল-_রবীন্দ্র- 
নাথে ভাষায় বললে__“ছায়াকে কায়াময়ী এবং কাঁয়াকে মায়াময়ী” করার যুগ । 
কিন্ত এ মায়াময়ী মুত্তির সাহাধ্যেই তিনি জাতির প্রাণে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
সাহস সঞ্চারিত করেছিলেন। নীল-দর্পণের পরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এত বড 
প্রত্যক্ষ আক্রমণ আর হয়নি । দিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম নাটকের রচয়িতার 
কাছে বাঙালীর এজন্য 'চিরকুতজ্ঞ থাঁকা উচিত। সিরাঁজদৌল্ল1, মীরকাশিম: 
ছত্্রপতি শিবাজী প্রভৃতি এতিহাপিক নাটক লিখে নাটাকার গিরিশচন্দ্র 
সংগ্রামশীল সাহিত্যিকের এবং বিপ্লবী থিয়েটারের এক চিরম্মরণীয় আদর্শ স্থাপন 
করে গেছেন। আঁজ্ুকে তাদের আবেদনে ষত ভাটা পড়ুক-_-( সব সৃষ্টির 
আবেদনেই ভীঁট! পড়ে, কাঁরণ রবীন্দ্রনাথের মতে বস্তর বাঁজার-দর ওঠা-নীমা 
করে এবং এককালের রস অন্যকালে “ফিকে হয়ে যাঁয়” )-_তাঁদের এঁতিহাসিক 
দান এবং নাটকীয় সাফল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর .স্টটি কথা 
বলেই আমি এ প্রসঙ্গের উপসংহার কবছি। কথাটি আগেও একবা ''লেছি 
_-এখানে আর একবার ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছি । গিরিশচন্দ্রের নাটকের এবং তার 
প্রতিভার বিচার করতে যেয়ে আমরা যেন তীর যুগের প্রধান প্রবৃত্তি 
তখনকার সামাজিক রুচি এবং নাট্যপ্রথা প্রভৃতি ব্ষিয় বিশ্বৃত না হই। এ 
কথা সকলেই স্বীকার করবেন - প্রথ! থেকে পৃথক করে নিলে গ্রীক-নাটকের 
কোরাস প্রতৃতি অনেক কিছুই আমাদের কাছে অনাঁটকীয় বলে বর্জনীয় হবে, 
এমন কি, শেক্সপীয়রের মতো অদ্ধিতীয় নাট্যকারের নাটকেরও কোনো কোনো 
উপাদান ( ছন্দোবদ্ধ ও কল্পনাঁতিশয্য ) অবাস্তব এ'* অনাবশ্ঠক বলে বিবেচিত 


হবে (সমালোচকদের কাছে হয়েও থাকে )। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও স্বীকার 
করবেন যে এককালে ধা নতুন, অন্তকালে তাই পুরাতন, এককালের যা, 


২১২৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


রিয়েলিস্িক, অন্তকালে তা পলোমাটিক, “66 15811575 0£ 0706 £60279.007) 
15 ৪9 00 9০ 0006 [২370000151900 0 006 06%0-(1018505 099 
40101) 03910011001) 17001058005 2105 4১005010985 এককালে যা” 
পরম্বপুরুষাথ __অন্তকালে তাই অপদীর্ঘ বা অসেব্য। এই কারণে কোন শিল্পীর 
পক্ষেই বিশেষ অর্থে সর্বকালীন হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবিকই বরূপ-রসে- 
রীতিতে সব কালের সকল €লাকের মনে সমান আবেদন স্থ্টি করার ক্ষমতা 
কারো নেই, থাকা সম্ভব নয় বলেই নেই। গ্রীক নাটকই হোক, আর 
শেকৃস্পীয়র-ইবমেনের নাটকই হোক, কারো নাটকেরই আগেরকার মতো 
আধিপত্য এখন নেই, নতুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে তারা জরে দাভাতে বাধ্য 
হয়েছে। প্রত্বকৌতুহলেই আজ গ্রীক নাটক অভিনীত এবং আস্বাদিত হয়, 
শেক্স্পীয়রের নাটকের অভিনয়ে বা ইবসেনের নাটকের অভিনয়েও রীতিমত 
ভাট! পড়ে গেছে। আজ তার যে পরিমাণে পঠিত হয়, সেই পরিমাণে 
অভিনীত হয় না। এক কথায় তাদের “দ্দিবসা গতা”_দ্বিন চলে গেছে। 
ইয়োরোপের এবং আমেরিকার পেশাদার এবং অপেশাদার রঙ্গ মঞ্চে শেকৃম্পীয়র 
-ইবসেন আজ কোথায়? আর থাকলে কতটুকু স্থান নিয়ে আছেন? স্বতরাং 
গিরিশচন্দ্রের নাটক আজ আর আমাদের মনে তেমন সাড়া জাগায় ন। বা 
পেশাদার অপেশাদার দল গিরিএচন্দ্রের নাটক অভিনয় করে না-শুধু এই 
যুক্তিতেই আমর যেন গিরিশচন্দ্র নাট্যকার প্রতিভাকে নস্তাৎ করতে 
চেষ্টানা করি। গিরিশচন্দ্র যা স্যষ্টি করেন নি তা' নিয়ে আক্ষেপ 
না করে তিনি যা” স্থষ্টি করেছেন তার মূল্য নির্ধারণেই আমরা যেন 
মনোধষোগী হই। যে বিষয়বস্তকে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়- 
বস্তর মূল্য বিচারে এবং যে রূপে ব্যক্ত করেছিলেন সেই রূপের উৎকর্ষ বিচারেই 
আমর। যেন সীমাবন্ধ থাকি। 

আগেও বলেছি --এখনও বলছি-_বিষয়বস্তর দেশ-কাল নিরপেক্ষ কোন 
উপযোগিতা বা নিধিশেষ রূপ নেই। এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিজ্ঞ বা 


গিরিশচজ্জ ১২৫ 


আচার আচরণও সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থ! দ্বার] নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে পারে ন1। 
বিষয়বস্তর মূল্য বা উপযোগিতা বিচার করার সময়ে এবং চরিত্রের আচার- 
আচরণের প্ররুতি বিচার করাঁব সময়ে এ কথাটা আমাদের বিশেষভাবেই মনে 
রাখতে হবে । গ্রীক নাটকের ঘটনার এবং চরিত্রের সঙ্গে শেকস্পীয়েরর নাটকের 
ঘটনার এবং চরিত্রের হুবহু মিল পাওয়া যাঁবে না, তেমনি শেকূসপীযরের নাটকের 
ঘটনাব এবং চরিত্রের সঙ্গেও ইবসেনের নাটকের ঘটনার ও চরিত্রের হুবহু মিল 
পাওয়া যাবে না। আবার একই যুগের ব্যক্তি হওয় সত্বেও ব্যক্তিত্বের গঠন- 
বৈশিষ্ট্যের বা অবস্থা গুণে কোন চরিত্রে জক্রিয়তা কোন চরিত্রে নিক্ষিয়তা 
প্রাধান্য লাভ করে থাকে । চরিত্রের সক্রিয়তা-নিক্ষিয়তা সম্বন্ধে শুচিবামু গ্রস্ত 
তলে বিচার ন্ভ্রাট অনিবার্ধ। ম্বত্রাং গিরিশচন্দ্রের বিষয়বস্ত নির্বাচন এবং 
চরিত্র স্্টি বিচার করার সময় গ্রীক নাটকের অথবা এলিজাঁবেখীয় নাটকের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলবে না, যে বাঙালীর সমাজের জন্য, ঘে যুগের জঙ্য 
তিনি নাটক লিখেছিলেন, সেই সমাজের সেই যুগের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতে 
হবে। এইকপ খোলা মন নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে পরেই আমরা 
গিবিশচন্দ্রের নাট্যকাব-প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পারব । 

নাটাকার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-_দৃষ্ট-লোকবৃত্ত রচনার কুশলতার মধ্যে 
বিশেষ একটি ভাঁবকে শ্রম সার্থক এবং সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্বের শরীরে মভিব্যক্ত 
করার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এই ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না, শক্তির 
তারতমা থাকবেই । কেউ হয়তো সুষম বা! শ্থুপরিকল্লিত কাহিনী রচনায় 
দক্ষ, কেউ বা ঘটনা, বা পরিস্থিতি কল্পনায় খুব দক্ষ না হলেও, চরিত্রের 
ব্যক্তিত্বের ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়ার রূপ-বিকল্পনায় অর্থাৎ চরিত্রের গভীর রূপ 
প্রদর্শনে- তথা গভীর জীবন সমালোচনায় স্থুদক্ষ। পরিস্থিতি-পরিকল্পনা 
এবং চরিত্র-বিকল্পনা এই ছুই ক্ষমতা যেখাঁনে সমধিক সেখানেই প্রতিভার 
শক্তি বেশী। এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে গিরিশ"দ্জ্রুর এই নাটকে সবক্ষেত্রে 
ছুই শক্তির সমান স্ফুৃতি ঘটেনি, পরিস্থিতি পরিকল্পনা যেমন সবক্ষেত্রে সৃষ্ট 


১২৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


হয়নি, চরিত্র বিকল্পনাও সবক্ষেত্রে স্থগভীর হ'তে পারেনি, অর্থাৎ চরিত্রগুলি 
ভাবন1, কল্পনা, আবেগ ও আপ্গিক ক্রিয়ার সামগ্ুন্তপুর্ণ অভিব্যক্তির ছুল"ি 
পুর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকাধ যে এই 
ছুই শক্তিরই প্রশংসনীয় নিদর্শন গিরিশচন্দ্রের নাটকে পাওয়া যায় এবং এ 
শক্তিগুণেই গিরিশচন্দ্রের নাটক বাংল! নাট্য-সাহিত্যের বহুমূল্য সম্পদ এবং 
গিরিশচন্দ্র চিরম্মরণীয় একটি গতিভা। 


গিরিশচন্দ্রের গ্ষীবনী ও পরিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য 


বিখ্যাত শিল্পতত্ববিদ বেনিডেট্রো ক্রোচে, প্রতিভানবাদীর ন্যায়সঙ্গত 
'নিদ্ধান্তে পৌছানোর পরে ৪__অর্থাৎ শিল্পকে দেশকাল-নিরপেক্ষ স্বাধীন এবং 
নিবিকল্প আত্মিক ক্রিয়ায় পরিণত করার পরেও ষে কথাটি স্বীকার না করে 
পারেননি ঘেই উল্লেখষোগ্য কথাটি এই ষে শিল্পী একজন সামাজিক ব্যক্তি এবং 
শিল্পীর শিল্পিসত্া ও ব্যক্তিসত্বা অবিচ্ছেগ্ধ । ধিনি শ্রষ্টার শিল্পী-সন্তাকে 
ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করেন, তিনি নাকি গোঁড়ীতেই বড় সুল 
করেন, কারণ 40081981015 থেকে &1:615-09918-কে পৃথক করা সম্ভব নয়। 
বাস্তবিকই, শিল্পরচন। যেহেতু মানসিক ব্যাপার, সেইহেতু মনের বিশিষ্টতার 
উপরে শিল্পের প্রকৃতি নিরভর করবেই। আর মনও তে। কোন নিবিশেষ 
পদার্থ অর্থাৎ অসম্ভব পদার্থ নয়। জ্ঞান-অস্কভব-ইচ্ছা রূপে মনের স্বরূপ ব্যক্ত 
হয় বটে কিন্তু সেই জ্ঞান-অশ্নুভব-ইচ্ছা বিশেষ ব্যক্তিরই এবং ব্যক্তি যাজ্রেই 
সামাজিক ব্যক্তি-_বিশেষ সমাজের ব্যক্তি । এই হিসাবে প্রত্যেকটি মনই 
অন্থান্ত বস্তর মতোই বিশিষ্ট এবং ইতিহাস সাপেক্ষ, এক কথায়--সমাজসাপেক্ষ | 
অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সমাজের বিশেষ পর্যায়ে উৎপন্ন হয়ে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে 
নিত্য অভিষোজনে ব্যাপৃত থাকে, সেই অভিযোজন-চেষ্টা থেকে ব্যক্তির জ্ঞান- 
অঙ্গভব-ইচ্ছার বিশেষ প্রকৃতি গড়ে ওঠে এবং শ্রষ্টার জ্ঞান-অন্ুভব 


গিরিশচন্জু ১২৭ 


ইচ্ছার বিশেষত্বই স্থষ্টির বিশেষত্বের মৌলিক কারণ। এই কারণেই যেমন 
অষ্টার শিক্ষার্দীক্ষার মাত্রা, মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচয় জানার 
প্রয়োজন আছে, তেমনি শ্রষ্টার পরিবর্তনশীল পরিবেশের তথা নতুন নতুন 
উদ্দীপকের (ট্রিমুলাস্‌ ) সঙ্গেও পরিচিত হওয়। দরকার । স্থষ্টির বাহিক এবং 
আত্যন্তরিক প্রেরণার হিপাব সৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্ত একাত্তই আবশ্তক | 

গিরিশচন্র্ের জীবনী সম্পর্কে নিয়লিখিত তথ্য আমাদের চোখের সামনে 
রাখা যেতে পারে-- 

(ক) গিরিশচন্দ্রের জন্ম__১৮৪৪ খীষ্টাবে-মৃত্যু ১৯১১ শ্রীষ্টান্ে। উন- 
বিংশ শতাবাব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক-_এই যুগটির 
তাৎ্পধ্য ব্যাখ্যা করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। সকলেই জানেন-__-এই 
যুগটি ৰাঙালীর নৰজাগরণের যুগ। এই যুগে বাঙালী আত্মলংবিদ ফিরে 
পাওয়ার এঁকান্তিক চেষ্টা করেছে__আত্মসমালোচনায় এবং আত্মপ্রদর্শনে 
তৎপর হয়েছে__স্বাধীনতার স্বপ্র দেখেছে-_বাঙালীর দেহ মনে মুক্তির আবেগ 


সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছে। 
(খ) পারিবারিক--প্রত্যেক শিশুরই মনে পিতা-মাতা এবং আত্মীয় 


স্বজনের প্রভাব অজ্ঞাতপারে কাজ করে থাকে । এই সব প্রভাব জমে জয়ে 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভিত্তি গড়ে উঠে এবং তা, উঠে অজ্ঞাতসারেই। 

গিরিশচন্দ্রের মনে পিতার প্রভাৰ কি পড়েছিল না পড়েছিল ত। আমরা 
জানিনে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মাতা এবং খুল্পতাত পিতামহীর প্রভাব অবশ্যই 
স্বীকার করতে হবে। জান যায় গিরিশচন্দ্রের মা! ছিলেন খুবই ভাবপ্রবণ এবং 
খুল্পতাতপিতামহীর ছিল পুরাণকখার উপরে অগাধ বিশ্বাম ও প্রীতি । এদের 
ভাবপ্রবণতা৷ গিপ্লিশচন্দরের মনে অনেক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল, 
গিরিশচন্দ্রের মনকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। নাট্যকারের ভাবপ্রবণতার 
এবং পুরাপ-প্রীতির উৎস হিনাবে আমরা অবশ্যই মে কথা ম্মরণ করতে পাখি। 

(গ) শিক্ষা-দীক্ষা-_শিক্ষা-দীক্ষা। বলতে আমরা আপাতবুদ্ধিতে স্কুল- 


১২৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


কলেজের বিস্তা বা ডিগ্রীর কথাই বুঝি । কিন্তু আদলে শিক্ষার্দীক্ষা এ সংকীণ 
গপ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরো ব্যাপক একটি ব্যাপার । এ কথা ঠিক-_ 
“ইংরাজী স্কুল কলেজের উন্নতশিক্ষা লাভ করা গিরিশের আদৃষ্টে ঘটে নাই। 
স্কুলের পরে স্কুল ঘুরিয়া প্রবেশিকার দ্বার পর্ধস্তও ধখন পৌছিতে পাঁরিলেন না, 
তখন তিনি পডাশ্তনা ছাড়িক়। গৃহে আসিয়! বসিতেই বাধ্য হইলেন” - কিন্তু 
এ কথাও তো মিথা। নয় ষে পরে তিনি “যেমন রামায়ণ, মহাভারত. পুরাণ 
প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়৷ ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনি শেকস্পীয়র, মোলিয়ার, মালে, মিলটন, 
বেকন, মিল প্রনভৃতি কবি নাটাকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের গ্রস্থপাঠ 
করিয়৷ পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন |” 
মোটকথা এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে গিরিশচন্দ্র স্কলে-কলেজে নিয়মিত 
পড়াগ্ডনা ন। করলেও নিজে নিজে অনেক কিছু পড়েছিলেন_ পরিপাটি শিক্ষা 
না পেলেও সাধারণ শিক্ষিতদের"চেয়ে তিনি কম কিছু জানতেন না। শেকস্পীয়র 
ধিনি অনুবাদ করতে পেরেছেন, তাঁর ইংরেজী শিক্ষায় সন্দেহ করবে কে? 
বিল্বমঙ্গল, শংকরাচার্ধ, বুদ্ধচরিত প্রভৃতি নাটক ধিনি লিখতে পেরেছেন তার 
পুরাণ জ্ঞানে বা ধশ্মতত্বঅনুশীলনে সন্দেহ কোথায়; তবে এ-কথাও উপেক্ষণীয় 
নয় যে গিরিশচন্দ্রের শাস্ত্রজ্জান পরিশীলিত জ্ঞান বলতে যা" বুঝায় তা” 
ঠিক নয়। 


(ঘ। কর্মজীবন :-_ 
(১) মার্চেপ্ট অফিসে চাকুরী--১৮৮১ পর্ষস্ত। 


(২) ১৮৮১--১৮৮৩ শ্রী ন্তাশানাল থিয়েটারের ম্যানেজার । ১৮৮৯ 
ত্বীঃ ১৫*"*০ টাকার চাকরী ছেভে প্রতাপ জনুরীর অধীনে ম্যানেজার পদ গ্রহণ 
করেন। 


গিরিশচন্দ্র ১২৯ 

(৩) ১৮৮৩ শ্রীঃজুলাই মাসে স্টারে--( ৬৮ বিডন স্্বীট-_গুমূ্থ রায় 
সত্বাধিকারী ) ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৭ খ্রীঃ পর্যস্ত স্টারে ম্যানেজার । 

(৪) ১৮৮৭ শ্রী: ৩রা ডিসেম্বরে, গোপাললাল শীল-পরিচাঁলিত 'এমারেন্ড 
থিয়েটারে ম্যানেজার হন । ১৮৮৮ খ্রীঃ “এমারেন্ড? ছেভে স্টারে আসেন। 

(৫) ১৮৮৮--১৮৯১ স্টারে-_-( ম্যানেজার )। ( পদ থেকে অপদারিত । ) 

(৬ ১৮৯৩ খ্বীঃ মিনার্ভা প্রতিষ্ঠিত ।-__গিবিশচক্দ্র ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬-_ 
মিনার্ভায়। 

(৭) স্টাঁবে নাট্যাচান--১৮৯৬। 

(৮) নানা» ক্লিনিক? খিয়েটারে-_১৮৯৯ এপ্রিদ মাসে । 

(৯) ১৯০০১ এপ্রিল মালে মিনাভপয় যান, নভেম্বরে আবার প্লাসিকে 
ফিরে আসেন এবং ১৯০৪ পষস্ত থাকেন । 

(১০) ১৯১৫ থেকে ১৯০৭ পযস্ত “কোহিনুর” থিয়েটারে ম্যানেজার 
হন (মাইনে ৪*০ ** ) ১৯০৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে কোহিল্গর থেকে বিদাস়্ গ্রহণ 
ক'রে মিনাভণয় যোগ দেন। 

(১১) ১৯০৮১, জুলাই থেকে -৯১১ পধযস্ত__মিনাভায়। ১৫ই জুলাই 
১৯১১, বলিদান নাটকে করুণাময়েব ভূমিকায় শেখ অবতরণ--১৮১৯ [ভেম্বর 
“তপোবল'--শেষ নাটা অবদান । 

এবার শিরিশচন্দরের পরিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য । পরিবেশ? 
শবটির অর্থ খুবই ব্যাপক । অর্থনৈতিক-পাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা, এ 
ব্যবস্থাধীন সামাজিক বিধি বিধান এবং সাংস্কৃতিক এঁতিহা এবং নানা 
প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান সব কিছুই-_পরিবেশের অস্তর্গত। বল বাহুলা, কোন 
ব্যক্তির পরিবেশের পরিচয় দিতে গেলে এ সব কিছুরই বিবরণ 
দেওয়া দরকার এবং বাক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে 
ব্যক্তির বুঝাপড়ার প্রকৃতি বিগ্লেষণ করতে হবে, দেখতে হবে আর্থ- 
রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যক্তি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন, সমাজের বিধি-বিধান- 


২৩, নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


জনিত ঘটনার এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের বিচারে ব্যক্তি সংরক্ষণশীল এবং 
প্রগতিশীল দৃষ্টির কোনটিকে আশ্রয় করছেন, কোন পুরুযার্থকে ব্যক্তি 
পরমকাম্য বলে গ্রহণ করছেন--এক কথায় কোন দর্শনকে ( পরাদর্শন, 
সমাজদর্শম, নীতিদর্শন ) তিনি সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তদনুযায়ী 
আচরণ করছেন--এই সব কিছুরই হিসাব নিকাশ করতে হবে। প্ররকত 
প্রস্তাবে, গিরিশচন্দ্রের আর্থ-রাজনৈতিক পরিষেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং 

ংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় দ্রিতে হবে এবং ভার্দের পরিপ্রেক্ষিতে দা 
করিয়ে তার স্ট্টির প্রেরণা ও প্রকৃতি বিচার করতে হবে। এতখানি ব্যাপক 
পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই এবং নেই বলেই আমি অতিসংক্ষেপে 
কয়েকটি তথ্য উপস্থাপন1 করছি । 

গিরিশচন্দ্রের আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সম্থন্ধে 
অতিসংক্ষেপে এটুকুই বলা ষেতে পারে--১৮৫৮ শ্রীষ্টাবধে কোম্পানীর রাজত্বের 
অবসান ঘটেছিল এবং ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ইংলগ্ের শাসনাধীন একটি 
পরাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল বটে, কিন্তু সামস্ততাস্ত্রিক শালনব্যবস্থার 
মধ্যে--দেশীয় রাজাদের এবং জমিদারদের আধিপত্যে এবং অধিকারে-_ 
উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি । তবে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বণিক- 
শ্রেণীর শক্তি-সামর্ধ্য বেড়ে উঠেছিল এবং বভ বড চাকুরাঁর প্রসাদে নতুন এক 
ধনবান অভিজাত শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল। কলিকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে 
বিরাট এক নাগরিক সমাজ গডে উঠেছিল এবং ব্যবসায়, শিল্প ও চাকুরীর 
আকর্ষণে পলী-কেন্দ্রিক সমাজের স্থিতিশীল জীবনে কেন্দ্রাতিগ গতির অস্থিরতা 
সঞ্চারিত হয়েছিল । ব্যবসায়, চাকগী এবং ইংরেজি শিক্ষার সবযোগ নেওয়ার 
জন্ত লোকে গ্রাম ছেড়ে সহরে আসার জন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল-_ফলে 
কলকাতার জনস্ঃখ্য। ক্রমশই বেড়ে চলেছিল । যে আথনৈতিক অবস্থায় ষৌথ 
পরিবার স্বরক্ষিত থাকে, সেই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেওয়ার ফলে যৌথ- 
পঞ্ষিবারের ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছিল , স্বাতশ্ত্-চেতনার এবং স্বার্পরতার মাত্র! 


গিরিশচন্দ্র ২৩১ 


আগের চেয়ে অনেক ৰেড়ে গিয়েছিল এবং স্বার্থপরদের চক্রাস্তে এবং ছন্দে 
পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। শুধু যে স্বার্থপরতার 
মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তা নয়, স্বার্থপরতার আনুষঙ্গিক বিকারগুলিও কম- 
বেশী দেখ! দিয়েছিল ধনৈশ্বর্ধের অধিকারী হয়ে সমাজের, বিশেষতঃ ইংরেজ 
রাঁজকর্মচারীদদের কাছে প্রতিষ্ঠালাভ করার লোভ এমন করে পেয়ে বসেছিল 
যেকোন ফোন লোক ধনোপাজ্জখন কবতে কোন অপকর্মকেই ভয় করতেন 
নাপাপ বলে মনে করতেন না। আর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্কার 
সংকীর্ণতার স্থষোগে অর্থাৎ অব্যবস্থার রজ্্পথে, সমাঞ্েহে দুর্নীতির বিষ- 
ক্রিয়া ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল । কামিনী এবং কাঞ্চনকে কেন্দ্র করে 
ধনিকসমাজে রিপুর যে তাওবলীলা চলেছিল _মগ্তপান বেশ্যাগমন এবং আশ্তুযঙ্গিক 
অনাচার-অত্যাচারের “য অবাধ গুশ্রয় ঘটেছিল তাতে সমাজের আবহাওয়া 
অতি দুধিত হয়ে গিয়েছিল। ধঁনিক-বণিক তত্ত্রে এবং বৈদেশিক শাসনাধীনে 
সমাজের যে পরিণাম স্বাভাবিক, সমাঁজদেহে সেই বিকারগুলি ফুটে বেরিয়েছিল। 
স্বন্দর ব৷ প্রকৃতিস্থ সমাজের জন্য কারোই কোন মাথা ব্যথা যেখানে নেই, যেখানে 
অর্থ-সামর্ধ্যই একমাত্র'সামর্থ্য এবং আভিজাত্যের নিদর্শন, সেখানে অর্থশালা 
ব্যক্তির খেয়াল খুসা লোভ হিংসাকে বাধা দেবে কে? অর্থশান্।। ধনিক- 
বণিকর্দের কেন্দ্র করে যে সব সেবকগোষী--বাঁগানবাডীর অনুচব্বর্গ__নতুন 
এক মাতাল-দালাল শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাদের হাতে দরিদ্র ও দুর্ববলের 
মান ইজ্জং খেলার সামগ্রী হয়ে দাড়িযেছিল। মগ্ধপান, নাী-হুরণ নারাঁধধণ, 


হত্যা, জালিয়াতি জুয়োচুরি--বাগানবাডা সভ্যতার আনুষঙ্গিক ফল ষত, 
সব কিছুই তাদের কাছে সহজ হয়ে গিয়েছিল । এই সামাজিক বিকৃতির 
আগুনে কত স্থখী পরিবারের, কত ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তির স্থুখশাস্তি জলে পুড়ে ছাই 
হয়ে গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি বটে কিন্তু তখনকার নাটিক- 
উপন্থাসে “সাজানে। বাগান? শুকিয়ে যাওয়ার কিছু কিছু ইতিহাস সংগৃহীত 
হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে এই সমাজেরই খানিকট] অংশ 
প্রতিফলিত হয়েছিল । 


১৩২ নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


তবে এটাই সমাজের সমগ্র পরিচয় নয়-_ এ-তে। নতুন কলকাতার নাগরিক 
সভ্যতার বিকৃতির দিক। গোদের উপর বিষফোট ! ব্যাধির উপর ব্যাধি। 
একে কৌলীন্থাপ্রথা, পর্ণপ্রথা, বালবিধবা প্রভৃতি সমাজের বনুকালের পুরাতন 
ব্যাধির প্রকোপে সমাজ জর্জরিত ছিল, তাঁর উপর এল নতুন ব্যাধির আক্রমণ । 

কিন্ত ব্যাধিগ্রন্ত দেছে যেমন ব্যাধি সতা, তেমনি ব্যাধি প্রতিরোধশক্তিও 
সতা। বাধি দেহে থাকতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ প্রতিরোধশক্তি 
ব্যাধির মূল কারপকে দেহ থেকে অপসারিত করবার মতো শক্তি সংগ্রহ 
করতে না পারে। ব্যাধির অস্তিত্ব প্রতিরোধশক্তির ছুর্ববলত। প্রমাণ 
করে বটে, কিন্তু অনন্তিত্ব প্রমাণ করে না। তখনকার বাঁডালী সমাজে 
বিকৃতি ছিল বটে, কিন্তু -প্রতিগোধশক্তিও ছিল। এই গ্রতিরোধ-শক্কি 
ইংরেজী শিক্ষার্দীক্ষা থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করেচ্থিল। একদিকে শিক্ষার 
জন্য, অন্যদিকে কৌ'লীন্তপ্রথা, পণপ্রথা, চির বৈধব্য, বেশ্টাসক্তি, পানাসক্তি 
সব রকম বিকৃতি দূর করবার ভন্য শিক্ষিতদের অনেকেই উদ্ভোগী 
হয়েছিলেন । শিক্ষিতঢের অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন-_নাৰী-পুরুষ সকলেরই 
মুক্তির উপায় শিক্ষা । কৌলীন্তপ্রথা, পণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ সমস্যা, একটি মূল 
সমস্তারই নানারপ এবং সেই মুল সমস্যাটি হচ্ছে-_-শিক্ষা-সমস্তা | শিক্ষাই 
নারীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে-_ব্যক্তিত্ব এবং উপজ্জনক্ষমত] দ্রিয়ে নারীকে 
পুরুষের সমকক্ষ করতে পারবে, অথচ তারই অনিবাধ পরিণতি ঘটবে কৌলীন্ত 
প্রথা বিলোপে এবং বিধবা বিবাহ সমশ্টার সমাধামে-_-এ ধারণা 
অনেকেরই মনে অস্পষ্টাকারে দেখা দিয়েছিল। অস্পষ্টাকারে বলছি 
এই কারণে যে ছু'একজন ছাড়া আর' কেউই সমাজবিজ্ঞ/নের দৃর্ি- 
কোণ থেকে পরাধানতার মুল কারণ এবং স্বরূপ ব্যাখা] করতে পারেন 
নি। পার] সম্ভবও ছিল না। যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে 
পার সম্ভব তা অনেকেরই মধ্যে ছিল না এবং ছিলনা বলেই তাক 
সমন্তার মূলদেশে পৌছতে পারেন নি অর্থাৎ আর্থ নৈতিক মুক্তিই যে মৃক্তির 


গিরিশচন্্ ১৩৩ 


প্রথম সর্ভত এ কথা ধরতে পারেন নি। তবে তা না ধরতে পারলেও, যে শক্তি 
নারী মুক্তির জন্য অপরিহাধ সেই শক্তির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল। 
আগেই বলেছি--গিরিশচন্দ্রের “শাস্তি কি শান্তি নাটকে-_এই সমস্তাটিকেই 
প্রশ্নের আলোকে রেখে দেখানোর চেষ্ট৷ হয়েছে । গিরিশচজ্র্রের কৃতিত্ব এ ছিল 
না যে তিনি সমন্যার মূলে পৌছেছিলেন, কৃতিত্ব এই যে তিনি দেখেছিলেন 
বিধবা-বিবাঁহ আইন থাঁকাই সমতার যথেষ্ট সমাধান শয় ১ সমস্যার জড় আরো! 
গভীরে এবং সেই গভীরে হস্তক্ষেপ না করা পধস্ত “নধনার একাদশীর” উৎপাত 
থাকবেই । গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে সমাজের প্রতিরোধ-শক্তিকেই 
জোরদার করা হ'শছিল। মোট কথ।-_-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে যারাই 
সন্তিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তীরা লকলেই সমাজের প্রতিরোধ শক্তিকে 
পুষ্ট করেছিলেন । সমাজের এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টা একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রসারে 
ও কুসংস্কারদূরীকরণে ৭ হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে জাতির আন্মসংবিদ 
জাগিয়ে ওয়ার-_জগৎ্নভাঁয় ষোঁগা আমন অধিকার করবার প্রেরণ। হয়ে 
কাজ করছিল। আগেই বলেছি পরিবেশ স্থিতিশীল কিছু নয়। গিরিশচন্দ্র যে 
আর্থ-রাঁজনৈতিক সামাক্দিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্মেছিলেন, তাঁর মধ্যেও 
বিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৯১১ পধযস্ত ভাবার বিশেষত; [াংলার 
আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাস, সামীজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাদ বাঙালী 
সমাজের সর্বাঙগীন ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 


রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, নিম্নলিখিত কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠীন ও আন্দোলনের মংকেতে উপস্থাপিত কর! যেতে পারে । 


(ক) সিপাহী বিক্রোহ ( ১৮৫৭) 

(খ) জাতীয় গৌরব সা (রাজনারায়ণ বন্ু-_ প্রতিষ্ঠাতা ) 

(গ) হিন্দুমেলা (১৮৬৭--১৮৮০  পরধস্ত "-*-* নবগোপাল মিজ্্ প্রমুখ 
নেতা। ) 


১৩৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকৰিচার 


ঘ) ইও্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫)-_-শিশিরকুমার ঘোষ । 

(ড) ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশান ( ভারত-সভ। ) ১৮৭৬ ছাত্রসত1 (১৮৭৭ )। 
* (চ) কংগ্রেস--১৮৮৪। 

(ছ) গণপতি উৎসব (১৮৯৩২) 

(জ) শিবাজী উৎসব (১৮৯৫ ) । লোকমান্য তিলক। 


(ঝ) ডন সোসাইটি*(১৯০৩) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
(ঞ) অন্থশীলন সমিতি--প্রমথ নাথ মিত্র। 
* (ট) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন "*-(১৯০৫) 


বল। বাহুলা--উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদদে এবং বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে দেশের দাঁজনৈতিক মুক্তির আবেগ বেশ সংহত হয়ে উঠেছিল 
এবং স্পষ্টতররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল । কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন পরস্ত রাজনৈতিক আবেগের ক্রমবর্ধমীন প্রগতি লক্ষ্য করলেই 
বুঝতে পার। যাবে, কোন্‌ উত্তেজনায় গিরিশচক্জ্র সিরাজদৌনল্লা, মীরকাসিম, 
ছক্রপতি শিবাঁজী প্রস্ভৃতি এঁতিহাঁসিক নাটক লিখেছিলেন । পরিবেশের উচ্চ 
তাপই সিরাজদৌলার মধ্যে সধারিত হযে সিরাঁজদৌল্লাকে অত স্পষ্ট এবং 
প্রদ্দীপ্ত করে তুলেছিল । এই তাপ একদিনে বা হঠাৎ স্ব্টি হযনি। ষে 
ইংরেজিশিক্ষা “ইয়ং বেঙ্গল” তৈরী করেছিল গেই শিক্ষাই ইযোরোপ- 
আমেরিকার সঙ্গে জাতীয় মনের সান্ধ্য ঘটিয়েছিল ; সর্ব বিষয়ে শিক্ষিত 
মনকে কৌতূহলী কবে তুলেছিল__ইয়োরোপ আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
তাদের জীবনাদর্শ ও জীবনাবেগকেও আমদানী করেছিল । 

ফরাসী বিপ্রবের ও আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন 
জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মৃত্যুপ্নয় জীবনের কীতিকাহিনী, 
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, রাজপুত বীরত্বের অমর কাহিনী-_শিক্ষিত বাঙালীর 
মনে উত্তর সাধকেরই প্রেরণা রূপে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিল। বঙ্গভঙ্গ- 
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আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে এই সাহসেরই প্রথম উৎক্ষেপ ঘটেছিল-_শ্বদেশী 
আন্দোলনেব রূপ ধরে--কর্মীদের কর্ম-সাধনায় এবং ভাবুকদের শিল্প সাধনায়। 

কিন্ত সকল কর্মীর সংকল্প ও একাস্তিকতা, সকল জ্ঞানীর জ্ঞানের গভীরতা 
ও ব্যাপকতা এবং সকল ভাবুকের জ্ঞান-কল্পনা-ইচ্ছাশক্তির মাত্রা কোনকালেই 
সমান হ'তে পারে না--সমান ছিলও না। পরিবেশ এক হু"লেই যে ব্যক্তি 
একরূপ আচরণ করবে, জ্ঞানে অন্রভবে-ইচ্ছায় এক হবে--এমন সিদ্ধান্ত করা 
চলে ন1 এবং চলে না এই কারণেই ষে সব ব্যক্তি সমান মাক্রায় পরিবেশের সঙ্গে 
বুঝা-পড়া করে না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও অবস্থা অন্ষায়ী পরিবেশের 
স্থযোগ স্থবিধা গঙ্ণ করতে পারে--পরিবেশকে অল্প অথব1 অধিক পরিমাণে 
আত্মসাৎ কবতে পারে। গিরিশচন্দ্র নিরাঁজদ্দৌল1 নাটকে যে সাহসের বা 
ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, আর কেউ তা পারেননি ও তাতে 
গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি চরিত্রেরই মহৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে । 

পরিবেশের রাজনৈতিক প্রেরণীকে গিরিশচন্দ্র ভয়ে অস্বীকার করেননি 
বলেই, মিরাজদ্দৌল্লা মীরকাসিম প্রভৃতি এঁতিহাসিক নাটক লিখতে 
পেরেছিলেন । 

পরিবেশকে সম্পুর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন কে? জ্ঞানের, "*ম্থভবের 
এবং উচ্জার €ঢেই সর্বতোমুখী প্রতিভা ক'ভজনের থাকে? আর 
থাকলেও কতটুকু থাকে? ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংশস্ততির সঙ্গে 
যতটুকু পরিচয় তখন সম্ভব হয়েছিল তার সম্পূর্ণ সধ্যবহার ক'জন 
করতে পেরেছিলেন? ক'জন বিজ্ঞান ও নতুন দর্শনের তাৎপধ্ধ উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন-__নতুন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন । ধর্মদর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
বন্দে যে নতুন দর্শন জন্মলাভ করেছিল তার তাৎপধ উপলব্ধি করতে, তাকে 
স্বীকার করতে ক'জনে পেরেছিলেন ? অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বা সত্বায় ষে 
বিশ্বাস ধর্মদশনের ভিত্তি সেই বিশ্বাস ত্যাগ করব.', সেই ভিত্তিকে অস্বীকার 
করবার মতে! শক্তি ও সাহস ক'জনের এসেছিল? এক ভিত্তি ছেড়ে 


১৩৬ নাটালাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


অন্য ভিত্তি আশ্রয় করা এক ধর্ম ছেড়ে অন্ত ধর্ম গ্রহণ, হিন্দুধর্ম ছেডে 
খুষ্ট'ন হওয়া ৰ৷ ব্রাহ্ম হওয়া_-বৈপ্লবিক কোন কিছু কর! নয়। এই অর্থে 
রাষমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-কেউই বৈপ্রবিক কোন কিছু করেননি । এরা 
সাকার অতি প্রাকৃত সত্ত। ছেড়ে নিরাকার অতিপ্রাকৃত সত্তাকে উপান্তের আসনে 
বসিয়েছিলেন : কিন্তু অতি প্রাকৃত সত্তার উপাসন। ত্যাগ করতে তথা বৈপ্রবিক 
কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি । 

গিরিশচন্দ্রের মনেও তখনকার দার্শনিক ঘন্বের উত্তাপ এমে লেগেছিল । 
কোমতের “পজিটিভিজম”__-এবং তার “প্র-পরণ অপ” শিস্তের দল, বাংলাতেও 
দেখা দিয়েছিল। একদিকে চলেছিল আস্তিক্য-নাস্তিক্যের সংগ্রাম, অন্তদিকে 
চলেছিল সাকার-নিরাকারের ছন্ব। গিরিশচন্দ্র নিজেই এই সময়কাএ 
দার্শনিক ছন্দের কথা লিখে গেছেন--তিনি লিখেছেন--“আমাদের পাঠদ্বশায় 
ধাহারা ০৪) 21789] নামে অভিহিত হইতেন তীাহারাই সমাজে গণ্যষ্তান্ত 
ও বিদ্বান বলিয়। পরিগণিত ছিলেন । তাহাদের মধ্যে অনেকেই জডবাদী অল্প 
সংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়। গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করেন। 
কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি,আস্থা তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও 
বল যায়। সমাজে যাহার! হিন্টু ছিলেন তাহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত 
বৈষবের ছন্দ চলে এবং বৈষব সমাজ এমন নান। শ্রেণীতে বিভক্ত ষে পরস্পরের 
প্রতিবাদী । ইহা ব্যতীত অন্যান্ত মতও প্রচলিত ছিল।**.******ইহার উপর 
অনেক যাজক ব্রাহ্ষণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন । সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রা 
করেন, মেটে দেওয়ালে পায়খানার ঘটা হইতে জল দিয়া গঙগামৃত্তিকার ফোট' 
ধারণ করেন।**.**.*-. আবার জড়বাদীর!। বুদ্ধি-বিদ্ভায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিস্তার পরিচয়*****.. এ অবস্থায় হ্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা 
কিছুমাত্র রহিল না, কিন্ত মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়৷ সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত 
তর্ক-বিতর্কও চলে, আর্দি সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া আসা করি ।**.*** 
নান! তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে 
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লাগিল********" ভাবিলাম ধর্মের আন্দোলন বৃথা ।......( পণে দুদ্দিনে তারক- 
নীথের শরণাপন্ন হইবার পরে) আমার দৃঢ় ধারণ] জন্মিল দেবতা মিথ্যা নয় ..... 
ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। শ্রৌশ্ররামরুষ্চ গ্রসঙ্গ__ 
গিরিশচক্্ | জন্মতুমি__.৭ বর্ষ, আঘাঢ ১৩৬১ )। 

আন্তিক্য-নাস্তিক্যের এবং সাকার-নিরাকারের ছন্দের পরিন গুলে 
গিগিশচন্দ্রের মন কিতাবে কাজ করেছিল, কতাবে নাস্তিকের কোটি থেকে 
আন্তিক্যের কোটিতে এসে শান্ত হয়েছিল --সাকার-নিরাকাব ছন্দের সামঞস্ত 
করে নিয়েছিল তার হ্বন্দপ স্বাঞ্কীত পাণুয়া গেল এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে। 
আমরা দেখতে পলাম গিগিশচন্দ্রের মনে জঙবার্দের স্পর্শ লেগেছিল, কিগু তা 
কোন সংক্কারে পরিণত হয়নি, সাময়িক অশাস্তি স্গ্টি করেহ দুরে সরে গিয়োছল। 
বিজ্ঞান-দর্শনা্দি শাস্ত্র যতখানি আত্মসাৎ করতে পারলে নতুন দর্শনের সিদ্ধান্ত 
হায়ী সংস্কাঞ্জে পরিণ৩ হতে পারতো, গিরিশচন্দ্র তেমন শিক্ষা্দাক্ষা অন 
ক্তে পারেননি । গিপিশচন্দ্র কেন ৩খনকাপ অনেক শিক্ষিত এন্দেহবাদীরাও 
ঘুরে ফরে শেষ পথস্ত একই কক্ষে এসে আবন্তন করেছিলেন। 

এমশকি যাগ নিয়মিতভাবে শিক্ষার্দীক্ষা পেয়েছিলেন তারাও জড়- 
বার্দকে বতট। বুদ্ি দিয়ে গ্রহণ করোছলেন, ততটা সংস্কারে পাঁরণত 
করতে পাপ্পেননি। সংস্কার কাটিয়ে উঠা কত বড় দুঃদাধ্য ব্যাপার "খনকার 
শিক্ষিতদের মন, মুখ, এবং কাষের তুলনামূলক আলোচন। কণ্ণলেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে। সেই আলোচশায় প্রবেশ কগব না। আগেই বলেছি_-পৌরাণিক 
দেব-দেবীর কাহিনী অবিশ্বাম করা, সাকার ঈশ্বর ভজন ত্যাগ করা, এক 
হিসাবে প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধেই দীভানে] বটে কিন্তু জভবাদ গ্রহণ করার 
মতো টপ্লবিক কোন ব্যাপার নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, তখন এই ধনের 
বিপ্রবী--কায়মনোৌবাক্যে জড়বাদী খুব অল্পই ছিলেন_-ছিলেন না৷ বললেও 
মিথ্যা বলা হয় না। এই অর্থে কোন শ্রীষটধর্মীবলম্বীই বা ব্রন্ধোপাসকই বিপ্লবী 
ছিলেন না, আগেই বলেছি। প্রথম বয়সে সংশয়বাদে এবং অজেয়বাদে 


১৩৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


অনেকেই হুয়তঃ ভূগেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সকলেই অতিপ্রারৃত সত 
বিশ্বাসের ভূমিতে এসে স্বস্তি পেয়েছিলেন । গিরিশচন্্রের সঙ্গে ব্রাহ্ম ও শ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী বাঙালীর যে পার্থক্য ছিল তা" অতিগ্রাকত-সত্বায়-বিশ্বাস-গত 
নয়, পার্থক্য ছিল দেবসত্তার স্বরূপ এবং উপাসনাপদ্ধতি নিয়ে। সকলেরই 
মনে তখন “ন্তাশানাল রোমান্টিসিজমে”গর আবেগ এসেছিল এবং সেই আবেগের 
প্রেরণাতেই সকলে স্থগ্টিকার্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন__কিস্তু এই আবেগ বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির মানসিক গঠনের বিশিষ্টতাঁর জন্য, বিশেষ বিশেষ খাতে প্রবাহিত 
হয়েছিল । গিরিশচন্দ্র শ্রীষ্টধর্ম ব! ব্রান্ধ ধর্মের কোনটিই গ্রহণ করেননি বলে 
এবং সাকার দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই, গিরিশচন্দ্রের আবেগ 
পৌরাণিক কাহিনীর খাত ধরে আত্মপ্রকাশ করতে কুষ্ঠিত হয়নি ! নাট্য- 
প্রযোজক গিরিশচন্দ্রকে, অভিনেত] গিরিশচন্দ্রকে জাতির সংস্কারের নাড়ীর 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বাহক এবং 
আভ্ান্তরিক উভয় প্রেরণাতেই পৌরাণিক নাটকের দিতে ঝুকে পড়েছিলেন । 
এ কথা ঠিক যে গিরিশচন্দ্র ধর্মদর্শনে কোন পরিবর্তন ঘটলে-_গিরিশচন্জর 
খ্রীষ্টান বা ব্রাঙ্গ হলে গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় পৌরাণিক নাটক গলখার কোন 
আভ্যপ্তরিক পপ্ররণ! পেতেন না, এতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়বস্ততেই 
নিবাচন সীমাবদ্ধ রাখতেন , আর পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচন করতে গেলেও 
সেই সব কাহিনী নির্বাচন করতেন যা"তে দেব-দেবীর মাহাত্মযের চেয়ে মানব 
মাহাত্মযই বেশী। ঈশ্বরের সাকার উপসনার চেয়ে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনাকেই 
সত্য বলে উঁচুতে তুলে ধরার স্থযোগ রয়েছে । গিরিশচন্দের ধর্মদর্শনে তেমন 
কোন পরিবর্তন ঘটেনি বলেই-_গিরিশচন্দ্রেরে মধ্যে কোনরূপ পুরাণ 
বিরাগ দেখ! দেয়নি, ভাপতের আধ্যাত্মিক এতিহকে তিনি ব্রদ্ষোপসনার 
যধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। আধ্যাত্মিক সাধনার সমস্ত মতের ও 
পথের কথাই ভান শোনাতে চেয়েছিলেন । জ্ঞানষোগে, ভক্তিযোগে এবং 
কশ্মষোগে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্ত ভারতবাসী ঘত রকম সাধন। 


গিরিশচন্দ্র । ১৩৪ 


করেছিল, গিরিশচন্র কোনটিকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন নি--সমন্ড 
বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে যে এক্য ফুটে উঠেছিল সেই এ্ক্যের 
বা সমন্বয়ের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন । সাকার- 
নিরাকার ঈশ্বরের ছন্থকে গিরিশচন্দ্র মনে স্থান দেন মি__ঈশ্বরের রহস্যময় 
লীলাকে নির্বচনীয় করতে চেষ্টা করেন নি এবং তা করেন নি বলেই তিনি 
অতাঁত ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির তথ্য পুরুষার্থ সাধনার পরিচয় দিতে, 
শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, কোন ধর্মকেই নগণ্য বলে দূরে ঠেলে দেন নি। মোট 
কথা গিরিশচন্ত্র শ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হন নি বলেই এবং দেব-দেবী বিশ্বাসী ছিলেন 
বলেই আমরা এতগুলি মূল্যবান পৌরাণিক নাটক পেয়েছি এবং জড়বাদী 
হন নি বলেই তাপ সমস্ত নাটকে ঈশ্বর-বিশ্বাসের তপ্ত নিঃশ্বাস পাওয়া যায়। 
শেষোক্ত কথাটি শুধু যে গিরিশচন্দ্রেই প্রযোজ্য 1 নয়; এ যুগের সকলেরই 
পঞ্ষে প্রযোজ্য- ঈশ্বর বিশ্বীসের আবহাওয়। নেই এমন ্ষ্টি তখন ছিল না 
বললেই চলে । জডবাদা সাহিত্যিক বলতে য] বুঝায় কেউই তা৷ ছিলেন 
না--কারণ সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউই তখন জডবাদকে জীবনদর্শনরূপে 
স্বাকার কর নেন নি। রবান্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেখেও বুঝতে পার] ষাবে__ 
তিনি পৌরাণিক দেব-দেবী বিশ্বাস এবং পুঞ্জানুষ্টান প্রভৃতি ত্যাগ কবেছিলেন 
বটে, কিন্ত তাই বলে অভিপ্রারৃত- ব্রহ্মপত্তায় বিশ্বাস ত্যাগ করেন 'ম এবং 
করেন নি বলেই তীর সমস্ত রচনার মেরুমজ্জায় এ বিশ্বাসের আমজ পাওয়া 
যায়-_সমস্ত প্চনাকেই যেন ক্রদ্ষবিশ্বাসের একটি বলয় বেষ্টন করে আছে। 
যেখানে গিরিশচন্ত্রের রচনায় পাওয়া যায় পৌরাণিক বিশ্বাসের আবহাওয়া 
রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় প্রাক্পৌরাণিক উপনিষদ যুগের ব্রহ্মচিন্তার সংস্কার__ 
এই যা পার্থক্য। যে অর্থে গিরিশচন্দ্র জড়দাঁদী ছিলেন না, সেই একই অর্থে, 
দৈব ব ব্রক্ষদত্তায় বিশ্বাস করতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ জভবাদী ছিলেন ন!। 
দুইজনেই অধ্যাত্মবাদী ছিলেন--গিরিশচন্্র লেন সাকার ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী, রবীন্দ্রনাথ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাপী। রবীন্দ্রনাথ যদি 
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জড়বাদে বিশ্বাসী হতেন তাহলে আমরা আর যাই পেতাম__ 
রবীন্দ্রনাথের এই সব ব্রহ্ষবাদবলয়িত রচন1 পেতাম না। আবাব তিনি 
ষদ্দি গিরিশচন্দ্রের মতো পৌরাণিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন- দেব-দেবীর অস্তিত্ব 
ও উপসন! বিধি মাশতেন। বিশেষ করে তিনি যদি শাক্তধাশ্ম দীক্ষিত হতেন 
ভাহলেও 'ননি ব্রন্ষপদীবলী'না লিখে অন্যকিছু লিখতেন--€বিপজ্জন; নাটক 
লিখলেও প্রতিমাপুজার তথ শাক্তদের বিরুছে। প্রচার করতেন ন'--এক 
কথায়, গিবিশচন্দ্রের মতোই পৌবাণিক লাশহিনীব অবলম্বনে জাতীয় 
আধ্যাত্মিক সাধনাব মাহাত্ম্য প্রচার কবতে চেষ্টা করতেন। 

মোট কথা এই যে গিরিশচন্দ্র এবং গারশচন্দ্রে মতো অনেকেই প্রচলিত 
অধ্যাত্ববাদী দর্শনের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি--বস্তবাদী দর্শনের 
তাৎপর উপলব্ধি করতে পারেননি । এই ব্যাপারে তখনকার লেখকদের মধ্যে 
একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ছিল এই যে কেউ বা! পৌরাণিক ষুগেব স্থল 
বিশ্বাসের স্তরে ছিলেন, কেউ বা উপনিষদ-যুগের সক্ষম উপলব্ধির স্তরে ছিলেন, 
কেউ বা একটু বেশী ভক্তিষোগী ছিলেন কেউ বা একটু বেশী জ্ঞানযোগী 
ছিলেন , তবে. পকলেই যুগের তাভনায়, নিষ্কাম কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । 
সে যাই হোক, এই দ্রার্শনিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বেখে গিরিশচন্দ্রের 
পৌরাণিক নাটকগুলি দেখতে হবে এবং দেখলেই দেখ! যাবে ষে পৌরাণিক 
নাটকের ভিতর দিয়ে গিরিশচন্দ্র জাঁতিনু ধর্মীয় বাসন। চরিতার্থ করবার চেষ্টা 
করেছিলেন এবং দেই চেষ্টায় সার্থক হযেছিলেন। পৌরাণিক নাটকগুলির 
বিচার করার সময় শুধু এ কথা বললেই চলবে ন। যে গিরিশচন্দ্র অতিগপ্রাকৃত 
সতায় বিশ্বাস করতেন এবং অবাস্তব বিষয়বস্ত নিয়ে নাটক রচন। করেছিলেন, 
বিচার করে দেখতে হবে গিরিশচন্দ্র ষে বস্তকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাকে 
হুষ্টভাবে ব্ূপ দিতে পেরেছেন কি না। মনে রাখতে হুবে-_-তখন সাকার 
এবং নিরাকার ঈশ্বর--উভয়কেই লোকে সত্য বা! বান্তব বলে মনে করত. 
যদিও উভয়ই আজ বৈজ্ঞানিকের কাছে--অবাস্তব । 


প্রফুল্ল ১৪১ 
প্রফুল্ল নাটকের জাতি পরিচয় 


প্রফুল্ল নাটকের জাতি নিদ্ধারণ করতে যেয়ে প্রত্যেক সমালোচককে 
নিম্নলিখিত প্রশ্নের তথা সমস্তার বাঁধা অতিক্রম করতে হয়__(ক) প্রফুল্ল 
রসোতীর্ণ একখানি ট্র্যাজেডি কি না? |খ) প্রফুল্পকে ট্র্যাজেভি না বলে 
করুণরসাত্মক নাটক ব1 প্যাথেটিক ড্রামা বল! সমীচীন কিনা? (গণ) প্রফুল্ল 
মেলোড়ামা-শ্রেণীর স্তরে নেমে গেছে কিনা? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নগুলির 
নিভূল উত্তর দেওয়ার উপরেই গাতি নিদ্ধারণ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে 
এবং নিভূর্ল উত্তর'দেওয়! নিভর করছে ট্র্যাজেডি, মেলোড়ামা, করুণরসাত্মক 
নাটক বা প্যাথেটিক ড্রামা এ্রভৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করার সামর্থোর। 
এক কথায় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার উপরে । ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ, 
ই্)াজেডির সঙ্গে করুণরসাত্মরক নাটকের ৰা প্যাথেটিক ড্রাষার পার্থকা কি, 
ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোডরামার মৌলিক পার্থক্য কোথায়-_এ সব বিষয়ে স্পষ্ট 
ধারণ। না থাকলে, বাম্তবিকই, সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে না। 
স্বতরাং জাতি নিদ্ধারণের আগে- উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা 
দরকার । 


প্রথমতঃ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে সাহিত্য-শান্্কাররা যে 
গ্জালোচন। করেছেন ত! উপস্থাপিত করা ধাক । সকলেই জানেন- ট্র্যাজেডি 
সম্বদ্ধে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য আলোচন। করেছেন- গ্রীক দ্রাশনিক এরিষ্টটল 
এবং তার সিদ্ধান্ত পরবতী আলোচনার ভিতিন্বূপ। ট্র্যাজেডির ্বরূপ সম্বদ্ধে 
তিনি ঘষে আলোচনা করেছেন তার সারাংশ এই £__ 

ট্যাজেভি হচ্ছে “সিরিয়াস একশানে*র অস্থকরণ অর্থাৎ সেই সব ঘটনার 
উপস্থাপনা! যা» আমাদের মনে ভয়ের এবং শোচনার উদ্রেক করে--”৪৮৪5 
17510176158 800. 0105৮800005 13868 60106 চে 800 


€৪% | এই সব ঘটনা তাদেরই জীবনে দেখা যাক্গ যারা-_-%1)8৬6 00196 
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07 50:0621:50 5010200178 6০:16” অর্থাৎ সাংঘাতিক কোন কাজ 
করেছেন অথবা ভয়ঙ্কর দুঃখ-যস্ত্রণা ভোগ করেছেন। ট্র্যাজেডি আসলে 
শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের ও ছুঃখছুর্ভোগের (13156010806 ) কাছিনী ।_- 
সাংঘাতিক কোন কাজের অনিবার্ধ পরিণতি হিসাবেই সেই শোচনীয় 
ভাগ্যবিপর্ষয় ঘটুক, অথব৷ নিয়তির ইচ্ছায় বা ঘটনাচক্রেই ভাগ্যবিপর্ধয় ও 
হুঃখছুভোগ ঘটুক। 

ট্র্যাজেডির ঘটনা এমন হওয়া চাই-_যা? শুনে বা দেখে পাঠক “11 
00111] 10010010010 2150 28০16 00 0165” | অবশ্য “6621 22৭ 0109”-কে 
49600800181 068785 দ্বারা উদ্রেক করলে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় 
দেওয়া] হবে না, তেমনি--“71010096 আ1,0 6000105 906০0900181: 170991)5 
€0 ০0270 ৪ 56056 000 0£ 00৩ 06101012 006 0215 0£ 006 
1001509500903১ ৪০ 50181082100 006 0010052 ০0£:71:862505”__ 
অর্থাৎ শুধু দৃশ্যের সাহায্যে ধার ভয়ংকরকে স্থ্টি করতে যেয়ে বীভৎসকে 
স্ষ্টি করেন তার? ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্ঠই বুঝতে পারেন না । মোট কথা দ্াডাচ্ছে 
এই ষে ট্র্যাজেডি হচ্ছে€সই বিশেষ ধরনের “সিরিয়ান এ্যাকশন*- -যা ভয়ংকর 
এবং করুণ। 

ট্র্যাজেডির রপ সম্বন্ধে এরিইটলের লে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা" এই ষে 
উর্যাজেডির উদ্দেশ্য “65৪17 8180 01৮৮ উদ্রেক করা, (665 ৪00 
910--61015 06105 002 01501750052 0081: 0 68510 10)108- 
002)। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে উ্র্যাজেডি কি তবে একাধারে ভয়ানক 
এবং করুণরসের নাটক? অথব| ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথব। কঞ্চণরসের 
নাটক? অন্যভাবে বললে, ট্রাজেডি কি ভয় এবং শোচন। ছুটি ভাবকেই সমান 
মত্রায় উদ্রেক করবে, অথব। “কোনটিতে শোচনাকে, কোনটিতে ভয়কে মুখ্যভাবে 
উদ্দীপ্ত করবে। এরিস্টটল বনৃস্থলে “€6817 01 70805” ব্যবহার করায় এ কথা 
যেমন মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে ভয়ানক অথবা করুণ এই দুই 


প্রফুল্ল ১৪৩ 


রসের কোন এক রসের নাটক, তেমনি 01 820 £6৪1 ব্যবহার করায় এ 
কথাও মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি একাধারে ভয়ানক ও করুণরসাত্মক 
নাটক অর্থাৎ ভয়ানক মিশ্র করুণ কিংবা করুণমিশ্র 'ভয়ানক রসের নাটক । এও 
এক সমস্যা এবং এই সমন্তার সমাধান করতে হুলে এরিস্টটল ৫৪৪: এবং 21৮ 
শবদুটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্ঠই জানতে এবং বুঝতে হবে । শব 
ছুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন--"9$ 15 ৪:00580 ৮5 01১০ 
01170611060 10156010012 8150 £681 05 0106 10156010006 0£ ৪. 20217 
11756 ০1:50] 5” অর্থাৎ শোচনা জাগে তখনই ঘখন কোন ব্যক্তির ছুঃখছৃর্ভোগ 
দেখে এই কথা মনে হয় যে এ দুঃখছূর্ভোগ ঠিক তার প্রাপ্য নয় এবং ভয় জাগে 
এই মনে করেই যে আমাদেরই-মতে। একজন মানগষ এত ছুঃখযস্ত্রণা ভোগ 
করছে। বলা বাহুল্য, ভয় এবং শোচনা উভয়ই জাগে-_-“£01500169159” দেখে 
_উভয় ভাবই ভাগ্যবিপধঘজনিত্ প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আত্মসম্পর্কে 
চেতনা থেকে ভয় এবং ব্যক্তিসম্পর্কে 'চেতনা থেকে শোচনা । এরিস্টটল 
যে ভাষ্য করেছেন তা" গ্রহণ করলে এ কথা মানতেই হবে যে 
ভয় এবং শোচনা নামতঃ যত পৃথকই হোক, আমলে তত পৃথক 
নয়। ভয় ও শোচন1 পরস্পরসম্প ক্তর-__ভয় শোচনারই অন্যতম নিমিত্ব- 
কারণ-_ প্রত্যেক শোচনার মূলে এই ভয় ভাবটি সক্রিয় থাকে_-এই তয় 
অন্থকম্পার সহজ ভিত্তি । 

“ভয়” শব্ষটকে এরিস্টটল যে এই বিশিষ্ট অর্থেই প্রয়োগ করেছেন_-তার 
প্রমাণ পাওয়। যায় সেখানে যেখানে তিনি 40৮৮৪] ৮1]1910-কে নায়ক করতে 
নিষেধ করেছেন। সেখানে তিনি এই যুক্তিই দেখিয়েছেন যে--অতিশ্য়তানের 
পতন দ্বেখালে নীতিবোধ পরিতৃপ্ত করা যায় বটে কিন্ত এরূপ বৃত্ত শোচনা 
অথবা! ভয় উদ্দিক্ত করতে পারে না । ভয়ংকর? শবটিকে সাধারণ “ভয়ংকর 
'ঘটনাণ্র অর্থে বাবহার করলে নিশ্চয়ই তিনি এই দিদ্গাস্ত করতেন না) কাপণ 
অতিশয়তানের ক্রিয়াকলাপের এবং পরিণামের ভয়ংকর হওয়ায় পথে কোন 


১3৪ নাট্যসাহিত্যের আলেচনা ও নাটকবিচাঁর 


বাঁধাই থাকতে পারে না। অতিশয়তানও ০৪০. ৫০ 0: 90665 39106015108 
(270151০ । কিন্ত'এরিস্টটলের কাছে-_-86৮1: ৮1115$0) এর “0018601002৮ 
--117610061 0161601 001 06001016”1 তার কারণ নিশ্চয়ই এই ষে 
অতি শয়তানের পতন ব্বেখে আমরা এ কথা মনে করিনে ষে তার পতন-_ 


€ 


0)15601001)6 018. 1080. 1116 0701561%65 বা তা “01519611620 101.- 
10100156” | 'অতিশয়তানকে আমরা “4081 1116 00:5০1%9” বলে মনে 
করিনে--এ কথার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে অতিশয়তানের উপর 
আমাদের কোন সহানুভূতি থাঁকে না এবং তা থাকে না বলেই তার পতনে 
আমাদের মনে কোন ভয় তথা শোচন! জাগে না । তা"হলে দেখা যাচ্ছে যে 
সহ্থান্ুভৃতির যোগ না থাকলে ভয় জাগতে পারে না এবং এ ভয় শোচনারই 
অব্যবহিত ও নিয়তপুৰ একটি কারণ। এই শোচন। ভয়েরই অনিবার্ধ পরিণতি । 
এই দিক দেখলে ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব_-“শোঁচন।” এবং আমাদের পরিভাষায় 
ট্রাজেডি করুণরসেরই নাটক । 

তারপর “ভয়” শবটিকে ভয়ংকর ঘটনা জনিত “ভয়াবেগ' অর্থে ব্যবহার 
করলেও এ সিদ্ধান্ত রুরা চলে না যে ট্র্যাজেডি নিছক ভয়ানক রসের 
নটক, কারণ ৭৫০ ৬11191) দিয়ে করুণরস হ্ট্টি করা না গেলেও 
ভয়ানক রসস্থষ্টি কর সম্ভব এবং তা করলে আর যাই কর যাক ট্রাজেডি 
স্ষ্টি করা হবে না। অতএব ট্র্যাজেডি যখন নুলতঃ ০132138€ ০: 
1010059 বা '52181010র ঘটনা, তখন তার উপসংহারে ভাগ্যবিপধয়ের 
দৃশ্য বা বিপত্তির রূপ দেখে ভাগ্যহত ও বিপন্ন ব্যক্কির প্রতি বিশেষ একটি 
মনোভাব জাগৰেই এবং এই বিশেষ মনোভাবটি শোচনাত্মক ন৷ হয়ে পারে না। 
আসল কথা, ট্র্যাজেডির আদিষত মধ্যে অস্তে যত ভয়ংকর ঘটনাই থাক, 
ভাঁগ্যাহত, বিপন্ন বা বিনষ্ট ব্াক্তির জন্য শোচন। জাগানোৌতেই ট্র্যাজেডির 
সার্থকতা । শোচনানিরপেক্ষ হয়ে ভয় যখন ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব হতে পারে 
না তখন এই সিদ্ধান্ত কর! ছাড়া! গত্যস্তর নেই। এই প্রসঙ্গে জেমস্‌ জয়েস 


প্রান ১৪৫ 


স্মরণীয় ”01)6 2:8810 8100.00101) 117 6906 15 8,906 100101176 চে 
7259 02109 €6::০01 2100 00591:43 010১ 0০00 01 15101 21৩ 
0179523 ০6 16, এবং 9165 এবং 60101 শব ছুটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
লিখেছেন--1ছ 15 00০ 5611086 আ1)101) 205905 17 606 7010552150০ 
ড718910502৬ ০1 13 £€9৬০ ৪20 50109020011. 1000097 56166211785 20 
01710591010 00618000292 5066619"- আর --105010] 15 00০ 1661- 
1700 78101) 2/0:5505 6102 1011)0 10. 0106 0105361002 ০6 91326505৮০0 15 
£2৮০ ৪50 ০0105020061 1)00021) 50066201085 ৪20 10121065526 
16 00৩ ৩০1৩ 2309০” এখনে ও দেখা যাচ্ছে_-910/ এবং 01:0০ একই 
অবস্থার ফল- -মান্থষের গুরুতর সংকট এবং দুঃখছুর্ভোগ দেখে মানুষের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া । মন “পিটি” অনুভব করে যখন সংকটাপন্ন ও ছূর্দশা গ্রস্ত বাক্তির 
দিকে চায় এবং ভয় অন্থভব করে যখন কারণের কথ। চিন্তা করে। কারণ 
চেতনা ও কার্যচেতনা যেহেতু পরম্পরনিরপেক্ষ নয় এবং ব্যক্তির পরিণাম্নটিই 
শেষপর্ষস্ত মনের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়, ৫পইহেতু ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ 
শোচন। জাঁগানোই । এ কথা যদি প্রমাণিত সত্য হয়ে থাকে বে ট্র্যাজেডির 
উদ্দেশ্য শেষ পর্যস্ত “শোচনা” জাগানো-_মানষের শোচনীয় পরিণান্ডের বৃত্ত 
উপস্থাপিত করা, তা৷ হলে এ দিদ্ধাস্ত ও অনিবার্ধ যে ট্র্যাঞ্জেডির সঙ্গে করুণ- 
রসাত্মক নাটকের অন্ততঃ স্থায়ীভাবের দ্দিক থেকে মৌঙ্সিক কোন 
পার্থক্য নেই। কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং বিশেষ ব্যাখ্যাই দাবী করতে 
পারে। ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণরপাত্মক নাটকের সম্পর্ক কি এসম্বন্ধে আজ 
পর্বস্ত কোন সম্তোষজনক এবং পরিপাটি আলোচনা হয়নি। হয়নি এই 
কারণেই যে হিন্দুকলেজে শেক্স্পীয়র অধ্যাপনা আরম হওয়ার সময় থেকেই 
এই ধারণাটি বদ্ধমূল হ'য়ে আছে ষে উ্রযাজেডি-রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রস, 
জাতীয় সাহিত্য শান্ত্রকারগণ এ-রসের শ্বরূপ জানতেন না এবং 
ট্র্যাজেডির সঙ্গে নব রনসের কোনটিরই কোন সম্পর্ক নেই। তখন থেকে আজ 
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১৪ নাট্যলাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পর্যস্ত এই সংস্কারই কাজ করছে এবং করছে বলেই ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক 
ও সমালোচক “রমে'র নাম শুনলে নাদিক। কুঞ্িত করেন এবং তাদের দেখাদেখি 
বাংলা-সমালোচকরাও নাসিক কুঞ্চন ব্যাপারে আরে ছু' এক ধাপ এগিয়ে যেয়ে 
থাকেন। এই সমস্ত কিছুর মুলে রয়েছে--ট্র্যাজেডি এবং করুণরসের ন্বরূপ 
সন্বদ্ধে পগ্িপাটি ধারণার অভাব । সমগ্র গ্রাক ট্র্যাজেডি, এলিজাবেখান যুগের 
র্টাজেডি, এবং আধুনিক ট্র্যাজেডিপ পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডির স্বরূপ 
নিয়ে বত আলোচন। হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আমাদের নেই, তেমনি 
নেই রসের এবং বিশেষতঃ করুণরসের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা । সমালোচকর। 
তুলে যান যে ট্র্যাজেভি ৰলতে যেমন কেবলমাত্র “হাই ট্র্যাজেডি”ই বুঝায় 
না, করুণরস বলতেও তেমনি শুধু খানিকট] বিলাপোক্তিই বুঝায় না। 
প্র্যাজেডিতে যেমন বহুভাবের সংযোগে একটি বিশেষ ভাবকে স্থায়ী করা হয়, 
করুণরসেও তেমনি বহু অনুভব সথশরিভাবের সংযোগে একটি ভাবকে ব্যক্ত 
করা হয়। ট্রযাজেডিতে যেমন বীর-ভয়ানক-বৌদ্র রসের মাত্রা! বেশী মিশে 
ট্র্যাজেডিরসের দীপ্তি ও গাঢ়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তেমনি করুণরসের 
নাটকেও অঙ্গরন হিসাবে বীর-ভয়ানক-বৌদ্রার্দ গস থাকতে পারে। তুল 
ধারণাটির সংশোধন করার আভপ্রায়েই আমি ট্র্যাজেডির এবং করুণরসাত্মক 
নাটকের মৌলিক এক্যের দিকে দৃহ্ি আকর্ষণ করতে চাই । 

প্রথমতঃ করুণরসের স্বরূপের কথাই বল যাক। রূপবাদেব যিনি 
প্রতিষ্ঠাতা এবং ধিনি গ্রাথম রসের সংজ্ঞা দ্িয়েছেন__-বিভানুভাবব্যভিচারি- 
সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তি*__ প্রথম নাট্যশাস্্কার সেই ভরত করুণরসের স্বরূপ 
এইভাবে নির্দেশ করেছেন £-- 

অথ করণে! নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ। সচ শাপরেেশ বিনিপতিতে- 
ইজনবিগ্রযোগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংষোগাদিভিবিভাবৈঃ সমুপ- 
ক্ধায়তে। অর্থ:--করুণের স্থায়িভাব হচ্ছে £ “শোক” (শোচনা)। শাপ 
কেশ বিনিপতিত _ইষ&জনবিপ্রযোগ--বিভবন1শ--বধ--বন্ধ--বিজ্রব--উপঘাত, 


প্রফুল্ল ১৪৭ 


ব্যপন প্রভৃতি নিমিত্তকরণের ফলে উৎপন্ন হয়। করুণ ভ্রিবিধঃ-_(১) ধর্মোপঘাতজ 
(২) অর্থাপচয়োস্তব এবং (৩) শোৌককৃত। ভরতের বিবরণ থেকে জানা 
গেল-_(ক) করুপ-রসের স্থায়িভাব শোক বা শোচনা। (খ) তার নিমিত্ত 
কারণ ব1 বিভাৰ নানারকম হতে পারে-_যে কয়টি বিভাব উল্লিধিত হয়েছে 
তার ছাড়াও আরে অন্তান্ত যত কারণে শোচনা উপজাত হতে পারে “আদি 
শব দ্বার! তাঁর! অস্তভূক্ত হয়েছে । মোট কথা এখানে এই যে, যত কারণে 
ব্যক্তির জীবনে শোচনীয় অবস্থায় স্ষ্টি হতে পারে তাদের সৰ কিছুই “বিভাব*। 
(গ) করুণ ভ্রিবিধ_-(১) ধশ্মোপঘাতজ করুণ-_ধর্মের উপঘাত ঘটায় যেখানে 
ব্যক্তি-জীবন 5৭াচশম পরিণাম নাভ করে, সেখানে ধর্শোপঘাতঙ্জ করুণ (২) 
অর্থাপচয়োস্তভব করুণ-_-অর্থের অপচয় ঘটায়-_অর্থাৎ এখ্বর্ ও সৃখসভোগ 
খেকে দারিদ্র্য ও ছুঃখ-ছুর্দশায় পতিত হওয়ার ফলে যেখানে শোচনা জাগে 
সেখানে অর্থাপচয়োদ্তব করুণ এবং (৩) শোঁককৃত করুণ-_ইষ্টজন 'বিপ্রষোগ 
ঘটায় যেখানে শোচন]। জাগে সেখানে শোককৃত করুণ। বল] বাহুল্য--ধন্ো- 
পঘাতজ করুণের সঙ্গে অর্থাপচয়োস্তভভ করুণের এবং শোকাঁরুত করুণের প্রক্কতি- 
গত পার্থক্য থাকবেই । তেমনি অর্থাপচয়োস্ভভ করুণের সঙ্গে শোককৃত 
করুণেরও পার্থক্য অবশ্থস্তাবী। এখং একথাও বলা বাহুল্য যে একে: সঙ্গে 
অপরের পার্থক্য ঘটে অন্ভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ বিয়োগের তারতম্যের 
ফলেই। যে করুণরসে বীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রসের মাত্রা বেশী মিশে 
থাকে, তার আম্বাদ এবং যাতে নির্বেদ-গ্লানি, চিন্তা, বিষাদ, দৈন্ত, জড়তা 
আলন্ত, বিলাপ, প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব বেশী মিশে থাকে তার আম্বাদ ভিন 
হবেই। একের আম্বাদনকালে চিত্ত যে পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুফ্ষ থাকবে, 
অন্তের আস্বাদনকালে চিত্ত সেই পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুক থাকবে না__ 
বেশ খানিকটা ব্রবীভূত হবে। প্রথম শ্রেণীর নাটক দীপ্রিগুণ প্রধান এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক দ্রতিগুণপ্রধান হবে । 

এই আলোচনার পরে প্রথমেই থে কথ! মনে হবে সে এই যে-্র্যাজেতির 


১৪৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


স্থাক্সিভীব এবং করুণরসের স্থায়িভাব যখন একই--ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব-- 
পু” এবং করুণরসাত্মক নাটকের স্থায়িভাব--শোঁচনা', তখন উভয়ের মধ্যে 
যে পার্থক্যঘটবে, সেই পার্থক্য হৃৰে উপাদা'নগত পার্থক্য-+বিভাবগত এবং সঞ্চারি- 
ভাবগত পার্থক্য । কিন্তু প্রশ্ন, বাস্তবিকই সেরূপ কোন পার্থক্য আছে কি? 
ট্র্যাজেডির বিভাব বিশ্লেষণ করে যত রকম পরিস্থিতি পাওয়। যায়, করুণরসের 
বিভাবের তালিকার মধ্যে তাদের অস্তভূক্তি কর! যেতে পারে না কি? তারপর 
যেটা সব চেয়ে বড় প্রশ্ন- ট্র্যাজেডির সেই বিলক্ষণ লক্ষণটি কি, যা করুণরসের 
নাটকে পাওয়। সম্ভব নয়? যা শুধু ট্র্যাজেডিতেই আছে করুণরদের নাটকে নেই? 
আমর! জানি ট্র্যাজেডির মধ্যে 1890 19 ০0101001000 911 195 000 21617021)1 
06 08121091021). 906121776” (জন এস, ম্মীট€--ট্র্যাজেডি? প্রবন্ধ), 
ককুণরসের উপাদ্দানও তো] এ “61610610606 081210165 0173 9006010£% 1 
তারপর এ কথাও বলা চলে না ষে ট্র্যাজজেডিতে যে পরিমাণ অদ্ভুত, ভয়ানক, 
ও রৌন্র রসাআ্ক ঘটনার উপস্থাপন] সম্ভব করুণরসের নাটকে তা” সম্ভব নয়। 
কারণ অঙ্গরস হিসাবে করুণরসের নাটকেও ভয়ানক, বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররস 
উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকতে পারে । তারপর একথাও বল] চলে না- ট্র্যাজেডির 
নায়ক সর্বক্্র এবং সর্বদাই সরল ও সক্রিয় এবং সংগ্রামশীল, অন্তপক্ষে করুণরসের 
নায়ক সর্বত্র এবং সর্বদাই দুর্বল, নিক্রিয়, নিদ্বন্ব এবং পলায়নপরায়ণ ; 
ট্র্যাজেডির নায়কের পতন যে যে কারণে ঘটে, সেই সেই কারণে করুণরলসাত্মক 
নাটকের নায়কেরও পতন ঘটতে পারে না। 

ট্র্যাজেডির নায়ক কে হ'তে পারে এবং কে পারে না--এ বিষয়ে আলোচন। 
করলে ছুয়ের এঁক্য আরো! বেশী করে চোখে পড়বে । ট্রাজেডি ভাগ্যবিপয়ের 
ঘটনা--এই নিদ্ধাস্ত করার পরে এরিষ্টটল্‌ কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির পতন 
ট্র্যাজিক' পৰ্ববাচ্য হবে আর কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির পতন তা” হবে না-ত॥ 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । তার নির্দেশ এই-_. 

(ক) অতিধার্্িক ব্যক্তির সৌভাগ্য থেকে ছুদ্দশায় পতনের দুষ্ট 
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দেখাবে না, কারণ তাতে ভয় বা শোচনা জাগে না, শুধু মনে 
ঘাতই লাগে । 

(খ) অতিশয়তান ব্যক্তির পতনের দৃশ্য দেখাবে না। কারণ ভা'তে 
নৈতিক বাসন! চরিতার্থ হয় বটে কিন্তু ভয় বা শোচন। জাগে ন]। 

(গ) উল্লিখিত ছুটি অতিকোটিক চরিত্র বাদ গেলে অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ 
একটি চরিত্র যে অতিভালো বা অতিধামিক নয়-__যার ভাগ্য-বিপর্যয় কোন 
পাপের বা নীচতার ফলে ঘটে না, ঘটে-__বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ক্রটির ফলে। 

(ঘ) ব্যক্তিটি অতি বিখ্যাত ও এশ্বর্যশালী হওয় চাই। 

এরিষ্টটলের ন্দিখিত নির্দেশ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যথেষ্ট আলোচন। হয়েছে 
এবং অনেকেই ক্রটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন । প্রথমতঃ, নায়কের খ্যাতি 
ও এশখ্বর্ষের কথাই ধর! যাক। নায়ককে বহুখ্যাত এবং খ্রশ্বর্্যশালী হতে 
হবে--এ নির্দেশে আজ অচন;ঃ কারণ অতিসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিকে 
নায়ক করে বহু ট্র্যাজেডি লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্থতরাং নায়কের 
খ্যাতির ও এশ্বধ্যের মহত্ব আজ আর কোঁন বিচার বিষয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, 
অতিনির্দোব অতিধাম্িক ব্যক্তির যোগ্যতার প্রশ্সটি । এরিইটল ষে 
যুক্তিতে অতিনির্দোষ অতিধামিক ব্যক্তিকে বাদ দিন বলেছেন ভাঃ বিরুদ্ধেও 
কথ! উঠেছে । কথা তুলেছেন জন এস্‌ স্মার্ট মহাশয় । তিনি প্রশ্ন করেছেন 
_-[15 161681]15 0016 0790 161) 6. 1680 ৪. 01]. 12101, 265011065 
0০ 0170০501৬90 50162110065 01 22 11800060 1021) 01 ০0121) 
আ০ 2100 16 00০0 661101012 2150 189 10 25106 108081056 ভা০ ০210) 280: 
০0007:6 1 ? এবং প্রশ্নকারেই উত্তর দিয়েছেন-_- [ও 1£ 000 18012 00৩ 
০856 61286 5001) 06501001010 1১9৮০ 2 70990011817 200. 10661086 হ)- 
09:290 ০৫ 00610 ০আ০-** বলেছেন-_-অতিনির্দোষ ও অতিনিরীহের 
দুঃখছুর্ভোগের কাহিনী পাঠ ক'রে মানুষ আনন্দ প ক্র, তা'র দৃষ্টাত্ত--[০0: 
9059619, | সুত্তরাং এরিইটলের সিদ্ধাত্ত যে ঠিক নয় “ফোর গমপেল্স*ই তার 
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প্রমাণ। তৃতীয়ত, নির্দোষ বা ত্রঃটিহীন চরিত্রের যোগ্যতার প্ররশ্ন। 
এরিষ্টটলের 'গ' চিন্তিত নির্দেশ পাঠ করলে এ ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই 
জন্মাবে যে ট্র্যাজেডির চরিত্রে ৬1০০ বা 06918865” থাকলে চলৰে না_ 
কিন্তু “6:10 বা 08815” কিছু থাকবেই । অর্থাৎ চরিত্রের পতনের মূলে 
চরিত্রের নিজের কোন বুদ্ধিগত বা! স্বাভাবগত ক্রটি থাকা! আবশ্যক । এই 
স্ত্রেটি সম্বন্ধেও নান কথা উঠেছে । উঠেছে এই কারণেই যে গ্রীক ট্র্যাজেডি- 
গুলির মধ্যে এমন এমন ট্র্যাজেডি আছে যেখানে নায়কের ছুঃখছুর্ভোগের 
মূলে তার নিজের 210: বা 8110” কোন কাজ করেনি, যেখানে নির্দোষ 
নায়ক অবস্থার চাপের তলে নিক্ুপায়ভাবে মিষ্পেষিত হয়েছে--যেখানে 
“চরিত্রই নিয়তি” এই স্থত্র কোনভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে না এবং যেখানে 
চরিত্রের পরিবেশের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের প্রশ্নও বড কথা নয়। এই সব 
নাটকে তীার্দেরই বৃত উপস্থাপিত হয়েছে যার] [78৬৫ 580560. 502556171706 
€601516” |  ঈউরিপিডিসের “ট্র্যোজান উইমেন" নামক ট্র্যাজেডিতে হেকুবা, 
এগ্ডেমেকী প্রভৃতি যে শোচনীয় ছুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে তার জন্ত তাদের 
কোনরূপ দায়িত্ব নেই__তার্দের বুদ্ধির কোন ভূলে অথবা ম্বভাৰের কোন 
অতিগপ্রবণতার জন্ তার! গ্রীকদেব হাতে বন্দী হয়নি এবং ছুংখযস্ত্রন। পায় নি। 
তাদের ট্র্যাজেডি অসহ্ ছুঃখযস্ত্রণা ভোগের তীব্রতার মধ্যেই নিহিত । স্থতরাং 
উ্যাজেডি নায়কের বুদ্ধিগত ব! স্বভাবগত ত্রুটি না থাকলেই চঙ্গবে না_:এমন 
সিচ্বান্ত করা চলে না। এই প্রসঙ্গেই স্মার্ট বলেছেন-_“/১ £27০781 
7010100191৩ 20011091016 0০ ৪1] 02660 15 1506 0০ 0৫ 6০050 10 6106 
010 9251778 039 4০132180661 15 0690109) 220 80) 056 1000100 0380 
088505 5৮৪13 013৩ 100361506 £70100 1001) 10151) আ01]5 
1)০0155০1055157 0০ ০৪0] 25105) ড/131150 50100. 08610 
01510025 ১2 (1303 102 11)17661016060 03616 216 001061:5 ড715301) 
০810 090% 06 80010801360 1) 01219 আঃ আ10)00 10:০80 6686515 
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8190 06792160165 0000 61) ৪৫00015 0 6ড%1061)6 0000396” 
স্মার্ট বলতে চাঁন-_-এবংঠিক কথাই বলেন-__-“চরিত্রই নিয়তি অথবা উর্যাজেডিতে 
ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের দৃশ্যই বাক্ত হয়_এক্ধপ কোন একটি 
সাধারণ স্থত্র সব ট্রাজেডির ক্ষেত্রে প্রজা হতে পারে ন। | বাস্তবিই, যে 
ক্ষেত্রে 5111016 ৫০1)৫-এর দৃশ্য এবং তার পরিণাম দেখানো হয় সেখানে 
যেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের তী্রবূপ ফুটে উঠে, যে েত্রে শ্ু[15:0015559৩0108- 
এর দৃশ্য দেখানে। হয় সেখানে সেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের দূপ থাকে না; সেখানে 
নিরূপায় ছুঃখদ্ভেণগেরই বিচিত্র রূপ দেখা যায়। এখানেই আসছে আর একটি 
সমস্যার কথ' -টু;:জিক চরিত্রের সক্রিয়তার-নিক্ফিয়তার প্রশ্ন । এরিষ্টটল- 
এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন মি এবং দেননি বোধহয় এই কারণেই যে তার 
চোখে--0736 আ১০ 178৮6 00705 50229001175 01001015 তাদের 
সক্রিয় তার রূপটি যেমন প্রতিভাত হয়েছিল, তেমনি প্রতিভাত হয়েছিল তাদের ও 
নিপ্ষিয়তাঁর দপটি যারা “1১2৬০ 5022160. 90100600105 660101516” তিনি 
দেখেছিলেন--ট্যাজেডির আত্ম। নিহিত থাকে _1001061505 810015116 0165 
৪100 695"এর মধে, 00006201620 10156010009-এর মধ্যে এবং সেই সব 
ঘটন। যেমন সক্রিয় ও সবল বাক্তির জীবনে ঘটত পারে তেমনি “ক্ষিয ও 
ুর্ববল ব্যক্তির জীবনেও ঘটতে পারে । বাস্তবিকই 01007501650 07151000806 
-এর ঘটনার উপস্থাপনাই যদ্দি ট্রাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্ত হয় তাহ'লে নায়কের 
সক্রিয়ত। নিক্ষিমতার মাক্রা বিচার কর! অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাড়া না। 
যদি একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই অর্থাৎ ষে চরিত্র, বাধ! অতিক্রম করার জন্ঠ 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছানোর জগ্ত সচেতন 

গ্রাম করছে-ক্রনেতিয়ের ভাষায়-_-1০0905০19051% $01৮106 00445 2 
8০৪1, শুধু সেই চরিত্রের 42015601606) 01000611660, হ'তো- নিচ্ষিয়ের 
11019601060196) 0৫000611060 হ'তে। না, তা? হতেই এ কথা বলা যেতো ষে 
ট্যাজেডি-নায়ককে “ক্রিম হ'তেই হবে--প্রতিকুল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অবিরাম 
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মংগ্রাম করতেই হবে। ট্র্যাজেডি জীবনের অলৌকিক ছন্দক্ষেত্র_ 
এ রিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্ত এ কথাও সত্য যে ছন্দের রূপ ও পরিণাঙ্ন 
যুযুধান পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবক্ষেত্রে এক নয়। 

এরিষ্টটল নায়কের সক্রিয়তার উপরে সংলক্ষ্যভাবে কোন জোর না দিলেও 
ভবারই-__একটি কথাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চরিত্রের নিজের দায়িত্বের 
প্রশ্নটি গুরুত্বলাভ করেছিল এবং দ্বায়িত্বের প্রশ্নটি ধীরে ধীরে সক্রিয়ত্ের প্রশ্নে 
পরিণত হয়েছিল। জার্মাণ দার্শনিক হেগেল, ট্র্যাজিক চরিত্রের পতনের মুলে 
নিজ দাত্িত্ব থাকবে-_-এ কথাটি এবং বন্দ বা সংঘধই নাটকের প্রাণ__-একথ। খুব 
জোরের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল হ'তে থাকল যে 
চরিত্র নিজের কাজের দ্বারাই ছন্দ ব সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং নিজের শোচনীয় 
পরিণামের জন্ত নিজেই শেষ পর্যন্ত দ্রায়ী | জার্মাণ সমালোচকর। বিশেষ ক'রে-_ 
01005 এবং [01101 সেকৃস্পীয়র সমালোচনায় এই স্থত্ প্রয়োগ কগলেন 
এবং *চরিত্রই নিয়তি" এই কথ প্রচার করতে থাকলেন। এরই ফল-_ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে'ফাডিনাগড ক্রনেতিয়ে-_নাটকের মূলস্যত্র খুঁজে 
পেলেন- সক্রিয় ও সচেতন সংগ্রামী নায়কের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন-__ 
খাটি নাটকের নায়ককে 8০0০৭. 808 হ'লে চলবে না- ৪০605 
হতে হবে; খাটি নাটকের নায়ক বাধ] অতিক্রম করার জন্য নিরস্তর সংগ্রাম 
করবে এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। ক্রনতিয়ের 
এই সিদ্ধান্ত সব নাট্যতত্ববিদ মেনে নেননি--আ্চার, জোনস্‌, স্মার্ট প্রভৃতি 
নাট্যবি্ তার সিদ্ধাস্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন__ 
--এমন বনু সার্থক নাটক আছে যেখানে নায়ক “8০0৪. 8০৮ অর্থাৎ 
09581 ; এমন কি যেখানে নায়কের ইচ্ছাশক্তি একেবারেই শুকিয়ে গেছে 
এর] বলতে চান-_নায়ক সক্রিয় ও নিক্রিয় ছু'রকমই হ'তে পারে, সক্রিয়তার ও 
নিক্কিয্তার মাত্র! চরিজে চরিত্রে ভিন্ন হয়। বড় বিচার ট্র্যাজেডি-রম আর সবই 
এ রস স্যর উপায় মাত্র । 


প্রফুল্ল ১৫৩ 


নায়কের সক্রিয়তা নিষ্রিয়তার প্রশ্নটি আরো! একটু বিশেষ সবিস্তারে 
আলোচনা কর] আবশ্তক | আগেই বল! হয়েছে-ট্রযাজেভি আসলে মানুষের 
0007671620 20156010013-এর কাহিনী অর্থাৎ মানষের ছন্ব সংকট ও 
শোচনীয় পরিণামের কাহিনী । এ কথা ঠিকই বটে ষে ট্রযাজেডিতে আমর! 
মানুষের সত্তাকে তীব্রতম উত্তেজনা নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের ছুনিবার চাপের 
বিরুদ্ধে প্রাণপণ বুঝাপড়া করতে দেখি-_মানুষের সত্তার জৈবিক ও মানসিক 
ংকটের জটিল, ভীষণ একান্তিক এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখি কিন্তু এ 
কথাও ঠিক যে ট্র্যাজেডিতে আমরা যে দন্দক্ষেত্র দেখি, সেখানে শুধু যে 
সক্রিয়ের ও নব”৭ সুক্মাপড়ার দৃশ্যই দেখা যায়, তা? নয়, নিক্ষিয় ও দুর্ববলকেও 
পরিবেশের চাপের তলে তিলে তিনে ক্ষয়ে যেতেও দেখা যায়) দেখা যায়-_ 
কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবেশকে প্রতিকুল করে তুলেছে 
--পরিবেশের উপরে তীব্র চাপের স্ষ্টি করে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়৷ 
জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রবলতর চাঁপের বিরুদ্ধে নিষ্ষল সংগ্রাম ক'রে শোচনীয় 
পরিণতি লাভ করেছে । আবার কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি মহত প্রবৃত্তির প্রেরণায় 
অন্থায়ের গতি রোধ করতে যেয়ে প্রবলতর পরিবেশের নিষ্ঠুর আক্রমণের 
আঘাতে শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারিয়েছে । কোনক্ষেত্রে বা আকম্মিক কারণে বা 
অন্ত কোন অনিবার্য কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়, ব্যক্তি প্রতিকূল 
পরিস্থিতির আবতে পতিত হয়ে অসহায়ভাবে ছুঃখযন্ত্রণ। ভোণ করেছে এবং 
পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া আর কোন কিছুই 
করতে পারছে না। সব ক্ষেত্রই ছন্দের ক্ষেত্র এবং একের সঙ্গে অন্থের পার্থক্য 
শুধু চাপের বণ্টন ব্যাপারে । কোথাও ব্যক্তি-চাপ পরিবেশের উপরে বেশী 
মাত্রায় কাজ করে. কোথাও বা পরিবেশ ব্যক্তির উপরে বেশী মাত্রায় চাপ স্ঠি 
করে-_-এই যা পার্থক্য । কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবেশকে চাপতে চাঁপতে 
ংকুচিত করে কোণঠাসা ক'রে ফেলে, শেষপর্ধস্ত পরিবেশের হঠাৎ আক্রমণে 
পরিবেশের কাছে পরাজিত হয়; কোনক্ষেত্রে বা পরিবেশই ব্যক্তিকে চেপে 


১৫৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


ধরে এবং চাপতে চাপতে নিক্কিয় ক'রে ফেলে-_কার়িক প্রতিক্রিয়ার পথকে 
এমন কি ইচ্ছাটুকুও বন্ধ ক'রে দেয় এবং শেষে খোচনীয় পরিণতির আবর্তে 
তলিয়ে দেয়। ছুই ক্ষেত্রেই চরিত্র £0 8£81056 5012060]710)8? বটে কিন্ত 
হুন্বের গতি ও প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। স্থতরাং এ কথা মনে রাখতে হবেই 
যে ট্র্যাজেডির চরিত্র সর্বত্র এবং সর্বদাই ৪০0০৪ হবে এমন কোন কথা নেই, 
--580650. 1900+, বা "58551, সে হ'তে পারে । যে ক্ষেত্রে চরিত্র 
সক্রিয় সে ক্ষেত্রে দর্শকের ওঁৎস্থক্য-দর্শকের ওংস্থক্যই বড কথা--চরিত্রের 
ক্রিয়াপরম্পরাকে অনুসরণ করে এবং ফেক্ষেত্রে চরিত্র নিক্কিয় সে ক্ষেত্রে চরিত্রের 
দুঃখ-ছুর্ভোগের ক্রমবিনিপাত এবং পরিণতি দেখাব জন্য দর্শকরা উন্নৎক 
থাকে । মনে রাখতে হবে-__ওংস্থক্যের উদ্বোধনে নাটকের আরম্ত ওঁংস্থক্যের 
ক্রমবুদ্ধিতে নাটবে র অগ্রগতি এবং ওৎস্থুক্যের অবসানেই নাটকের উপসংহার । 
যতক্ষণ এ সিদ্ধান্ত করা না ষাবে যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই ক্রিয়াকলাপ 
ওংহৃক্যের জনক, নিক্কিয় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ গংস্থক্জনক নয়, 
ততক্ষণ এ সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে সক্রিয় চরিত্রহই একমাত্র 
নাটকীয় চরিত্র, নিক্ষিয় চরিত্র নাটকীয় নয়-_শুধু সক্রিয় চরিত্রে ক্রিয়াই 
দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সমর্থ, নিক্ষিয় চরিত্রের প্রতিক্রিয়। দর্শকচিত্ত আকর্ষণ 
করতে সক্ষম নয়। লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে বিবাদ ক'রে কোন লাভ 
নেই। লক্ষ্য- ট্র্যাজেডি রল আর সবই এ লক্ষ্যে পৌছাঁবার উপায় মাত্র। 
সক্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস স্থষ্টি করা হোক আর নিক্ষিয় চরিত্র অবলম্বনেই 
রম তৃষ্টি কর হোক-_রসম্যষ্টিই আসল লক্ষ্য । রস নিষ্পন্ন হ'লে--ট্র্যাজিক 
ইল্প্রেশান' যতি হ*লে,_উপাদান যোজনার সুত্র নিয়ে চুল চেরা বিচারে প্রবৃত 
হওয়ার প্রয়োজন কি? 

এই গ্রঙ্গেই, সক্রিয়তার প্রত্যক্ষত! ও পরোক্ষত৷ সম্পর্কে দু'একটি কথা 
বল! আবশ্তক। “সক্রিয় বলতে বুঝায় সেই চরিব্রকেই ষে চরিত্র পরিবেশের 
চাপের বা বাধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পরাজ্ঘুখ হয় 


প্রফুল ১৫৫ 


না--প্রতিকুল পরিবেশের আক্রমণের মুখে, পালিয়ে না যেয়ে আক্রমণ 
প্রতিহত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকবে। যে ক্ষেত্রে এই 
চেষ্টা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চরিত্রের প্রত্যক্ষ আচরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত, সেথানে 
সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ, আর যেখানে ত৷ পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্তান্ত চরিত্রের বর্ণনার 
ভিতর দিয়ে প্রকাশিত সেখানে সক্রিয়তা পরোক্ষ । আমর? অনেক সময় 
পরোক্ষ সক্রিয়তাঁকে নিক্ষিয়তা ব'লে ভূল ক'রে থাকি- এবং প্রত্যক্ষতাকে ও 
সক্রিয়তাঁকে এক ব'লে মনে করি। নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধব চরিত্রটি 
এর ভাল দৃষ্টান্ত । নবীনমাধবকে নিক্ষিয় বলার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই। 
কারণ নবীনন*পবৰ মীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতি- 
ক্রিয়া দেখিয়েছে ; যেখানেই এবং যে ভাবেই অত্যাচার আহ্বক--তার 
প্রতিবিধানে তৎপর হৃ'য়েছে-_নীলকরদেের অত্যাচার ও অন্যান্য জুলুমের সাঁমনে 
যথেষ্ট সাহম দেখিয়েছে । তবে এই কথা বল। যেতে পারে ষে নবীনমাঁধবের 
ক্রিয়াগুলি যতট। পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ততট। প্রত্যক্ষভাবে 
উপস্থাপিত হয়নি । অতএব নবানমাধ্ব পরোক্ষ সক্রিয় চরিত্র বটে, কিন্ত 
নিষ্ষিয় চরিত্র নয়। দৃশ্যকাব্যে মুখ্য মুখ্য ঘটনাকে দৃশ্ঠট করা, চরিত্রের 
আচরণকে যথানভ্তব প্রত্যক্ষ ক'রে তোল! বাঞ্চনীয়_-এ কথা অবহ স্বীকার্ধ ; 
কিন্তু এ কথাও অবশ্য লক্ষণীয় যে নাটকে সব কিছুকে দৃশ্য করার অবকাশ থাকে 
না; অনেক কিছুকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করতে হয়। অবশ্য পরোক্ষতার 
মাত্রা বেশী থাকলে নাট্যলক্ষণে ঘাটতি পড়ে, চরিত্রের গুত্যক্ষ ক্রিয়ার মাত্রা কম 
হয়। তাঁ'ই বলে এ কথা ঠিক নয় ষে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হ'লেই চরিত্র 
স্বভাবে নিক্রিয় হ'তে বাধ্য । 

আগেই বলেছি-_-আসল বিচার্ধ_ ট্র্যাজেডি-বোধ জাগে কি না৷ সেই প্রশ্নটি। 
এই বোধটি নাটকে নান। কারণে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন হতে পারে এবং তার ফলে 
নাটকখানি উ্রযাজেডির মর্ধাদ! থেকে ত্রষ্ট হ'য়ে যেতে পারে । উউর্যাজেডির ধিনি 
প্রথম শুত্রকার সেই এরিইটলও লক্ষ্য করেছিলেন ট্র্যাজেডির আসল রসের ম্বরূপ 


১৫৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


বুঝতে ন! পেরে কেউ কেউ ভয়ানক রসের স্থলে বীভৎস রস স্ট্টি ক'রে বসেন 
এবং তার মতে [10০১ 150 2191105 99০00800181 10621)9 0 01:62৩ 
৪ 52052 1700 06 06 66০1001916১ ০৪ 01] 06 606 0700150003 ৪1০ 
৪0181)821 (0 08৩ 0010056 0% 0:8895 1” যেহেতু ট্র্যাজেডি 5611005 
10010626101) সেখানে--“10310 096 906101) 01১16 10030 0০ 0090)11€ 
17:800781%1 মোটকথা এরিই্টল এই কথাই ব'লতে চেয়েছিলেন ষে দু'টো 
কারণে ট্র্যাজেডির ট্রাজেভিত্ব-হানি ঘটতে পারে-_-এক, অন্থপযুক্ত ভাবের 
উদ্দীপন। ছুই,_অন্ুচিত ঘটনার সন্নিবেশ । বাম্তবিকই ট্রাজেডির উদ্দেশ্য এমন 
একটি ভাবের উদ্রেক করা-_ষার আন্বার্দনের জন্য চিত্তের বিশেষ মনোভঙগী ব 
ভাবশুদ্ধি থাক চাই-_বিষয়বস্ত গ্রহণে একান্তিক আন্তরিকতা এবং ঘটনার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর গুকত্ববোধ থাকা চাই। প্ররৃত শোচনার 
উদ্রেক দর্শকচিত্তের,আস্তরিক সহানুভূতি ও গুরুত্ববোধের মাত্রার উপরে নির্ভর 
করে বলেই যা” আন্তরিকতাঁর লাঘব করে, গুরুত্ববোধের হানি ঘটায়, তা 
ট্র্যাজেডির পরিপন্থী ব'লেই গণ্য হয়ে থাক । অতএব সার্থক ট্র্যাজেডি স্থষ্ট 
করতে হ'লে--এমন একটি বান্তবকল্প ঘটনা বা সংকট উপস্থাপিত করতে হবে 
ষা'কে মানুষ একান্তিক আগ্রহে এবং একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে 
এবং এমনভাবে তাঁকে উপস্থাপিত করতে হু'বে যাতে ঘটনার বাস্তবতা তথা 
গুরুত্ব কোন রকমে ব্যাহত না হয়। সংকটের বাম্তবত1 অকৃত্রিমতা এবং 
গভীরত। যেখানে থাকে না সংকট সেখানে অনিবাধ এবং অপরিহার্য 
রূপে দেখা! দেয় না, সেখানেই ঘটনার আপাতগুরুত্ব থাক সত্বেও নাটক 
ট্্যাজেভি-ধর্ম হারিয়ে ফেলে; কারণ নাটকে জীবন-সংকট, তীব্র দুখেতন্ব এবং 
শোচনীয় পরিণতি তথা গভীর জীবন সমালোচন। দেখানোর অভিপ্রায় ঘটনা- 
চমৎকারিত্ব স্তন চেষ্টার বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়__নাঁটকের আপাতগুরুত্ব লঘু 
ঘটন।-রসে পর্যবসিত হ'য়ে যায়। একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই উ্যাজেডি মেলো- 
ফ্রাঞার পংক্কিতে নেমে বায় । আবার বেখানে প্রকৃত কোন সংকটকে নাট্যকার 
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বাস্তবিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ঘটনার কার্কারণনিয়ম সম্মত বিন্যাসের সাহাষ্যে 
উপস্থাপিত করতে পারেন না-_চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক 
আচরণের মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না, সেখানেও নাটকের হেয় 
বালঘথু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তাদেয় এই কারণেই যে 
অন্বাভাবিক ঘটন! বা আচরণে মন বিমুখ হতে থাঁকে এবং বৈমুখ হ'তে হ'তে 
শেষ পরস্ত সমগ্র কাধের বা সংকটের গুরুত্বে সন্দিহান হয়ে পড়ে। যেখানে 
এই সব অশ্বাভাবিক ঘটনায় বা আচরণের আধিকো দর্শকমনের আগ্রহ; 
একাস্তিকত1, সংকট-ওঁংন্থক্য, এক কথায় গুরুভঙ্গিমা নষ্ট হয়ে যায় সেখানেও 
নাটক র্যা ৬-ধম হারিয়ে ফেলে। সুতরাং নাটক ট্্যাঙ্গেডি হয়েছে অথবা 
মেলোডরামাস় পধবপিত হু'য়েছে_এ টিচার করার একমাত্র এবং শেষ উপায় 
নাটকে যে জীবন-সম্নালোচন! করা হয়েছে তার আন্তরিকতা স্বাঁভাবিকতা ও 
গভীরতার মাত্রা পরিমাপ করা অর্থাৎ_যে জীবনের ট্র্যাজেডি দেখানো উদ্দেশ্য 
হয়েছে তার 701560100139৮ দর্শকচিনেে কতখানি গুরু মনোভঙ্গী স্থগ্টি করতে 
পেরেছে তার হিসাব করা । যেখানে সংকটেপ অবাস্তবতায় দ্বন্দের ও দুইখছুর্ভোগের 
গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় অথবা অবাস্তবতায় ছন্দের ও দুংখছুর্ভোগের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে 
যায় অথব। অবাস্তবিক ঘটনার ও আচরণের লঘৃতায় জীবন-সম।লোচনার 
আস্তরিকত। ও গভীরত। মারাত্মক রকমে ক্ষুপ্র হয়, সেখানেই নাটক ট্র্যাজেডির 
অকুত্রিম গুরুত্ব ও গাভীর হারিয়ে মেলোড়ামায় পর্যবসিত হয়। মেলোড্রামা ও 
ট্র্যাজেডির সম্পর্ক নিয়ে ধারাই আলোচন1 করেছেন তারাই এ কথ! বলেছেন 
ষে মেলোড্রামার লক্ষ্য--অগভীর, আকন্মিক ও চমকপ্রদ ঘটনার আবেদনে 
চিত্রকে উত্তেজিত ও কৌতুহলী ক'রে রাখা__“286৩ 17315061906 003 11- 
০$061/৮-_শুধু ঘটনার চমক ও বৈচিত্র্য দিয়ে দর্শকের মন ভোলাবার চেষ্টা 
করা। আর ট্রাজেডির উদ্দে্-_-জীবনের সংকট ও শোচনীয় ছুঃখহুর্ভোগের 
অকৃত্রিম ও সুগভীর রূপকে ব্যক্ত করা--ঘটনাকে লক্ষ্য হিনাবে ব্যবহার ন। করে, 
জীবনাবেগ উপস্থাপনার উপায় হিসাৰে প্রয়োগ কর! । একে-_জীবনকে উপলক্ষ্য 
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ক'রে ঘটনার চমৎকারিত্ব দেখানো, অন্তে-_ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে জীবনরহন্যের 
ভাগ্যবিপধ্যয় ও দুঃখ ছুর্ভোগের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা । মেলোড়ামায় 
ঘটন] নিজেকে দেখায়, ট্র্টাজেডিতে ঘটন] জীবনরহস্তের উপরে আলোকপাত 
করে-_সতাঁর গভীর সংকট এবং শোচনীয় বিপত্তি পরিণতিকে দেখায়। 
এখানেই ছুঃয়ের মৌলিক পার্থক্য। এই মৌলিক পার্থক্যের স্বরূপটি বুঝতে 
না পারলে ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা এবং মেলোডাযাকে ট্র্যাজেডি ব'লে তুল 
করার সম্ভাবনা আছে। স্বতরাং শাস্্কারগণ সমালোচকদ্দের সতর্ক করার 
জন্য জানিয়ে রেখেছেন-_-মেলোড়ামাস্থলভ ঘটন1 থাকলেই নাটককে মেলোড়াম। 
বলতে হবে অথবা ট্র্যাজেডি লেখার চেষ্টা সার্থক না হলেই ষে তা” মেলোড়ামায় 
পর্বসিত হবে--এমন কোন কথা নেই। তীর! বলতে চেয়েছেন এই যে 
মেলোড়ীমার মতে! চমকপ্রদ বা আকম্মিক ঘটন] সত্বেও যেখানে সংকটের 
বাস্তবতা তথা গুরুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে, জীবনরহস্তান্বেষণের একাস্তিকত্1 এবং 
ভাগ্যবিপর্যয়ের ছুংখ্যস্ত্রণাকে ও পরিণতিকে অকৃত্রিম আলোকে উপস্থাপিত করার 
চেষ্টা অধ্যাপক নিকলের তাষায় 41)21015653 2180. 101)1158116১? থাকবে, 
সেখানে নাটক ট্র্যাজেডির মর্ধাদদীতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে | লঘুত্বজনব্ত এবং 
গুরুত্বজনক উপাদানের কাটাকাটির ফলে__যেখাঁনে লঘুত্জনক উপাদান অর্থাৎ 
লঘৃত্ববোধ প্রাধান্ত লাভ করে সেখানেই নাটক মেলোডরামা আর যেখানে 
গুরুত্ববোধ গ্রাধান্তলাভ করে সেখানে নাটক ট্র্টাজেডিই। মোট কথ! দাড়াচ্ছে 
এই যে নাট্যকার যেখানে একাস্তিক আস্তরিকতায় জীবনের শোচনীয় সংকট 
এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের ( 01010611650 12856916016 ) বেদনাকে রূপ দিতে 
চেষ্টা করেন, যেখানে ঘটন! চমৎকারিত্বকে ছাপিয়ে জীবনাবেগের অকত্রিমত] 
ও করুণ পরিণতির কথ! বড় হয়ে উঠে, যেখানে ঘটনা “এহ বাহ্‌? হয়--আগে 
মনে ভাসে সংকটের তীব্র আবর্তের রূপ, অন্তর্ধাহের মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ছবি, মনে 
জাগে পরিণতির জন্ত আস্তরিক শোচন! সেখানে নাটককে ট্র্যাজেডি ছাড়া আর 
কিছুই বল! চলবে ন1। ট্র্যাজেডিতে চমকগ্রদ আকম্পিক এবং অকারণ ঘটনাকে 
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অবশ্তই দোষ বলতে হবে। বিত্ত এদোষ অঙ্গ-দোষের মত সেই পর্যস্তই 
উপেক্ষণীয়, যে পর্যস্ত তা! প্রাণাস্তক ন] হয়-ট্র্যাজেডির আত্মাকে হুনন না 
করে। এখানেই সমালোচিকের অগ্রিপরীক্ষা। দোষ কোথায় এবং কতখানি 
আত্মাকে স্পর্শ করেছে, কোথায় তা আঙ্গিক খু'ত মাত্র হয়েছে-_-এই বিচারে 
যিনি যত নিখুঁত পরিমাপ করতে পারেন, তিনি তত বড় সমালোচক। 
তিনিই বুঝতে পারেন কোথায় মেলোড়ামাস্বলভ ঘটন1 থাকলেও নাটকের 
মেলোড়ামা বলা হবে না কোথায় গুরুত্ব ( পিরিয়াসনেস ) অকৃত্রিম এবং 
কোথায় তা কত্রিম। 
আগেই বলেহি, কত্বিম গুরুত্ব, কৃত্রিম সংকট হ্থষ্টির চেষ্টা থেকে অথব] যথার্থ 
ংকটকে অবাস্তবিক রূপের মধ্যে অঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা থেকে জন্ম নিতে পারে। 
যেখানে সংকটেরই কৃত্রিমতা সেখানে লঘুত্ব বিষয়েরই মধ্যে অথাৎ আত্মার মধ্যেই 
নিহিত-_যেখানে উপস্থাপনার কৃত্রিমত1 সেখানে লঘুত্ব অঙ্গজনিত। যেখানে 
সংকট স্বভাবে কৃত্রিম, সেখানে নাটকে-__200616 11751566102 00. 100161)0” 
অনিবাধভাবেই অ।সে, আর যেখানে সংকটের ধ্যান অস্পষ্ট, যেখানে সংকটের 
স্থপ্টি-স্থিতি-লয়ের দূপ অপরিচ্ছন্ন, সেখানে ঘটনার ক্রম অন্বয় ও বাস্তবতা ক্ষণ 
না হয়ে পারে না। এই ঘটনার ক্রম অন্বয় ও বান্তবত' যেখানে আপত্তিকর অর্থাৎ 
বিরক্তিজনক মাত্রায় ক্ষ হয় সেখানে নাটক মেলোড়ামার স্তরে নেমে যায়। 
তাই অধাপক নিকল যেখানে মেলোড্রামার লক্ষণ নির্দেশ করত যেয়ে__ 
৮17). 17991506106 017 1801061)65-এর উপরে জোর দিয়েছেন, সেখানে 
[.91095 5,611 তার [76 46 0: [01810080615 11008” গ্রন্থে মেলোড়ামার 
ও ড্রামার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে সিদ্ধাস্ত করেছেন--ণ[0) 2 00610941810)9 
02 00810510102 15 09010 01: 0011615 190101178, 00177010015 ০৮০1. 
00191395156. [0192 ০1501900615 100৮০ 7101) 11610001706 50680. 6000 
0106 67000010108] 06810 00 21001) 605 25010 01 10617 006 


106155201791105,10106 1800 0£ (21051001 010005563 10610019098. 


১৬৯ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


একদিকে সংকটের বা ছন্দের কৃত্রিমতা অন্যদিকে উপস্থাপনার মারাত্মক 
অবান্তবিকতা-_- নাটককে মেলোড়ামায় পরিণত করে। 

এবার- গোড়ার প্রশ্ন গুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর] যাক এবং তা” করার 
আগে প্রশ্নগুলিকে চোখের সামনে সাজিয়ে রাখা যাক। 

(ক) প্রকল্প রসোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না? 

খে) প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি না হয়ে মেলোডীমা হয়েছে কি না? 

গে) প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি না বলে প্যাথেটিক বা করুণরসাত্মক নাটক বলা 
হবে কিনা? 

প্রথমতঃ, বিচার করে দেখা যাক- প্রফুল্ল রসোতীর্ণ ট্রাজেডি হয়েছে কি 
না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গেলে হিসাব করে দেখতে হবে যে প্রফুল্ল 
নাটক পড়ার বা দেখার পরে পাঠকের বা দর্শকের মনে প্রফুল্ল চরিজ্রের পরিণাম 
বা! যোগেশ চরিত্রের ০2181710 800. 50921105 দেখে 807)21105ও 
13150100100) বোধ তথা শোচন] জাগে কিনা, দেখতে হবে- প্রফুলের 
জীবনে যে অবস্থায় এবং যে ভাবে শেষ হয়েছে তা” ট্র্যাজেডি সংবিদ উদ্দেক 
করার উপযুক্ত কিনা; এবং যৌগেশের জীবনে যে বিপত্তি দেখা দিয়েছে, 
যোগেশ ষে আঘাত ও ষাতনা পেয়েছে যেভাবে এবং যতখানি আত্মহার| এবং 
অসাড় হয়েছে তা” ট্র্যাজেডিবোধ জাগাতে সমর্থ কি না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে 
হবে ঘটনাগুলি তেমনভাবে ঘটছে কিনা যেমনভাবে ঘটলে উ্র্যাজেডি-সংবিদের 
ধারণাত্মক এবং আবেগাত্মক উভয় দিকই অক্ষু্ন থাকে । অর্থাৎ দেখতে হবে__ 
ঘটনাগুলি শ্বব্ূপতঃ উ্রযাজেডি-বোঁধের উদ্বোধক কি ন1 এবং যেভাবে তার! 
ঘটেছে তা এ বোধের উদ্দীপক হতে পারে কি না। 

এ কথ! বল। বাহুল্য যে প্রফুল্ল নাটক একটি স্থখী পরিবারের ভাগ্যবিপরযয়ের 
অর্থাৎ 40015607:00৬-এর কাহিনী, যোগেশের ভাষায় বললে-_সাজানে। 
বাগানের শুবিয়ে যাওয়ার দৃশ্ত । এ কথাও বাহুল্য ষে এই নাটকে একাধিক 
চরিত্রের ভাগ্যে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপত্তি ঘটেছে-_বিশেষ করে প্রফুল্ল, যোগেশ 


প্র ১৬১ 


এবং জ্ঞানদার ভাগ্যে । এইটুকু বুঝতে বা স্বীকার করতে কারে! কোন কই 
হয় না, কারণ এটুকু খুবই ম্পষ্ট। স্ৃতরাং প্রফুল্লকে ট্রাণাজেডি বলার কুষ্ঠ! যদি 
আসে তা” আসতে পারে এই কথা মনে করার ফলেই ঘষে এই নাটকে একটি 
সুখী পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে__প্রফুল বা! যোগেশের 
জীবনে যে বিপত্তি ও হুঃখ-ছুর্দশ! ঘটেছে__তা যথেষ্ট মাত্রায় “শোচনীয়” হয়নি 
অথাৎ ভাগ্যবিপধয়কে এমন 'এমন ঘটনার সাহাঁষ্যে উপস্থাপিত করার চেষ্টা কর! 
হয়েছে যাতে ছুঃগ-ছর্ভোগ-যস্ণার গুরুত্ব তথা শোচনীয়ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। 
অতএব গুফুল্ল ট্র্যাজেডি কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে-_কু] 
অমূলক কি সসক্চ এই প্রশ্নটির মীমাংসার উপরে। প্রথমতঃ প্রফুল্পকে 
আমর] সাজানো বাগানের শুকিয়ে যাওয়ার ট্রাজেডি হিসাবে বিচার করে 
দেখতে পারি। নাটকের প্রারভে নাট্যকার অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে 
কতকগুলি স্পঈগেখার সাহাযো সাজানে] বাগানের ছবি কুটিয়ে তুলেছেন । 
মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার অব্যবহিত পুর্বে যোগেশ সম্পত্তি চিহ্কিত 
করতে ধেয়ে শিজের অক্লান্ত সাধনার এবং পারিবারিক সমৃদ্ধির ও মুখের 
যে স্থন্দর একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে 
নাট্যকারেরও 42%0951009-ক্ষমতা। ফুটে উঠেছে । এই ক্ষমতাকে নাটা- 
শাস্্কাররা বলেছেন 40187080280100 0৫ 173601000961019”--সংবাদকে 
ক্রিয়াপাৎ করে তোলার, চরিত্রেপ স্বাভাবিক আচরণের অস্ততূক্ত করার 
ক্ষমতা । যোগেশের সম্পত্তি চিহ্কিত করণের ভিতর থেকে যে সব তথ্য 
উত্বকিপ্ত হয়েছে তা থেকে আমর! জানতে পারি-_-যোঁগেশ অতি দীন-দরিদ্র 
অবস্থা থেকে শ্রম ও সততাগুণে নিজের সৌভাগ্য গডে তুলেছেন-_প্রচুর ধন 
সম্পত্তির মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন-_মা, দুই ভাই, স্ত্রী-পুজ 
এবং ভ্রাতৃ-বধূ নিয়ে সুখে দিনযাপন করছেন । আরে] জান] যায় যোগেশ 
শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার পরে মা ও ছুই ভাইকে নিয়ে বস্তির এক কুড়ে ঘর 
ভাড়া করে বাস করেন এবং অক্াস্ত পরিশ্রষের এবং সতভাবের ভ্বারা ব্যবসায়ে 
১১ 


১৬২ মাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


ধন ও স্থনাম অঞ্জন করেন-__ছুই ভাইকে মান্য করবার জন্য যথাসাধা 
চেষ্টা করেন- রমেশকে উকিল করেছেন, হুরেশকে মানুষ করতে পারেন নি। 
এই ভাবে যোগেশ এক স্থখী পরিবারের উপযুক্ত কর্তা ও কেন্ত্রীয়পুরুধ। 

কিন্ত এই সুখী পরিবারের (সাজানো বাগানেরও ) জীয়নকাঠি নিহিত 
ছিল রি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাগারে । রি-ইউনিয়ন ব্যাস্ক ফেল হওয়ায় 
পারিকারিক মৌভাগ্য চরম সংকটের সম্মুখীন হল। পাওনাদারদের পাওন! 
মেটাতে গেলে যোগেশকে আবার ফতুর হয়ে যেতে হবে-_পাঁওন। ন1 মেটালে 
সততা ও স্রনাম হারিয়ে মন্ুষ্যধর্মের দিক দিয়ে দেউলে হতে হবে। যোগেশের 
জীবনে মহাঁসংকট উপস্থিত হলো । যোগেশ অস্থির হলেও সততা ও 
সুনাম রক্গীর সংকল্ে স্থির থাকলেন--সব কিছু বিক্রয় করে পাওনাদার- 
দের দায় মেট।বার সংকল্প করলেন । কিন্ত এহ পরিস্থিতিতে আর একদিক 
থেকে আরে! এক বড় বিপদ দেখা [দল । মেজে? ভাই রমেশ উকিল; 
তার কাছে সততা হনামের চেয়ে সম্পত্তি অধিক কাখা। (যাগেশের স্থির 
সাধু সংকল্পের গ্রাস থেকে ধনসম্পন্তি বাঁচাবার চন্য রখেশের উকিল মন্তিফ 
সক্রিয় হয়ে উঠল। তাপ পু-প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । যোগেশের 
ধনসম্পর্তি আত্মসাৎ করবার জন্য রঙে বছপরিকর হল এবং অন্যায়ের আজোতে 
গা ভাসিয়ে দিল। 

যোগেশের অপ্ররুতিস্থ অবস্থার সুধোগে রমেশ যোগেশের সই চুরি 
করে সমন্ত সম্পত্তি বেনামী অর্থাৎ আত্মসাৎ করল। যোগেশ বুঝতে 
পারলেন--সংসাঁরে সকলেই বিষয় চাঁয়, তাঁকে কেউ চায় না। যোগেশ্রে 
€জাচ্চোর নাম রটে গেল--যোগেশের অস্তরাত্মার অপমৃত্যু ঘটল। রমেশ 
খধিকার কায়েম করবার জন্য সবরেশকে জেলে পাঠাল এবং যোগেশকে বাড়ী 
€থেকে বিতাড়িত করল। যোগেশের বিপত্তি ও ছুঃখযস্ত্রণা ফোলকলা য় পুর্ণ 
হল-_ অন্তরে বাহিরে ধোগেশ রিক্ত হয়ে গেলেন। দ্বী-পুত্রের হাত ধরে 
তযোঁগেশ ,আবার এক বস্তির কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিলেন। অস্তরে মন্মাস্তিক 


প্রফুল ১৬৩ 


দাহ-_জোচ্চোর নামের বৃশ্চিক দংখন_ ক্রমবর্ধমান অসাড়তা-_বাইরে দুঃসহ 
অভাবের তাড়না ও পীড়ন। এত করেও রমেশ ক্ষান্ত হল না। নি্ষণ্টক 
হওয়ার জন্য পাপের শেষ ধাপে নেমে গেল- যোগেশের একমাত্র পুত্র 
যাদবকে হত্যা করার যড়মন্ত্র করল। যোগেশের অনাড়তার স্থযোগে 
যাদদবকে হস্তগত করে বিষ প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা! করল । রমেশের স্ত্র 
প্রফুল্ল নিজের প্রাণ বিসঞ্জন করে যাঁদবকে রক্ষা করল-_শেষ পর্যস্ত রমেশকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মান্ুব-যোগেশের প্রেত-মৃতি শুকিয়ে যাওয়া সাজানো 
খাগানের দিকে চেখে শদু দার্ঘশাপ ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল 
না। স্থতরাং এই সিদ্ধান্ত অবশ্তই কর! যেতে পারে--প্রফুল্ল নাটকে প্রফুল্পের 
বা যোগেশের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি যাই হোক না কেন--একটি সাজানো! 
বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি যে ফুটে উঠেছে মে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
শাই। এ কথা কেউই অশ্বীকার করতে পারবেন না যে সৎ ও অধ্যবসায়ী 
“যাগেশের সুখী পরিবারটি সংকটের আবন্তে ঘুরপাক খেতে খেতে শোচনীয় 
পরিণীমের অতলে তলিয়ে গেছে । রমেশ যোগেশকে জীবন্ত করেছে-_ 
মাকে পাগল করেছে, জ্ঞ।নদাকে অনাহারে মেরেছে এস প্রফুল্পকে গল। ঈপে 
হত) করেছে এবং শেষ পধন্ত নিজে কারাগারে গিয়েছে শিশু ও নারী হত্যার 
দায়ে। পরিবারটি যে মৃত্যু বা অপমৃত্যুতে ছিন্নভিন্্ হয়ে গেছে--এ বিষয়ে 
যেমন কোন সন্দেহই নেই তেমনি যে পরিস্থিতিতে এ মৃত্যুর বা অপমৃত্যুর 
ঘটন1! ঘটেছে ভার বাঁস্তবত! সম্বন্ধেও মনে তেমন রসভঙ্গকারী প্রশ্ন জাগে না। 
এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রফুল্ল নাটকে যে সব '০৪181715 4 
90111)5-এর ঘটন। দেখানো হয়েছে-_তার সামগ্রিক ফল-_ 45৪] ৪150 
[1৮5৮1 এই হিসাবে প্রফুল্ল একখানি যথার্থ পারিবারিক ট.যাজেডি। 

এখানেই এবং এখনই প্রশ্ন উঠবে--পারিবাশি* ট্যাজেডি হলেও 
নামকরণের ইঙ্গিত অন্ুলরণ করে, নাটকখানিকে প্রফ্ুলের ট্রযাজেভি হিসাবে 
গণ্য করা চলে না কি? প্রস্কুলকে--506-0:88৩৫” বল! যায় নাকি? 


১৬৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে নাট্যকারের মনে গগ্রকুল্প' যে কোন 
কারণেই হোক, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাঁর করেছিল এবং সেই কারণেই 
তিনি নাটকখানির নাম রেখেছিলেন-_“প্রফুল্ল” । রুষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডির 
আদর্শ বা “সরল1'র অভিনয় সাফল্যের প্রেরণা-_ষেটাই প্রেরণ। হিসাবে কাজ 
করুক, এই অন্মান খুবই স্বাভাবিক যে গিরিশচন্দ্র প্রথমতঃ নিরপরাধ বাপিকা 
বধূর (প্রফ্কল্লের) নিরুপায় আত্মদাঁনের ট্রযাজেডিকেই বিষয়বস্তব হিসাবে নির্বাচন 
করেছিলেন এবং প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি দেেখানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিনব 
তদ্দানীস্তন পারিবারিক পরিবেশে একটি সরল! বালিক। বধূর ট্র্যাজেডি স্থাপনা 
করতে যেয়ে গিরিশচন্দ্র যে পরিকল্পনা] গ্রহণ করলেন তাতে একটি যৌথ 
পরিবারের ভাঙন পটভূমি স্বরূপে অত্যাবশ্যক ছিল। এই যৌথ পরিবারের 
ভাঙন দেখানোর তথ! প্রফুল্লের ট্র)াজেডির পরিস্থিতি স্ট্টি করবার ভন্য__ 
নাট্যকার যোগেশের ট্র্যাজেডি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন । যে 70901-9০01077 
বা পরিস্থিতি দ্বারা নাট্যকার প্রফুলের ট্রাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন তা 
তৈরি করতে--যোগেশের এপ মানমিক পক্ষাঘাত অপেক্ষিত, একটু বি্সেষণ 
করলেই তা উপলব্ধি কর! যায়। 

সকলেই জানেন-যাদবকে কেন্দ্র করেই এ পরিস্থিতির হ্ষ্টি। যে 
যাদবকে শয়তান ন্বামীর হাত থেকে রক্ষা করতে এসেই প্রফুলকে এভাবে 
প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেই যাদবকে রমেশের হস্তগত করাতে হলে যোগেশকে 
এমন এক অসাড় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া দক্নকার যে অবস্থার স্থুযোগে যাদবকে 
ভুলিয়ে বা চুরি করে নিয়ে যাওয়া সহজ বা সম্ভর । সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই 
নাট্যকার ষেোগেশের অবস্থা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে যোগেশের আধিক 
এবং মানসিক অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখিয়েছেন--যোগেশকে ঘর থেকে 
পথে নামিয়ে এনেছেন এবং যোগেশের মনটিকে অসাড় করে তুলেছেন এবং 
সেই পরিস্থিতির পট'্ছুষিতে গ্রশ্ন্পের শোঁচনীয় পরিণতিকে স্থাপন! কনতে 
চেষ্টা কয়েছেন। 
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প্রফুল্পের যে পরিণতি আমর! দেখি তা অবশ্তই শোচনীয়! আমরা 
দেখি স্বামীকে জঘন্য ছু্ধার্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে যেয়ে স্বামীর হাতেই সরল- 
প্রাণী বালিকাবধূর মৃত্যু ঘটেছেঃ রমেশ সরলপ্রাণ। বালিকা! প্রফুল্পকে গলা 
টিপে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। মহাপ্রাণা সরল! বালিকার এই 
আত্মদীন বাস্তবিকই মহনীয় ও শোচনীয়। প্রফুল্ল বয়সে বুদ্ধিতে এবং 
অধিকারে ষত ক্ষুদ্রই হোক স্রেহ-প্রেম-ভক্তি-গ্রীতির-নিষ্ঠায় সে অনেক বড়। 
প্রাণ বিসঞ্জন দিয়েও সে মূল্য রক্ষ। করেছে-_ প্রাণপণে ধর্মের বিপর্যয়কে রোধ 
করবার চেষ্টা করেছে-_ন্সেহ-প্রেম-ভক্তি-_প্রীতিভিত্তিক যৌথ পরিবার-_ 
আদর্শের প্রতিনিধি যোগেশের বংশ ( যার্দবকে ) রক্ষা! করতে প্রাণ দিয়েছে৷ 
এই দিক থেকে দেখলে প্রফুল্ল নাঁটককে প্রফুল্লেরই ট্রযাজেডি--“916- 
718৫8” বলে গণা করা যেতে পারে। 

কিন্ত, নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য যা"ই থাক, পটভূমিরূপী__যোগেশের ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের এবং ছুঃখ-ছুর্গতির ঘটন। এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে ষোগেশের 
ট্রযাজেডিই-_ সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডিই-_দর্শকচিত্তে অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করেছে । ফলে প্রফ্ুল্লের কেন্দ্রীয়ত্ব যোগেশের আধিপত্য 
দ্বারা আচ্ডন্ন হয়েছে_নাটকখানি যোগেশের ট্রাজেডিতে পবিণত 
হয়েছে । এই কারণেই নামকরণের যাথার্থ্য নিয়ে অনেক কথা ও ওছে 
এবং সমস্যার সমাধানের জন্য নানা সমালোচক নান যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। 
প্রফুল্ল নাটকে কেন যোগেশের এই প্রাধান্য ঘটে গেছে একটু অনুধাবন 
করলেই- বুঝতে পারা যাবে । কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি মুখ্য উপস্থাপ্য হলেও, 
ভীমসিংহের ট্র্যাজেডি যে কারণে কষ্কার ট্র্যাজেডিকে ছাপিয়ে উঠেছে এখানেও 
সেই একই কারণে-_ পুরুষপ্রধান-পরিবারের মধ্যে কন্তার বা বালিকাৰধুর ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশের অবকাশ খুব অল্প বলেই_-যোগেশ পরিষারের কেন্দ্র ব'লেই-- 
নাটাকারের অজ্ঞাতসারেই যোগেশের ট্র্যান্ডেভি 'পফুলের” ট্র্যাজেডিকে 
আচ্ছাদিত ক'রে ফেলেছে । যতখানি সতর্কত1 থাকলে কেন্দ্রীয় চরিভ্রকে 


১৬৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার 


কেন্দ্রে রাখা সম্ভব হতো ততখানি সতর্কতা নাট্যকার এখানে রাখতে 
পারেননি বা রাখলেও নেতৃচরিব্রকে বন্প্রত্যক্ষ করে দর্শকমনে বিশিষ্ট আপনে 
বসিয়ে দিতে পারেননি । ষোগেশের সহজ প্রাধান্তকে চেপে দিতে হ'লে 
প্রফুলের বাক্তিত্কে যতখানি প্রধান করে তোলা দরকার 
প্রফুল্পের বালিকাবধূর স্বাধীন সত্তার মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে যেয়ে 
নাট্যকার*তাকে ততখানি প্রধান করে তুলতে পারেন নি। ফলে যোগেশেব 
উ্র্টাজেভিই সমধিক গুকত্ব পেয়ে গেছে । অবশ্য ট্র্যাঙ্েডি-বৃত্তের একাংণে 
প্রফুল্পের মুখখানিও স্পঞ্টাকারে প্রতিভাত না হয় এমন নয়। 

যোৌগেশের এই প্রাধান্তা নাটকের ট্র্যাজেডিত্বকে ক্ষন না করলেও নামকরণ 
বিষয়ে একটি সমন্যার শ্ষটি করেছে। “জুলিয়ান সীজার” নাটককে ক্রঢাসের 
ট্রাজেডি বল] এবং প্রফুল্লকে যে,গেশের ট্র্যাজেডি বলা প্রায় একই রকম 
অসঙ্গত ব্যাপার-_-অন্ততঃ নাট্যকানের সাধ ও সাধোর বৈষমোর প্রতি ষে 
কটাক্ষ করা! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । নাট্াযকাবের সাধ যেখানে জুলিয়াস 
সীজারের ট্র্যাজেডি উপপ্বাপনা কব! যেখানে সীজারের প্রতিপক্ষ ক্রুটাসের 
ইর্যাজেভি প্রাধান্ত. লাভ করলে নাট্যকারের সাধ্যেপ প্রতি অনাস্থা 
জাগ! খুবই স্বাভাবিক । এ ন্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য 
তবে এক্ষেত্রে একটি “কিস রয়েছে । এই কিস্তটি এই যে প্রদ্ষুল্ল এবং যোগেশ 
পরস্পর ভিন্নগোত্রীয় নয়-তার1 একই মুল্যের উপাসক এবং ছু'জনেরই 
অন্তরাত্বা একই ধাততে গঠিত । ছুঃজনেরই কাঁমনা--মানবিক মূল্য স্বরক্ষিত 
হোক--অকত্রিম শেহ-প্রেম-উক্তি-প্রীতির ভিত্তির উপর সংসার স্থ প্রতিষ্ঠিত 
থাক। যে মূল্য হারিয়ে বা যে মুল্যকে নষ্ট হতে দেখে যোগেশের ট্র্যাজেডি, 
সেই মূল্যকে বাচাতে যেয়ে, সেই নষ্ট মূল্যকে উদ্ধার করতে যেয়ে প্রছুল্পের 


ট্র্যাজেডি । অতএব যোগেশের ট্র্যাজেডির সঙ্গে__-“সাজানো বাগান” শুকিয়ে 
যাওয়ায় ট্র্যাজেডির সঙ্গে_প্রফুল্পের ট্র্যাজেডির একটি নিগুঢ় একের যোগ 


আছে এবং তা আছে বলেই, প্রফুল্লকে যৌথ পরিবারের আত্মার প্রতীক রূপে 
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গ্রহণ করা যেতে পারে। এই যুক্তিতে --অনেকে প্রফুল্ল” নামকরণের সার্থকতা 
প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে থাকেন কিন্তু চেষ্টাটি সম্পূর্ণ সফল _-এ কথা 
বল! চলে না। 


অবশ্য ধার! প্রঘুল্ল নাটককে প্রফুল্েরই ট্র্যাজেডি বলে স্বাকার করেছেন 
তাদেব মুখপাত্রৰপে ৬মধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বন্থ মহাশয় বলেছেন__বস্ত তঃ 
আমাদের প্রেমপুর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়! আনিবার জন্য শ্পেহময়ী 
প্রফুশ্বর আশ্মবিপঞ্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এনং সেই জন্যই নাঁটাকার উহার 
নাম দিয়াছেন_“প্রফুলল'? । কেবল যোগেশের অধংপতন ও তাহাব শোচনীয় 
পরিণাম দেখত ধণি তাহার উদ্দেশ্তা তইত তাহা তইলে জ্ঞানদার মুক্তা বা 
হত্যা সহিত নাটক শেষ হইত । কাঠিনাটিকে এতদূৰ টানিয্লা আনিবার 
কোণ সাথকতা থাকিত না। অধিবন্ধ বংণরক্ষার জন্য পাগল মদন ঘোষের 
চরিত্র সম্পুর্ণ নিরর্থক হইদা পডিত 1” 


অধ্যাপক বস্ত্র মহাশয়েব উক্তি প্রণিধানযোগা বটে কিন্ত সোগেশের 
কেন্দ্রীয় খণ্ডন করবার জন্য তিনি “ষ ঘুর্ত ধিষেছেন তা সর্ধতাভাবে 
দোষমুক্ত নয়। প্রফুল-নাটককে যোগেখের সাজানে। বাগ।ন শুকিঞ্ শাওয়ার 
ট্রাজেডি রূপে গণা করলে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা-বিন্যাস প লাচন। 
করলে, এ কথ! নিশ্চয়ই বল! যেতে পাবে “ষ নাউকেব উপমণ্তাবের সঙ্গে 
যোৌগেশের ট্রানাঙ্জিক পরিণতির বা নায়কত্বেব কোন অদঙ্তি নেই। যোগেশের 
ট্রাজেডির রূপটি লক্ষ্য করিলেই এই কথার যাথার্থা উপলব্ধি করা যাবে । 


যোগেশের সাজানো বাগান। মা, ছু'ভাই-_-রমেশ ও সুবেশ, ভ্রাতিবৃ 
প্রফুল্, স্ত্রী জ্ঞানদা ও একমাত্র সন্তান যাদবকে নিষে যোগেশের সুখী পরিবার 
নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সততাগুণে, শৈশবে পিতৃহীন ও নিঃন্ঘ যোগেশ 
আজ ধনে-মানে প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছেন । একা,  বাভীপ এবং বাধসায়- 
প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন-_অন্তরে-বাইরে পরিবারটি স্থুখী। আধিক এবং 


৬৬৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


আত্তরিক কোনও দেস্তই সেখানে নেই । যোগেশের পরিবার বাস্তবিকই একটি 
সাজানো বাগান। অর্থের সঙ্গীত এই স্থখী পরিবারের অন্ততষ ভিত্তি বটে কিন্তু 
আদল ভিত্তি হৃদয়ের অক্ুত্রিম সৌন্দর্য ও মাধুর্য-_পরিবারস্থ সকলের পারস্পরিক 
সেহ-ভক্তি-প্র/তি-প্রেমের বন্ধন। এই পরিবারের আথিক ত্রশ্বর্ষের প্রাণসার 
রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত এবং আস্তরিক এই্বর্ব নিহিত ভ্রাতৃহ্বদয়ের অকৃত্রিম 
সম্পর্কের মধ্যে । রি-ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক “ফেল” হওয়ায় পরিবারটির আথিক 
ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগল-_যোগেশ সর্বস্বান্ত হলেন । পাওনাদারদের 
টাকা পরিশোধ করতে গেলে বাভী-ঘর সব কিছু বিক্রয় করতে হবে। 
পরিণোধ না করলে_স্থনাম ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যোগেশ এক দারুণ 
সংকটের সম্মুখে পড়লেন। কিন্তু ষোগেশ যে নৈতিক ধাতুতে গঠিত তা 
কাছে স্থনাম হারানোর ক্ষতিই সব ক্ষতির চেয়ে সাংঘাতিক । যোগেশ সংকল্প 
করলেন-_সব কিছু বিক্রয় করে পাওনাদারদের দেনা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে 
দিতে হবে- আবার নিঃস্ব হতে হবে। ষোগেশের জীবনে সে এক দারুণ 
বিপত্তিই বটে। কিন্তু যোগেশ অর্থের বিনিময়ে অস্তরের ধন বিকিয়ে দিতে 
চাইলেন ন|। 

কিন্তু এই দুবিপাকের স্থযোগে লোভী রমেশের মনে যে কুপ্রবৃত্তি জেগে 
উঠল তার কুটিল ও বিষাক্ত আক্রমণ যোগেশের সখী পরিবারের পক্ষে 
ধারুণতর বিপত্তি হয়ে দেখা দ্রিল। ষে সততার উপরে ষোগেশের জীবন এবং 
যে অকৃত্রিম হৃদয় সম্পর্কের উপরে সমগ্র পরিবারটি স্বাপিত, রমেশের কু প্রবৃত্তির 
বিষাক্ত দ্ংশনে সেই সততার এবং হদয় সম্পর্কের অপঘাত মৃত্যু ঘটল । 

রমেশের মনে সম্পতিলোভ এত প্রবল হয়ে উঠল যে ০ যোগেশের দিকে 
একবারও চাইল না-__ধোগেশকে মর্যান্তিক আঘাত দিতে ইতস্ততঃ করল না_ 
যোগেশকে পরোক্ষভাবে “জোচ্চোর+ অপবাদ তথ দারুণতম আঘাত দিল, তার 
অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগে নাম সই করিয়ে নিয়ে জোচ্চোর অপবাদ পাকা 
করে রটিয়ে দিল এবং ছলনার খ্বার। সমস্ত বিষয়সম্পতি নিজের কুক্ষিগত করল । 


প্রফুল ১৬৪৯ 


যোগেশের পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটি সরে গেল-_মস্তরে-বাইরে যোগেশ 
নিঃম্ব হ'ল। রমেশের হাতের মর্যান্তিক আঘাতের এবং স্বনাম হারানোর 
আলা জুড়াবার জন্য ঘযোগেশ আত্মবিস্বৃতির উপায় খুজতে লাগলেন__ 
মদের জালা দিয়ে যর্যদ্াহের জালা প্রশমন করতে চেষ্টা করলেন । 
শয়তান রমেশ মুখোস খুলে ফেলল । মাতাল অপবাদ দিয়ে রমেশ 
যোৌঁগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দ্রিল-_-যোগেশ পথে এসে দীড়ালেন । 
রাজা! পথের ভিখারী হলেন। অন্তরে যত জ্বালা বাড়তে লাগল তত তিনি 
নেশার মাত্রা বাড়াতে থাকলেন এবং তত অসাড় বা অন্থমান্ষ হতে থাকলেন । 
স্পর্শকাতরচিত্ত যাগেশের বেদনা-বন্ধ প্রায় নিক্ষিয় হ'য়ে গেল। কিন্ধ 
তা"সত্বেও, বিন্মরণী প্রলাপের সম্রস্ত চাপ ভেদ করে অন্তরের অন্তত্তম স্তর 
থেকে মাঝে মাঝে আতনাদ জাগে--'আমার সাজানে। বাগান শুকিয়ে গেল?। 
প্রেমময়ী স্ত্রী জ্ঞানদ্রা তারই চোপের সামনে পথে পড়ে মরল। একমাত্র পুত্র 
যাদব পথের ভিক্ষুক বালক । যোগেশ যোগেশের প্রেতাত্মা । অন্যদিকে 
রমেশের শয়তানি সম্পত্তি আত্মনাৎ করেই ক্ষান্ত হয়নি-__নিণ্টক হওয়ার জন্য 
যাদবকে সে বিষ খাইয়ে মাপবার ষড়যন্ত্র করল । রমেশের হাত থেকে যাদবকে 
বাচাতে যেয়ে নরপিশাচ রমেশের হাতে গুফুল্ল প্রাণ দিল। রমেশকে পুলিশে 
গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। যোগেশ দাড়িয়ে তা" দেখল-_বুকভাঙ্গ৷ মার্তনাদ 
করল__“আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল ।” 

যোগেশের সাজানো বাগান এইভাবে বিচ্ছেদ, মৃতু, হত্যা ও অপমৃত্যুর 
আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকিয়ে গেল । জ্ঞানদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই 
সাঙ্জানো বাগান সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি-_প্রফুজের মৃত্যু এবং রমেশের নিপত্তিকর 
পরিণতির পরেই বাগানটি নিমূল হয়ে গেছে। রমেশও যোগেশের 
সাজানো বাগানের অন্যতম অর; এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। এবং তা 
চলবে না বলেই, এ কথাও বল! ঠিক হবে না--“কেবন যোগেশের অধঃপতন ও 
তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখানোই ঘদ্দি তাহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে 


১৭, নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


জ্ঞান্দার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত” । আগেই বলা হয়েছে 
-যোগেশের অন্তর্দাহ বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাঁওয়। যাবে-__-এক 
ভাইয়ের হাতের মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা; ছুই, স্নীম হারানোর জালা; তিন, 
সাজনো। বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বেদন]। সুতরাং যোঁগেগের ট্রাজেডি 
একাধিক দ্াহের সংযোগে সম্পূর্ণ হয়েছে-_অর্থাৎ একাধারে তা? অতি প্রিয়তয 
আত্মীয়ের কাছ থেকে অপ্রতাশিত- আঘাত পাওয়াব ট্রাজেডি, অন্তরাত্মার 
অপমুতুযু ঘটায় আত্মবিস্থৃতির মধ্যে আশ্রয় খোজাব ট্রটাজেডি--এবং নিজের 
চোখের সামনে নিজের হাতে-সাজানে। বাগান শুকিয়ে যেতে দেখার ট্র্যাজেডি । 
অতএব, এক হিসানে যেমন বলা যায়_প্রফুলের শোচনীয় মুতাতে নাটকখানি 
শেষ হয়েছে- তেমনি এ কথাও বলা যাঁয় যে যোগেশের সাঙ্গানো বাগান 
শুকিয়ে যাওয়াব পরেই নাটকথানি শেষ হয়েছে। 

প্রফুল্ল নাটককে প্রফুলের বা যোগেশের ব. গুধুল-যাোগেশের উশয়েবই 
উর্যাজেডি উ্্াজেডিই বলা হোঁক-_নাটকখানি বাস্তবিকই ট্রাজেডির মযাদ! 
লাভ করেছে কি না €নেই বিষয়ে সমালোচকদের মধো যণ্যষ্ট মতবিরোধ বয়েছে 
_সমালোচকদের কেউ কেউ প্রফুল্লকে ট্রাজেডি” মর্মভেদী ট্র্যাজেডি বলে 
স্বীকার করেছেন ; কেউ কেউ ট্রযাজেডি বলেছেন বটে কিন্তু প্রথমশ্রেণীর ট্র্যাজেডি 
বলে স্বীকার করেনি, কেউ কেউ একই নিঃশ্বাসে ট্রাজেডি, পাথেটিক এবং 
মেলোড়ামা তিন শ্রেণীতেই প্রফুল্লকে স্থান দিয়েছেন ১, কেহ কেহ প্যথেটিক, 
কেহ কেহ মেলোড়ামা বলেছেন এবং কেহ কেহ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে না 
পারলেও যোগে শ-চণিত্রে ট্র্যাজেডি নায়কের উপযুক্ত লক্ষণ এবং ঘটনার পিছনে 
বিশ্বাস্য কারণ দেখতে পাননি এবং নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি না বলার দ্বিকেই 
ঝেণক দিয়েছেন । নানা মুনির নানা মতের কন্টকে স্থির সিদ্ধান্তের পথ 
কণ্টকিত--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই কণ্টকগাজি উৎপাটিত করতে 
হলে, ট্র্যাজেডি ও প্যাথেটিক ড্রামার এবং ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামার পার্থক্য 
নিপুণভাবে নির্দেশ কর] আবশ্যক এবং ট্র্যাজেডিঞ ও ট্র্যাজেডি নায়কের লক্ষণ 


গ্রফুল্প ১৭১ 


সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! রাখা দরকার । এ সব বিষয়ে গোড়াতেই আমি আলোচন। 
করেছি। এখানে সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করে মীমাংসা-কাধে অগ্রসর হওয়! 
যেতে পারে। প্রথমতঃ প্যাথেটিক ড্রামা ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য সম্বন্ধে 
যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে_-080)05 
থাকলেই নাটক ট্রযাজেটি হতে পারবে না এমন কথা কোনও নাট্যবিদই 
বলেন নি। 

এ কথ! ঠিক_:81]) 08£৪3এ৮-তে [ডে ব। 090]505 কি পরিমাণে 
থাকতে পারে বা মা পারে তা" নিয়ে অধ্যাপক নিকল একটি প্রশ্ন তুলেছেন 
বটে কিন্তু এ কথাও ঠিক যে প্রশ্রটি হয়েছে হাই ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গেই এবং সব 
ট্র।াজেডিই "্হাভ ভ্যাজেডি” নয়। তারপর উ্যাজেছিতে 'পেখোন? থাকলেই 
নাটককে প্যাথেটিক ড্রাএা বলতে হবে--'পা1থেটিক ট্্যাছেডি' পযন্ত বলা হবে 
না এ কথা ঘুক্তিবুক্ত নয়। 

ট্র্যাজেডির রূস বিচার প্রসঙ্গে দেখানো হরেছে ট্র্যাজেডির “অঙ্গটরল” 
করুণ অর্থাৎ 65৪ ০0 10115 জাগানে।5 ট্র্যাজেডির উদদ্দো এবং ট্রযাছে ড 
এমন ঘটনাপ উণশ্থাধন। করবে যা দেখে দর্শক এরিস্টটলের ভাখায় 
£000010 101) 10011012174 2.16 0৩ 01 1 স্ৃতরাহ পোচনার ফলে 
চিত্তেপ বিগলন ঘটলে ট্রাজেডি-সংবিদ নষ্ট হয়ে যাবে-__এ কথা কে বলেননি । 
প্রতোক আতোগই বোধমুলক | শোচনাবেগের মূলে বোধ ক।জ করে থাকে। 
যে 100156091001)৩ দেখে দর্শকের মধ্যে _এই বোধ জাগবে যে 17)1১091010৫টি 
£01811211060 এবং যতঙ্গণ সেহ বোধ খাকবে ততক্ষণে আবেগের মাত্র 
বৃদ্ধ পেলেও ট্র্যাজেডিসংবি্ অক্ষুপ্ই থাববে। 

প্রফ্ল্পের মতো একটি সরলপ্রাণা উদাপহৃদয়া প্রেমময়ী বাঁলিকাবধূর অতি 
নিষ্টর স্বামীর হাতে মৃত্যু-ৃদয়ের মূল্য রক্ষা করবার মহৎ প্রেরণায় আত্মবিসর্জন 
আকম্মিক এবং নিরপেক্ষ কোন ছুর্ঘটনামাত্র নগ। এই মৃত্যু শোচনীঘ এবং 
_ শোচনীয় কতকগুলি বোধের উদ্বোধন করে বলেই। জীবের দুঃখ-কষ্ট দেখে 


১৭২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার 


জীবের যে সহজ অন্ুকম্পা হয়_-এ শোচনা শুধুমাত্র সেই সহজ জৈবিক 
অন্থকম্পামাত্র নয়। 

যোগেশের ছুঃখছুর্ভোগের দৃশ্য বাহাতঃ দেখলে যতটুকু শোচনাজনক 
যোগেশের সাজানে বাগানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এবং যে যে দারুণ আঘাতে 
'যোগেশ চিত্তের স্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা হারিয়ে অপাঁড়-যোৌগেশে পরিণত 
হয়েছে সেই মব আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে-_যোগেশের '5426128, 
অধশ্যই আরে। শোচনীয় এবং ট্রটাজিক বলে মনে হবে । স্থৃতরাং যোগেশের 
দুঃখদুর্ভোগের তীব্রতা দেপে আমাদের চিত্ত শোচনায় বিগলিত হলেও তার 
সঙ্গে যোগেশের অতীত অবস্থার সৃতি, ভাইয়ের দেওয়া অপ্রত্যাশিত আঘাতের 
কথ, স্থনাম রক্ষার আন্তরিকতা--হনামহানির মর্মজালার চেতন! প্রভৃতি মিশে 
থাকে । এই কারণেই প্রফুল্লের বা যোগেশের জীবনে ষে ভাগাবিপধয় ঘটেছে 
যে পরিণাম নেমে এসেছে তা” নিছক প্যাথেটিক নয়, তা? ট্র্যাজিকই হয়েছে । 

এবার দেখা যাক--প্রবল্লকে মেলোড়াম। শ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া উচিত 
হবেকিনা। মেলোড়াম! সন্বন্ধে যে আলোৌচন। কর] হয়েছে তাতে দেখানে। 
হয়েছে_-(ক) মেলোড়ামর আত্মা ঘটনাচমত্কারিত্বের মধ্যেই নিহিত-_ঘটনাঁকে 
অতিক্রম করে জীবন সমালোচনার গভীরে সে প্রবেশ করে না। (খ) 
মেলোড়ামায় ছন্দ অবাস্তব বা অতিকল্িত এনং চরিত্রের আচরণে এবং 
ক্রমপরিণতিতে ওঁচিত্যের মারাম্মরক অভাব থাকে । এ কথাও বল হয়েছে 
যে যেলোড়াম! স্থলভ ঘটনা বিন্যানথাক!1 সত্বেও যেখানে জীবন সমস্যার গুরুতর 
সংকটের গভীর ও অকৃত্রিম রূপ ফুটে উঠে সেধানে নাটককে মেলোড়ামা না 
বলে ট্রযাজেডিই বলতে হবে। প্রযূল্ল নাটক বিশ্লেষণ করে আমর! দেখতে 
পাই--নাট্যকার প্রফুল্লের এবং ফোগেশের শোচনীয় পরিণতির ভিতর দিয়ে 
মানব-মহিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন - প্রফ্ুল্লের ও 
যোগেশের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে শেষপর্যস্ত নৈতিক তথা আত্মিক শক্তির 


অয় দেখিয়েছেন । 


প্রফুল্ল ১৭৩ 


প্রফুল্পের মাধ্যমে দেখিয়েছেন__ন্েহ ও প্রেমই নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখোমৃখি 
দাড়িয়ে বলতে পারে- মৃত্যু তুমি নেই । যোগেশের মাধামে দেগিয়েছেন__ 
অর্থ সম্পদের চেয়েও বড সম্পদ নৈতিক সত্তার্প অক্ষুগ্রহ1, এ্শ্বষ্রে চেয়েও বড় 
কাম্া-অকুত্রিম ন্নেহ-ভক্কি-প্রেম প্রাতি প্রভৃতি হৃদয়ের সম্পর্ক। অর্থনাশে 
মানুষের ক্ষতি হয় বটে কিন্ত নৈতিক সন্ত ক্ষপ্ন হলে, স্থনাম হারালে, মানুষের 
“মহতী বিনষ্টি” ঘটে-_মানষ অন্তরে অন্তরে অপদস্থ ও নিঃম্ব হয়ে পডে। 
মান্তষ বাইরে থেকে যে আঘাত পাষ তা” শুধু তার শারীরিক ক্রেশ স্ষ্টি করেই 
শেষ হয়ে যায় এবং সেই আঘাতের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় 
প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা এবং তাতেই তাঁর উপশম ঘটে । কিন্তু যেখানে আঘাতটি 
আসে অতি প্রিয়জনের হাত থেকে, সেই আঘাতে মানুষের মর্মস্থানটিই ব। 
অস্তরাত্মাই বশী করে আহত হয় এবং প্রত্যাঘাত করার ইচ্ছাটুকু প্যস্ত মরে 
যেয়ে মনের আগুনে মনকে পুডিযে মারে | সেই মর্মদাহের একমাত্র উপশম 
হয় আত্ম-বিস্বৃতিতভে বা আম্মহত্ার অবলুপ্সিতে । প্রফুল্ল নাটকে নাট্যকার 
যোগেশ চরিজ্রের মধ্যে এরূপ একটি মর্ষাহত ন্যক্তির স্থত্রঃসহ অস্তর্দাহ, তিলে 
তিলে দগ্ধ হওয়ার ট্র্যাজেডি দেখাতে তথা মানুষের হৃদয় রহস্ে: গভীরে 
আলোক প্রঙ্গেপের চেষ্টা করেছেন। 

এই চেষ্টা অর্থাৎ 41705/8:00655” যেখানে আছে, সেখানে নাটককে 
মেলোড্রামা বলা সঙ্গত নয়। ট্র্যাজেডি-নায়কের অকুত্রিম ভাগ্যবিপর্যয় 
দেখে যে আন্তরিক সমবেদনা জাগে এখানেও প্রফুল্লের বিশেষতঃ যোগেশের 
ভাগ্য বিপর্ধয় দেখে সেইরূপ আস্তরিক সমবেদন] বা শোচনা জাগে । যোগেশ- 
চরিজ্ত্রে ট্র্যাজেডি-নায়কের গুরুত্ব ঘথেষ্ট মাত্রায় পাওয়া যায়। 

এখানেই, যার] ই্র্যাজেডি-নায়কের স্থত্রের সঙ্গে যোগেশের চরিত্র মেলাতে 
পারেন নি বলে যোগেশকে উর্টাজেডির নায়ক ব্‌. গ্রহণ করেন নি, তাধের 
সমালোচন1 সম্পর্কে ছু একটি কথা বলতে চাই। এদের বক্তব্য যে ক) 
যোগেশ এমন কোন কাঁজ বা মারাত্মক ভূল করেনি যা'তে তার ট্র্যাজেডি 


১৭৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা] ও নাটকবিচার 


অবশ্তন্তাবী হয়ে উঠে (খ) যোগেশের মতো নিক্ষিয় নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনো 
ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে না। এদের দিদ্বাস্ত সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে 
আমি ট্র্যাজেডি নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোড়ায় যে আলোচনা কপেছি-_-সেই 
আলোচনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ধণ করতে চাই এবং তাদের স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে নাম্কেব দোষ ত্রুটি বা দায়িত্ব সম্বদ্ধে নাট্যতত্ববিদর। যে নতুন 
সিদ্ধান্ত কবেছেন তাঁতে দেখা গেছে-নির্দোষ ও নিক্ষিঘ নায়কও ট্রাজেডির 
নায়ক হতে পারে । ক্ুতরাং পুরাঁতিন শ্যত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ধোগেশের 
অযোগ্যতা গ্রমাণ করতে যাওয়া যুক্িযুক কাজ হবে শা। এসম্পর্কে 
পণ্ডিতপ্রবর আচায শ্রশ্রীহুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কথাটি বলেছেন 
তা উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন_-ট্রাজেডি ঘটার কারণ নিখতি প্রেরিত 
ছুর্টেব বা! নায়কের চারিত্রিক ছুবলভা, ঘটনা নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা-_সমস্ত 
সভভাবনাকে নিঃশেষ কবে না, জাগতিক বিচিত্র ঘাত প্রন্িঘাতের 
আরে। অনেক অভিনব হেতু আবিদ্ভত হুইতে পারে । স্থৃতবাং কারণের দিকে 
বেশী ঝেোক না দিয়া" নাধফকের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি 
বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহচ্ই হতে পারে । আমাদের দেখিতে 
হইবে যে দ্দিক দ্দিয়াই নায়কের জীবনে ছুর্দটেবের অভিঘাত প্রকাশ করুক না৷ 
কেন তাহার আচরণে উপঘুক্ত গভীরতা ও চরিত্রের মহুণীয়তাঁর নিদর্শন 
স্ুরিত হইয়াছে কি ন1...... সমস্ত ছুব্বিপাকের মধ্যে তাহার চরিত্রে একটা 
গৌরবের লুগ্ধাবশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পাঠকের 
মনে সর্ববশ্তদ্ধ যে ধারণাটি স্থায়ী হয় তাহাতে যোঁগেশ চরিজ্ত্রে এই মহনীয়তাঁর 
লক্ষণ স্থান পায়। মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া লোকের ধর্ম, কিন্তু 
পাতালের অন্ধতষ স্তরে অতল গভীরতায় অবতরণ অভিজাত চরিত্র ছাড়। 
সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ না করিয়া চুডাস্ত আত্মসমর্পণ, স্ত্রীর মৃত্যুতে 
শরদাসীন্, ছেলের হাত হুইতে তাহার শেষ সম্বল একটি সিকি কাড়িয়। লওয়া, 
ভঙ্বীভূত সমস্ত জীবন হইতে উিত একটি শ্বাসরোধকারী একটি ধুঘোচ্ছাস ও 


গুল ১৭৫ 


বহ্ছিগভ খেদোক্তি--আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল--ইহাই যোগেশের 
ইযাজিক নায়কের উপযো,গতার তাহার চরিত্রের কৌলীন্ত মর্যাদার নিদর্শন | 

নিক্ষিয়তা যখন আসে অসংবরণীয় শাবাবেগ হইতে সমস্ত সত্তার উল্লিখিত 
ভাব বিপষয় হইতে তখনি ইহ! প্রকৃতির একটা রাজকীয় বহিলক্ষণ রূপে 
প্রতিভাত হয়, অগ্তথ] নহে ।৮”_নাটাসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার__ 
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা । ] 

আচাষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগেশ চরিত্রের ট্র্যাজিক লক্ষণ 
সম্বন্ধে যে মস্তধ্য করেছেন তা প্রত্যেক সমালো5গকের চোখে আলোক- 
বতিকার কাজ কপবে-এ নিশ্চম্ই কোন অভিশয়োক্তি নয় 
সর্বশুদ্ধ যে ভাবটি স্থায়ী হয় তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই সমালোচকরা 
আচাষ বন্দোপাধ্যাগ়ের উক্তিপ্ন সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন । উপলব্ধি 
করতে পাপবেম_-ঘটনাধিগ্ভাসের ক্রুট বিচ্যুতি সব্বেও, যোগেশের বাহিক 
আচরণের আপাতহীনতা সন্ত যোগেশের নৈতিক সত্তা থেকে ভম্মাচ্ছাদ্দিত 
বহিও মতো মানব-মহিমার উজ্জল জ্যোতি বিজ্ফুরিত হয়ে চরিত্রটিকে মহিমময় 
করে রাখে । এ কথা ঠিকই যে যোগেশের চরিত্র ক্রটিহীন নয়, কিন্তু “ কথাও 
স্বীকায যে যোগেশের গুণের পরিমাণ দোষের পরিমাণের চেয়ে অনেধ বেশী 
এবং গুণগুলিপ গুরুত্ব এত বেশী বলেই যোগেশ চরিত্রের ত্রুটি বিচাতি সত্বেও 
পাঠক-দর্শকের পহাণ্ভূতি থেকে যোগেশ বঞ্চিত হয় না। আগেই বলা 
হয়েছে_সক্রিয়তা বা শিক্ষিয্নতীর প্রশ্ন বড কথা নয় এবং এই জন্যই নয় যে 
জীবন বৃত্তে সক্রিয় এবং নিক্ষিয় উভয়েরই স্বান আছে এবং শোচনীয় 
পরিমাণ বাঁ ভাগাবিপধয় শুধু সক্রিয়ের জীবনেই ঘটে না নিক্ষিয়ের 
জীবনেও শোচনীয় পরিণাম ঘটে থাকে । বিশেষতঃ যে মিক্ষিয়তার 
পিছনে আহত মন্ুয্ত্ব-অভিমানেপ জালা তথা মর্ষদ'হ কারণরূপে কাজ করে 
ষে নিক্কিয়তা বাক্তির নোতক বা আত্মিক মূলা রক্ষারই পরোক্ষ চেষ্টা রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে_যে নিক্ষিয়তা ব্যক্তির স্বকৃত অপরাধের নিজ্ঞন 


১৭৩ নাট্যদাহিত্যের আলোচনা ও নাটকৰিচার 


প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আত্মবিলোপের চেষ্টারূপে দ্বেখা দেয়, সেই নিক্িয়ত 
সম্বন্ধে কোন কথাই উঠতে পারে না! যোগেশের নিক্কিয়্তা এই জাতীয় 
নিক্ষিয়তাই-__সাঁধারণ নিক্রিয়তা নয়! 

অতএব, যোগেশ নিক্ষিয়-_-এই কথা বলে যোগেশের নায়কযোগ্যত! 
থগুন করা চলে না। স্বীকাৰ করতেই হবে- ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়ার 
যোগ্যতা যোগেশের আছে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি হিসাবে যোগেশ উপযুক্ত 
নায়ক; কারণ যোগেশ অতিভালো বা অতিমন্দ এই ছুই অতিকোটিক 
শ্রেণীর অন্তর্গত নন। * ( অতিভালোও নাযক হতে পারে )। যোঁগেশ 
ক্রটিহীন না হলেও মাতৃভক্তি, ভাতৃক্সেহ, ন্যাষনিষ্ঠ। প্রভৃতি সদগ্ডণে ভূষিত-- 
এক কথায় যোগেশ ধনী ও মানী এবং মোটানুটি ভাল লোক । দ্বিতীয়তঃ, 
যোগেশ চরিত্রে ট্রযাজিক চারত্রের অন্যতম বৈ শঙ্ট্য 501081 ৫0665019115 
০1991800217 অথব] 200 01 £08110৮- লক্ষ্য করা যায় ॥ ট্র্যাজেডি 
নায়কের পতন ঘটবে চরিত্রের অন্তনিহিত দুর্বলতা] বা প্রবণতার জন্য অথব! 
কোন মারাত্মক বুদ্ধিত্রশের জন্ত-__এই প্রচলিত-স্থত্র অন্থপারেও যোৌগেশ একটি 
ট্র্যাজিক চরিত্র। যোগেশ চরিত্রে অন্তমিহিত বা প্রবণতা খুঁজতে গেলেই 
দেখা যাবে--যোগেশের অস্তনিহিত দুর্বলতা--তীাহার সুনাম-স্যশের 
আকাঙ্খা” (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত )। যোগেশ যদি গণেশ-উন্টানো 
ব্যবসায়ী হতেন, জোচ্চরি, ধাগ্াবাঁজি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অর্থকরী 
ণয়তানির ভক্ত হতেন তা” হ'লে ব্যাঙ্কে লালবাতি জল্লেও যোগেশের বাড়ীর 
এবং গর্দির বাতি শতগুণ উজ্জল হয়ে উঠত-__যোগেশের “আর এক যোগেশ' 
হওয়ার কোন আশংকা থাকত না। ঘযোগেশ সম্পত্তি বেনাঁমী করে মহাহখেই 
চিন-যাপন করতে পারতেন । কিন্তু যোগেশ ছিলেন অতিন্সেহপ্রবণ ও স্যায়নিষ্ঠ 
-অতিস্সেহ ও নায় নিষ্ঠা ছিল তার স্বাভাবিক দুর্বলতা । এই ছুর্বলতাই 
যোগেশের ট্রাজেডির জন্ত মূলতঃ দায়ী। নৃতরাং দ্বিতীয় স্ত্রও যোগেশ- 


চরিত্রে সগ্রযোজ্য। 


গ্রফু্ ১৭৭ 

তৃতীয়তঃ চরিঞ্রের উত্থান পতনের -_বিশেষতঃ ক্রমপরিপতির-প্রশ্থ। 
উ্ণাজেডি ভাগাপরিবর্তনের__ভালো ভাগ্য থেকে মন্দ ভাগ্যে পতিত হওয়ার 
এবং শোচনীয় দুঃখহুর্দশ1 ও বিপত্তি ভোগ করার কাহিনী । স্থতরাং ট্রাজিক 
চরিত্রের ক্রমবিকাঁশ বলতে বৃঝাঁয়_-ভালে! ভাগ্য থেকে ধাঁপে ধাপে শোচনীয় 
বিপত্তিকর পরিণামে পৌছানে। ৷ নায়ক সক্রিয়ট হোক আর নিক্ষিনই হোক 
_ট্র্যাঙ্জডিতে চরিত্রের ভাগাবিপর্ধয়ের দৃশ্বা_-চরিত্রের অবস্থাস্তর দেখাতেই 
হবে। যে বৃত্তে নায়ক সক্রিয় সেখানে নায়ক পরিবেশের বাধ1 অপসারিত 
করতে করতে ন্রাতপারে বা অন্জাতন।রে বিপত্তির গহব:রর দিকে এগিয়ে যায় 
এবং যে রুহ শ।নক নিক্ষিয় সেখানে পরিবেশ নায়কের উপরে আঘাতের 
পর আঘাত দিতে থাকে এবং নায়ককে নিক্ষিটি করে ধীরে ধীরে তাকে 
অপ্ররুতিষ্থ ও অসাঁড করে তোলে । দুই ক্ষেত্রে পতনের (70156015176) 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রধম ক্ষেত্রে নায়ক নিঙ্ধের কাজের 
দ্বারা ধাপে ধাপে পতনের শেষ ধাপের দিকে এগিয়ে যায় আর দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে নায়চকর বাহিক ক্রিরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নারকের ভিতরে 
প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে - নায়ক ধীরে ধীরে প্রকৃতিভ্রষ্ট হ'তে থাকে এবং শেষ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে । যোগেশ চরিজ্ঞ বাহ ত: যত স্থিতিশীল মনে হয় 
ভিতরে ভিতরে তত স্থিতিশীল নয়। যোগেশ-চরিক্রের ক্রমবিকাশ-_-একটি 
প্রকৃতিস্ব বাক্তির, প্রকৃতি হারিয়ে ধীরে ধীরে সম্পূর্ন অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার 
ব্যাপার--একটি অতিস্পর্শকাতারচিত্ত লোকের আঘাতে আঘাতে অপাড হয়ে 
ষাওয়াপ ব্যাপার--এক কথায় যোগেশের আভ্যস্তরিক পরিবর্তনের ব্যাপার । 
বলা বাহুলা ষোগেশের বাহিক ভাগাবিপর্য়ে-_এখর্ধ হারানো, বাড়ী থেকে 
বিতাড়িত হওয়া, বস্তিতে আশ্রয় নেওয়া--পথে পথে ভিক্ষা কর1--এমনি 
কতকগুলি ঘটনার ক্রম লক্ষ্য কর! যাঁয়। কিন্ত যোগেশের আসল পরিবঙ্তন 
ঘটেছে অস্তরে | প্রথম দৃশ্ের জীৰস্ত যোগেশ এখং শেষ দৃশ্যের মৃতকল্প 
যোগেশের দিকে চাইলেই এই পরিবর্তনের ক্রম সহজেই উপলব্ধি কর! যায়) 

১২ 


১৭৮ মাটাসাহিতোর আলোচনা নাটকবিচার 


'অনাহারে অনাহারে ভাগ্যহত যোগেশের দেহ তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছিল-__-এ 
কথা যত সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য এই কথাটি ষোগেশের মর্ম জলে পুড়ে 
অঙ্গারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল । স্ৃতরাঁং যোগেশের ক্রমবিকাশ শুধু বাহিক 
অবস্থার পরিবর্তন নয়__মানসিক অবস্থার ক্রমপরিবর্তন__একটি সুস্থ ইচ্ছার 
€জ/11]) ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপার । অতএব যোগেশ চরিজ্বে 
ক্রমবিকাশের অভাব রয়েছে_এই যুক্তি দেখিয়ে যোগেশের নায়কত্ব খণ্ডন 
কর] চলে না। চপিত্রের বিরুদ্ধে যে কখাটি বলা চলে তা; এই যে চপিজ্রটিকে 
আঅতিদ্রতলয়ে পরিবতিত কর হয়েছে। 

এবার তেখা যাঁক-যে সব ঘটনার সাহায্যে নাটাকার প্রফুলেপপ এবং 
'যোগেশের উ্র্যাজেডি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন, মেই ঘটনাগুলি এমন 
অবিশ্বান্তট হয়ে উঠেছে কি না-আমাদের বাস্তবতা বোধকে এমনভাবে নাড়া 
দেয় কি না, যাতে আমরা সমস্ত কাহিনীটিকেই কাপ্পনিক বলে মনে কগতে 
পারি । এ কথা অবশ্য স্বীকাষ 40121708, 11৮63 05 10810 2170 7681105? | 
যদ্দি বিষয়বস্ত এবং পরিস্থিতি 75৪] না হয়, ঘটন। বিন্তাসে 1981০ না থাকে, 
তাং হ'লে কিছুতেই সেই নাটক গুরুত্বময় স্ৃগ্রি বলে গৃহীত হতে পারে না। 
ঘেমন বিষয়বস্ত “বাস্তব* হওয়া চাই, তেমশি বাস্তব পরিস্থিতি এবং ন্যায়সঙ্গত 
ঘটনার ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তকে ব্যক্ত করা চাই । বাম্তবিক পরিস্থিতি এবং 
স্তায়সঙ্গত ঘটনার সাহায্যে যিনি, “বস্তু উপস্থাপিত করতে পারেন তানিই 
স্কতী নাট্যকাপ। আর ধার হাতে পপিস্থিতিপন বাস্তবিকতা ও ঘটনার 
টনয়ায়িক সঙ্গতি যে পরিমাণে ক্ষুগ্র হয় তিনি সেই পরিমাণে অকুতী। বিশেষ 
ক'রে ট্র্যাজেডির জন্য পরিস্থিতির বাস্তবিকতা এবং ঘটনার নৈয়ায়িক সঙ্গতি 
'আপরিহার্-কারণ ওচিত্যবোধ বার বার আহত হলে মন বিরক্ত হয়ে উঠে 
এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে শেষপধস্ত লঘুভাবে গ্রহণ করে। 

প্রফুল্ল নাটকের বৃত্ত-পরিকর্পন! পধালোচনা করলেই দেখা যাবে নাটাকার 
যৌথ পরিবারের ভাঙনের তথা যোগেশের ট্র্যাজেডির পট-ভূমিকায় গ্রফুল্লের 


প্রফু ১৭৪ 


ট্র্যাজেডি স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। আগেই এ সন্বদ্ধে আলোচন৷ কর! 
হয়েছে এবং দেখানে। হয়েছে যে নাট্যকার প্ররফুল্লের ষে ট্র্যাজেডি দেখাতে 
চেয়েছেন তাতে যোগেশের ট্র্যাঙ্জেডি--বিশেষ করে তার অসাড় মানপিক 
পরিণতি অপরিহার্ধ। নাট্যকার নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে এই 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি যৌথ পরিবারটির আথিক 
বনিয়াদে আঘাত হানবার জন্য বাঙ্কে লালবাতি জ্বালিয়েছেন--যষোগেশকে এক 
সঙ্গে আথিক এবং নৈতিক সংকটের সম্মুখীন করেছেন, এবং রমেশের কু-প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করবার অন্থকুল পরি্থিতি স্যষ্টি করেছেন। ব্যাহ্নফেল-হওয়ার 
ঘটনাটির চিতা নি নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন করা চলে না। কারণ তদানীন্তন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক-ফেল-হওয়া! অসম্ভব কোন ঘটন। ছিল না। তারপর 
এ কথাও স্বীকাষ ষে ঘটনাটি ষোগেশের পক্ষে সাংঘাতিক একটি আঘাত ষ! 
তাকে স্বাভাবিকভাবেই এপ্রক্াতস্থ কর্পতে পারে । কিন্তু এই আঘাতের চেয়েও 
বড আঘাত আসে রমেশের হাত থেকে। রমেশ যোগেশের অপ্রকৃতিস্থ 
অবস্থাপ শ্নযোগে যোগেশকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করবার ষডযন্ত্র করে_যোগেখকে থজাচ্চারে? পরিণত করে । এইটি দ্বিতীয় 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। | এ উদ্দেশ্য লি করবার জন্তই নাট্যকার প্রথমে রূমেশের 
চক্রান্তে যোগেশকে অপ্রক্কাতস্থ ক'রে তুলেছেন-__মর্টগেজে সই করা' র জগ 
বিশ্বাসযোগ্য একটি পরিস্থিতি কম্পন! করতে চেঞ্া করেছেন। যনে রাখতে 
হবে মটগেজে সই" দেওয়াতে ন। পাগলে নাট্যকার যোগেশকে- ধনে-প্রাণে 
মাগতে পাপেন না। মটগেজে লই “বোগেশের নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় মই। 
“সই'টি একাঁধকে যোগেশকে সব্বন্বাস্ত করেছে-_-অন্তদিকে__স্থনাম নষ্ট করে 
অন্তরের দিক খেকে দেউলে কণে দিয়েছে । 

“নই কপার পরে যোশেশ ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ স্বন্বাস্ত হয়েছে এৰং 
আরে অপ্ররুতিস্থ হয়ে গেছে। রমেশ স্থরেশাক জেলে পাঠিয়ে এবং 
অপ্রকৃতিষ্থ যোগেশকে বাডা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ 


১৮০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


করতে চেষ্টা করেছে । যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়। এবং স্তরী-পুত্র 
নিয়ে ঘোগেশের বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ__তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কারণ 
এ ঘটনা না ঘটলে যোগেশের ট্র্যাজিক পরিণতির চুড়ান্তরূপ তথা 
গ্রফুল্লের ট্র্যাজেডির উপযুক্ত পরিস্থিতি হৃষ্টি কর! সম্ভব হবে না। 
সেই দিক থেকে ঘটনাটি বান্তবিকই নাটকের যাকে বলে 1566106 
৪ 91:-অতি অপরিহার্, অতএব অতিপ্রত্যাশিত দৃগ্ত এবং খুবই 
হু্বগর্ভ। কিন্তু ঘটনাটি ছ্বম্বগর্ত ব'লে যতখানি দৃশ্ঠত্ব দাবী করতে 
পারে, নাট্যকার ঘটনাটিকে ততখানি দৃশ্তঠ করেননি। নাট্যকার 
রমেশের একটি কথার সাহাষ্যে অতিদ্রত গতিতে যোগেশকে ও তার 
্ত্রী-পুত্রকে বাড়ী থেকে বস্তিতে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং যোগেশের 
ভাগ্যবিপধয়কে নতুন এক পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন । সত্য বটে এই পূর্বের 
ঘটনাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে ঘটনাগুলি 
সম্পূর্ণ অসম্ভব বা অবান্তব। বিতাড়িত যোগেশের বস্তিতে বালা ভাঁডা নেওয়া 
অথবা জ্ঞানদার পথে পড়ে মর1 অহেতুক বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। 
যে রমেশ যোগেশের মতো ভাইয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারে,_ 
আত্মসাৎ করা যার একমাত্র উদ্দেশ্য, ৫সই রমেশের পক্ষে যোগেশকে বাড়ী 
থেকে বিতাডিত কর নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা নয়। তারপর--ষে 
ষোঁগেশ ভিতরে-বাহিরে নিংস্ব হ'য়ে গেছে__নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য যে 
মদদ খেয়ে বেহুশ হ'য়ে থাকে, তার পক্ষে জানদার বুকে লাথি মার, বা ছেলের 
হাতের পয়স! কেড়ে নেওয়। অস্বাভাবিক কোন কাজ নয়। ঘব ভাড়া দিতে ন! 
পারায় জ্ঞানদাকে বাড়ীওয়ালী তাড়িয়ে দিয়েছে--অনুস্থ জ্ঞানদ1 পথে পড়ে 
মরেছে-_-এ ঘটনাও অবাস্তব কোন কিছু নয়। ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে যা বলার 
তা আগেই বলেছি। ঘটনাগুলি অবস্থা পরিবর্তনের চূড়ান্ত এক একটি রূপ । 
নাট্যকার পরিবর্তনের বু আরোহ্‌-বিন্দু অতিক্রম করে এক একটি চূড়ান্ত 
ঘটনাকে নির্বাচন করেছেন। এনপ নির্বাচন নাটকে হামেশাই হয়ে থাকে , 


প্রফুল্ল ১৮১ 


কারণ নাটকের পক্ষে নির্বাচন অপরিহার্য । কিন্ত বড় কথা সেখানে এই 
যে ঘটনাটিকে যূল কাহিনীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া_তথ! 
ক্রম রক্ষ। করা। অবশ্য যেহেতু অবস্থ র পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ; ক্রম রক্ষ। 
করতে হলে, শুধু ঘটনার ক্রম রক্ষা করলেই চলবে না, কালক্রমের দিকেও 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অবস্থাস্তর ঘটানোর জন্য যেটুকু সময় অপেক্ষিত 
সেই স্মযেব অতিপাঁত অর্থাৎ কালের গতিও দর্শকচিত্তে প্রতিভাত করতে 
হবে। নাট্যকাধ গিরিশচন্দ্র ষে ভাবে ঘটনাগুলি ঘটিয়েছেন তাতে ঘটনার 
ক্রম একটু অনংলক্ষা হয়ে পড়েছে বুট, কিন্তু আবেগপ্রবণ যাগেশ চরিত্রের 
ভাবোচ্ছাসের তীব্রত। দিয়ে নাট্যকাৰ অতি কৌশলে দর্শকের কাল-চেতনাকে 
আচ্ছন্ন করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছেন। 
মোট কথা এই, নাট্যকার যোগেশের শোগনীয় পরিণতি দেখাবার 
জন্য যে ষে ঘটনা নির্ধাচিক্ত কবেছেন, সেই ঘটনা গুলি খুব দ্রুত লয়ে ঘটলেও, 
স্বরূপে তার। কাল্পনিক নয় এবং পবিশ্থিতি হিসাবে সম্পূর্ণ অপ্রস্থত বা অবিশ্বান্ত 
বলে মনে হয় না। এ কথা স্বীকার করতেই হবে-_ প্রথমেই যোগেশের 


চরিত্রটিকে নাট্যকার এমন ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে 'গন-_ 

যোগেশ সম্পর্কে এমন একটি সংস্কার স্থষ্টি করেছেন যে এ ঘটনাগুলি আ।:/দের 

বান্তবতা-বোধকে মাপাত্মক ভাবে আঘাত করে ন। তথা যোগেশ সম্পর্কে আমাদের 
চিত্তকে লঘু করে তোলে না। ঘটনার অতিদ্রততা বা অসংলক্ষ্যক্রমতা৷ বা 

অপ্রস্তততা যেখানে কাল্পনিকতায় পধ্যবসিত হয় সেখানে অবশ্ই ত1 মারাত্মক 

দোষ। এক্ষেত্রে ঘটনাগুলি সেই দোষে তেমন ছুষ্ট নয় এবং তা নয় বলেই 

নাটকখানিকে “মেলোড়ামা” বলা চলে না। এ কথা ঠিক বটে ষে 

নাটকথানিকি নির্দোষ এবং গুথম প্রেণীর ট্রাজেডির মধ্ধাদ। দেওয়। চলে না, 

কিন্তু তাই বলে এ কথাও ঠিক নয় যে নাটকখানি মেলোড়াম। জাতীয় লঘু 
নাটকে পর্যবমিত হয়েছে, অথব। নাটকে নাট্যকার ষে রস স্যষ্টি করতে চেষ্টা 

করেছিলেন তা নিষ্পন্ন করতে পারেননি অর্থাৎ নাট বানি রসোতীর্ণ হয়নি । 

বহু ক্রটি-ছূর্বলতা থাকা সত্বেও প্রফুল্ল ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান পাওয়ার 
যোগ্যত। অর্জন করেছে। 


প্রকুল্প নাটকের জাতি পরিচয় 


প্রফুল্প নাটকের জাতি নির্ধারণ করতে যেয়ে আমি প্রথমতঃ 
নাটকের নামকরণ সম্বদ্ধে কয়েকটি কথা বলেছি এবং দেখিয়েছি বে 
নামকরণ নিয়ে যে সমস্যার স্থ্টি হয়েছে তার আমল কারণ এই যে প্রফুল্লের 
ট্র্যাজেডির আবেদন যৌগেশের ট্র্যাজেডির শীব্রতার দ্বার! আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েছে- প্রফুল্লের কেন্ত্রীয়ত্ব যোগেশ অধিকার করে বসেছেন । এও বলেছি 
এই সমস্যার সমাধান করতে যোগেশ-পক্ষের সমালোচকগণ যে চেষ্টা করেছেন, 
ষে যুক্তি দিয়ে নামকরণ সমর্থন করতে চেয়েছেন তা অবশই একটু কষ্টকল্পিত 
হয়েছে । বাম্তবিক, নাটকথানিতে যদি যোগেশের ট্র্যাজেডি দেখানোর উদ্দেশ্যাই 
বড় হয়ে উঠে থাকে, তবে এ কথা হ্বীকার করতেই হবে ষে প্রফুল্ল নামকরণ 
যথার্থ হয়নি। এই সমস্। সমাধানের আর যে একটি উপায় আছে সেদ্দিকেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি, দেখিয়েছি__প্রফুলল'কে যৌথ পরিবারের 
বা সাজানে। বাগানের শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি বলে ধরলে এবং প্রফুল্পকে 
যৌথ পরিবারের সংঘমনী বা সংশ্লেষণী শক্তির প্রতিনিধি রূপে গণ্য করলে, 
যৌথপরিবারের আদর্শ রক্ষার জন্ত, বিশ্লেষণী শক্তির বিরুদ্ধে, প্রফুল্লই শেষপর্যন্ত 
প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে-_-এই যুক্তিতে, গ্রফুল্ল_ নামকরণ সমর্থন কর! যেতে 
পারে। এ ভাবে দেখলে--প্রফুতঘ্ের এবং যোগেশের ট্র্যাজেডিকে এক বৃত্তের 
মধ্যে নিবিরোধে স্থান ক'রে দেওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু তা'তে যে প্রফুলের 
ট্্টাজেডিকেই পরোক্ষভাবে বড় ক'রে তোলার চেষ্টা কর! হয়__এ কথাঁও 
অস্বীকার কর] যায় ন!। 


নাটকের নামকরণ.নিয়ে যেখানেই প্রশ্ন উঠে, বুঝতে হবে, সেখানে নাট্য- 
কারের অভিগ্রায়টি সুম্পষ্টাকারে ব্যক্ত হতে পারেনি--নাটাযকারের গ্রতিপান্ত 


প্রূর ১৮৩ 


বিষয়-_( প্রেমিজ ) খুব পরিচ্ছন্ন (০1951-০00 হয়ে উঠেনি, অথব। রূপ দেওয়ার 
সময় নাঁট্যকারের দৃষ্টি অন্যদিকে আকুষ্ট হওয়ায় তিনি লক্ষাত্রষ্ট হয়ে গেছেন । 

বল! বাহুলা, প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ে অস্পষ্টত। থাকলে নাটকের গঠনেও অনিবার্ধ- 
ভাবে ত্রুটি দেখা দেবে। কারণ উপায়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে লক্ষোর গ্রকৃতির 
উপরেই এবং সেই কারণেই অংশের উপযোগিতার বিচার অংশীর প্রকৃতি বিচার 
না করে করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে_ প্রত্যেক শিল্পবন্তই এক একটি 
সমগ্র অংশী-_বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গের সমবায়ে গঠিত একটি অঙ্গী__ প্রত্যেক জীব- 
দেহের মতোই পে একটি বিশিষ্ট জীবাত্মার অভিব্যক্তি__বিশেষ উদ্দেশ্টের সিদ্ধি 
_বিশেষ প্রতিপাগ্চের গুতিপাদন । জীবের অঙ্গ-প্রতাঙ্জ যেমন বিশিষ্ট জীবত্মা- 
টিরই অভিব্যক্জি, নাঁটাশিল্পের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্যও তেমনি নাটকের বৃত্ব- 
বন্ধের নিয়ামক শক্তি। এই কারণেই নাটকের বৃত্তবন্ধ বা সন্ধি-বিভাগ বিচার 
করতে হলে প্রথমেই নাটকের প্রাতপাগ্য বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে এবং 
দেখতে তবে বৃত্তটি প্রতিপাছের আদর্শ আধার য়ে উঠেছে কিনা। আসল 
কথা বুত্তবন্ধ বিশ্লেষণ করতে হ'লে গোঁড়াতেই নাটকের-__প্রতিপাহ্য বিষয় 
স্থিবীকরণ করতে হবে। প্রতিপাগ্ যেখানে সরল ও স্থৃপ্পষ্ট সেখানে কোন 
সমস্যা থাকে না, কিন্তু প্রতিপাগ্ভ বিষয় যেখানে অস্পষ্ট বেখানেই সমস্তা : 

প্রফুল্ল নাটকের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের সামনে প্রতিপাস্ঠ- 
নিদ্ধীরণের সমস্যা এসে দীড়ায় । মনে প্রশ্ন আসে- প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি শ্রেণীর 
নাটক বটে. কিন্তু কার ট্র্যাজেডি? প্রদ্ুলের ট্র্যাজেডি ? যোগেশের ট্র্যাজেডি ? 
অথবা যোগেশের এবং প্রফুলের ট্রাজেডির সংযোগে সাজানো! বাগান শুকিয়ে 
যাওয়ার ট্র্যাজেডি? এসব প্রশ্ন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা কর! হয়েছে। 
আগেই বল! হয়েছে _নাটকখানিকে প্রফুলের ট্রাজেডি হিসাবে বিচার করতে 
গেলে এ সিদ্ধান্ত করতেই হবে ঘে নাট্যকার পশ্চাৎপটকে এত বড় এবং উজ্জ্বল 
করে ফেলেছেন ব1] ফেলতে বাধ্য হয়েছেন যে আপল পু।তটি প্লান হয়ে গেছে__ 
এমন কি হত্যার রং চড়িয়েও গুরুত্বে যোগেশের সমকক্ষ করতে পারেননি ॥ 


১৮৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচার 


প্রফুল্পকে 'প্রথম ব্যক্তির ( প্রোটাগোনি ) ব্যক্তিত্ব তথা কেন্ত্রীয়ত্ব দিতে 
হলে, চ[রত্রটির উপরে যে পারমাণ আলোক গ্রপাত করা উচিত, চরিত্রটির 
জন্য যে পরিমাণ স্থান ছেড়ে দেওয়া] উচিত, নাট্যকার সেই পরিমাণ আলোক 
এবং স্থান প্রফুলকে দিতে পারেননি । কেন পারেননি সে সম্বদ্ধে আগেই 
আলোচন! করেছি, দেখিয়েছি--গ্রফুলের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনাটিই এমন যে 
যোগেশের ট্র্যাজেড না ঘটিয়ে গ্রফুলের ট্র্যাজেডি ঘটানো সম্ভব 
নয় অথচ যোগেশের ট্র্যাজেডভ ঘটাতে গেলে-যোগেশকে জড়ে 
এবং রমেশকে পুরো শয়তানে পগ্িণত করতে গেলে-_যোগেশকে এবং 
বমেশকে অনেকখানি হ্বান ছেড়ে না দিয়ে ডপায় নেই। যোগেশকে রাজার 
এশ্বব থেকে পথ-ভিক্ষুকের নিঃম্বতার চরম সীমায়, প্রকৃতিস্থ ও স্রেহ-প্রীতি- 
ভক্ভিময় ষোগেশকে অপ্রকৃতিহ ও অসাড় হয় যোগেশের স্তরে ানয়ে আসতে 
নাটযকারকে এত দৃশ্তের পাঁগকল্পনা করতে হয়েছে, এতখানি মনোযোগ দিতে 
হয়েছে যে এই পর্বে তিন গুফুলের 1দকে সমু্চত দৃষ্টি রাখতে পাগ্রেননি । ফলে 
ঘটনবাবন্ডাসের ভাগসাম্য ন& হয়েছে এবং সর্ধে সর্গে যোগেশ কেন্দ্রায় চাগত্রের 
সুরুত্ব পাভ করে বসেছে । এহ বিপযয় রোধ করবার একটি মাত্র উপায় ছিল। 
বাদ নাট্যকার পএরফুলের ট্র্যাজেডির সামগ্রক আবেদন বা তীব্রতাকে এমন 
একটি মাত্রায় পৌছে দিতে পারতেন ধা ষোগেশের উযাজেডির তীব্রতার চেয়ে 
অপেন্সাকৃত অধিক শুধু তাহলেই প্রফুল্পে উ্র/াজেডি তার গুপত গুরুত্ব দিয়ে 
গ্রাধাণ্য বজায় রাখতে পারতো । কিন্তু তা পারোন; গুণগত গুরুত্বে 
যোগেশ প্রধান হয়ে পড়েছে। 

প্রফুল্ল ষে আঘাত পেয়েছে তা এসেছে একটি দ্িক থেকেই-_-তার ম্বামীর 
হাত থেকে । আর যোগেশ পেয়েছে__-ভাইয়ের হাত থেকে--কতত্বতার 
আঘাত, স্থনাম হারানোর মর্মাস্তিক বেদনা এবং নিজের-হাতে-সাজানে। 
বাগানের শুকিয়ে-যাওয়। দেখার মর্ষজালা। এই তিন মশ্র্ধাহের ধার। যোগেশের 
বধ্যে মিলিত হয়ে ষেগেশের ট্রযাজেভিকে যে গুণ-গত ও পরিমাণ-গত গুরুত্ব 


প্রফুল ১৮৫ 


দিয়েছে তার তুলনায় প্রফুল্ের ট্র্যাজেডি অনেক পরিমাণে লবু হয়ে পড়েছে। 
অতএব, নাটকখানি গ্রফুলেরই ট্র্যাজেডি--এ কথা স্বীকার করলে এ কথাও 
স্বীকার করতে হবে যে নাট্যকার চরিত্রগুলি ভালো! করে__-0:506501866 
করতে, প্রাধান্তের তথ] গুরুত্বের মাত্রা অনুসারে সাজাতে পারেননি । যোগেশের 
ট্র্যাজেডির তীব্রতা প্রফুল্ের ট্র্যাজেডির প্রতিস্পধী হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁকে 
ছাপিয়ে গেছে। সত্য বটে প্রফুল্ল যৌথ পর্সিবারের একজন বধৃ-_বালিকা 
বধূ এবং এমন যুগের এক বিশেষ ব্যক্তি যাদের ব্যক্তিত্ব বলে কোন কিছু ছিল 
না, যার্দের কাছে পতিই ছিল পরম গুরু এবং পতির ইচ্ছার অনুবর্তভনই ছিল 
ধর্ম-সাধনা এবং এ কথাও সত্য, যে এরূপ একটি বালিকা-বধূকে সক্রিয় কেন্দ্রীয় 
চিত্র ক'রে তোলা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে মুখ্য উদ্দেশ্য যদি নির্মাণ দোষে গৌণ হয়ে পড়ে তবে তা, 
শ্রষ্টার ক্রটি বলেই গণ্য করতে হবে। 
অন্যপক্ষে, নাটকখানি যদি যোগেশের ট্র্যাঙ্গেডি এবং ষোগেশের ট্র্যাজেডির 
ভিতর দিয়ে যৌথপরিবারের ট্র্যাজেডি-- “সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার, 
ট্র্যাজেডি দেখানোর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়ে থাকে, তা” হলে প্রথমেই গর উঠৰে 
নাটকের নামকরণের সাথকতা নিয়ে এবং তারপর প্রশ্ন উঠবে" -ষাগেশ 
চরিত্রের ক্রমপরিণতির প্রুত-গতি নিয়ে । যোগেশেরই ট্র্যাজেডি দেখানো যে 
নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হবে সেই নাটকে যোগেশের পরিণতিকে প্লুত-গতিতে 
উপস্থাপিত করলে চলবে না। ক্রমপরিণতির ধাপগুলি বা মোড়গুলি যথাসম্ভব 
ক্রমান্বয়ে এবং স্পষ্ট করে দৃশ্য করা আবশ্তক। আগেই বলেছি, যোগেশের 
ট্র্যাজেডির পটভূমিতে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি স্থাপনা কর] নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল 
বলেই যোগেশ চরিত্রের পরিণতির ক্রম বেশ একটু অসংলগ্ন বা দ্রুত হয়েছে। 
তাই বলে যৌগেশের পরিণামের শোচনীয়ত্বে কোন শানি ঘটেনি। আর এক 
দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে__পরিণতির ভঙ্গক্রমত ব1 ভ্রততার ক্রটিকে 
নাট্যকার অন্ত এক প্রক্রিয়ায় মার্জনা করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রক্রিয়াটি 


১৮৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাঁটকবিচার 


এই যে নাট্যকার যোগেশের ট্রটাজেডিকে শেষ পর্যন্ত “সাঁজানে। বাগান শুকিয়ে 
যাওয়ার? ট্র্টাজেডিতে পরিণত করেছেন এবং নাটকের বৃত্তটির যৌগিকতার 
মাত্রা আরে! বাড়িয়ে দিয়েছেন । নাটাকার দেখাতে চেয়েছেন যোগেশকে 
রমেশ যে মর্মান্তিক আঘাত--কতত্নতার নিদারুণ আঘাত দিয়েছে এবং সুনাম 
কেড়ে নিয়ে যোগেশের অন্তরাত্মাকে গলা টিপে মেরেছে--এ সবই মর্মান্তিক 
আঘাত বটে, কিন্তু যোগেশের সব চেয়ে বড় ব্যথা এই যে তার “সাজানো! 
বাগান শুকিয়ে গেল। “ভম্মীভূত সমস্ত জীবন হইতে উিত একটি 
শ্বাসরোধকারী ধূঘ্রোচ্ছাস ও বহ্ছিগর্ভ খোদোক্তি_-'আমার সাজানো বাগান 
শুকিয়ে গেল 1” (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় )__যোগেশের ট্র্যাজেডির 
গভীরতম স্তরটিকেই ব্যক্ত করেছে এবং দেখিয়েছে ঘষে যোগেশের আমল 
ট্যাজেডি__নিজের হাতে সাজানো বাগানকে চোখের সামনে শুকিয়ে ষেতে 
দেখার ট্র্যাজেডি | ব্যাঙ্ক-ফেল-হওয়া থেকে আরম্ভ করে, রমেশের কৃততদ্বতা। 
স্থরেশের চোঁর হওয়া, উমান্রন্দরীর উন্মত্ত], জ্ঞানদার পথে-পড়ে-মরা, 
যোঁগেশের পথের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া, প্রফুল্লের মৃত্যু এবং রমেশের শান্তি 
সব কিছুই এই ট্র্যাজেডির উপাদান । এই সমস্ত ঘটনার সমাবেশেই সাজানো 
বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্রটাজেডি সম্পুর্ণ হয়েছে । এবং যোগেশের ব্যক্তিগত 
ট্র্যাজেডি থেকে একটি স্বখী পরিবারের ট্র্যাজেডি-__“সাজানে! বাগান শুকিয়ে 
যাওয়ার! ট্রাজেডির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে । যে পরিমাণে এই ব্যঞ্জনা 
ফুটে উঠে সেই পরিমাণে দর্শকের মন ব্যক্তির কেন্দ্র থেকে 'সাজানে৷ বাগানের, 
কেন্দ্রের দ্রিকে সরে যাঁয় এবং যোগেশের আর্তনাদেব ভিতর দিয়ে__-“সাজানো 
বাগানের শুকিয়ে যাওয়া” রূপটি দেখে দর্শক দশর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বতরাং 
এ সিদ্ধাত্ত কর] যেতে পারে-_ঘে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির মূল পরিকল্পনা বিশেষ 
কারণে োগেশের ট্রটাজেডিতে এবং তাঁর মাধামে, “সাজানে বাগান শুকিয়ে 
যাওয়ার” ট্রাজেডির বৃত্তে.পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ “প্রফুল্প' একাধারে প্রফুল্লের 
যোগেশের এবং সমগ্র পরিষারটির ট্র্যাজেডি । 


প্রফুল্ল ১৮৭ 


“বৃত্ত'-বিশ্লেষণ করার পরে এবার চরিত্র-্থষ্ি সম্পর্কে সামান্তভাবে 
কয়েকটি কথ! বল যাক | 

চরিত্রঁ বলতে নাধারণ'তঃ বুঝায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তার দেহ-মনের 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যকে __ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার অর্থাৎ মস্তি হৃদয় ও বাসনার 
--এক কথায়, প্রবুততি-নিবৃত্তির বিশেষত্বটিকে ষা তার আচার-আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। লৌকিক জগতে চরিত্রবান লোক বলতে বুঝায় সেই 
ব্যক্তিকেই যার হ্বভাবে প্রবৃত্তির চেক়ে নিবৃত্তির ক্ষোর বেশি. ধিনি জ্ঞানে 
সতাকে, অন্থভবে-__প্রেম-প্রীতিকে এবং ইচ্ছায় ন্যায়-নীতি আকড়ে থাকেন 
বা কামন1 করেন এবং চরিত্রহীন বলতে বুঝায় তাঁকেই যে প্রবৃত্তির বীভূত-_ 
যে এক ব1 একাঁধক রিপুর অনুগত দাস। আবার স্বভাবের বা প্রবণতার 
ভিত্তিতে চরিত্রকে নানাভাবে ভাগ কর! হয়ে থাকে । বলা হয়,_ অমুক বড় 
চিন্তাশীল, ভাবুক ; অমুক বড় কাল্পনাবিলাঁপী ; অমুক বড় কম্মখতৎপর, 
অমুক বভ কামুক বড় লোভী, বড় ক্রোধী, বড মোহপ্রবণ, বড় মৎসর-_অমুক 
বড় কোমলবৃদয়, অমুক বড় কঠোরহৃদয়,_অমৃক বিষকুভ্ত পয়োমুখ, অমুক 
পয়ঃকুস্ত বিষমুখ,_-অমুক দৃঁচেতা, আদর্শনি্, অমৃক আদর্শহীন স্বার্থসেবী__ 
এমনি প্রত্যেকটি প্রবণতাঁর ভিত্তিতে আমর! ব্যক্তি-স্বভাবকে বিশেষি করতে 
পাঁরি এবং করেও থাকি। শিল্পের জগতে “চরিত্র-স্থস্টি” বলতে শুধু এরূপ 
কোন ব্যক্রিম্বভাবের কল্পন। বুঝায় না, তার সঙ্গে আরো কিছু বুঝায়। ব্যক্তি- 
স্বভাবের পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়ার চেষ্টা এবং উভয়ের বুঝাপড়ার বা] ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে কোন একটি পরিণতির দিকে ব্যক্তির অগ্রগতি-_ 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আংশিক ব1৷ আমুল পরিবর্তন । শিল্পের ক্ষেত্রে স্ন্বর চরিত্র 
বলতে বুঝায় ব্যক্ত চরিত্র, (শিল্পের ক্ষেত্রে 4%71086 25 520055560 
15 1১28 00601” 1) এবং ব্যক্ত চরিজ্র হচ্ছে সেই চরিত্র ষে তার সভার সমগরতা। 
নিয়ে তার জৈবিক, মনন্তাত্বিক এবং সমাজনৈতিক আয়তন নিয়ে পরিবেশের 
সঙ্গে বুঝাপড়া করবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা যেখানে থাকে ন৷ সেখানেই 


১৮৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


চরিত্র অব্যক্ত এবং যেখানে ঘে পরিমাণে থাকে সেখানে সেই পরিমানে চরিত্র 
ব্যক্ত। অতএব চরিত্র স্প্টির নৈপুণ্য আঁপলে চরিন্ত্রকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট করে 
তোলার এবং বিচিন্ত্ বাস্তব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক ক্রিয়! 
প্রতিক্রিয়৷ তথা ক্রমপরিণামের সঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা । 
এই ক্ষমতার প্রকাশ একদিকে পাওয়া যায়-_বিচিত্র-ব্যক্তিত্ব পরিকল্পনার মধ্যে ) 
অন্যদিকে পাওয়া যায়__ব্যক্তিত্বকে বাম্তব সঙ্গতিপূর্ণ এবং ক্রমবিকাশী করে 
তোলার মধ্যে । বলা বাহুল্য ষে ক্ষেত্রে চরিত্রের শ্বভাবে কোনরূপ পরিবর্তন 
ঘটে ন। সেখানে চরিত্র প্রকাশধর্মী এবং যেখানে ব্বভাবে পরিবর্তন বা পরিণতি 
ঘটে সেখানে চরিত্র বিকাশধমী এবং এ কথাও বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিত্বকে 
প্রকাশিত অথবা বিকশিত কণা উভয় ব্যাপারই শক্তিসাপেক্ষ_বিশেষতঃ 
বিকাশন ব্যাপার তো খুবই শক্তি-সাপেক্ষ। 

এই সামান্য কয়েকটি কথ! মনে রেখে প্রফুল্প-নাঁটকের চরিত্র পরীক্ষা করতে 
গেলে আমর] দেখতে পাঁব যে নাট্যকার চরিজ্জ-স্থ্টি ব্যাপারে সব ক্ষেত্রে উচ্চ মান 
রক্ষা করতে পারেননি |, প্রথমতঃ প্রফুল্ল চরিত্রটির কথাই বলা যাক। যদিও 
এ কথা উপেক্ষণীয় নয় যে তখনকার দ্দিনের একটি যৌখপরিবারে অশিক্ষিতা 
একজন বালিকা-বধূকে ব্যক্তিত্বে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলার অবকাশ কমই 
ছিল, তবু এ কথাও মিথ্য। নয় যে হৃদয়ের বিশিষ্টতা দিয়ে চরিত্রটিকে আরো 
ব্যক্তিত্বশালী-করে তোলার পথে কোন বাধা ছিল ন1। বলা বাহুল্য প্রস্কুল্নকে 
আরে] ন্েহ-্রীতিময়ী করতে পারলে প্রফুল্লের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আরো বুদ্ধি 
পেত এবং পরিবেশের সঙ্গে এ ব্যক্তিত্বের বুঝাপড়ার চেষ্টাকে আরে। সুস্পষ্ট 
করতে পারলে প্রফুল্ল একটি সুসমন্থিত চরিত্রে পরিণত হতে পারত। 

প্রফুল্পের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রমেশের ছলনার ছন্দ এবং রমেশের 
ছলনার জয় নুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেনি বলেই প্ররফুল্প-চরিত্র মধ্য 
পর্বে পুর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হতে পারেনি এবং তা পারেনি বলেই চরিজ্রের 
ক্রমবৃদ্ধি (গ্রোথ ) ব্যাহত হয়েছে । প্রফ্ুলের ট্র্যারজেড আরম্ভ হয়েছে 
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সেই ক্ষণেই ফেক্ষণে সে ত্বামীর ছলনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং শেষ 
হয়েছে সেখানেই যেখানে প্রফুল্ল, যাদবকে বাচাতে গিয়ে শ্বামীকে পাঁপ থেকে 
নিবৃত্ত করতে গিয়ে, নর-পিশাচ স্বামীর হাতেই প্রাণ বিসঙ্জন করেছে । 
্রফুল্লের ব্যক্তিত্ব নেহ-প্রেম-ভক্তি-প্রীতি দিয়ে গঠিত | এই দিক থেকে, বাক্তি 
হিসাবে প্রফুল্ল খুব দূর্ববল নয়, বরং খুবই সবল। সেই সবলতার প্রমাণ রয়েছে 
তার আত্মদানে_স্বামীকে পাঁপাচার থেকে নিবৃত্ত করৰার, যেদোর প্রাণ রক্ষা 
করবার একাস্তিক চেষ্টার যধ্যে। এই শেষ ঘটনাটির মধ্যে প্রফুল্পের 
ইচ্ছাশক্তি (চ্গ11]) দারুণ তেজে জলে উঠেছে-__সেই মৃহূর্তে তার চরিত্রে 
সক্রিয়তম চারত্রের সক্রিয়তা ব্যক্ত হয়েছে। প্রফুলের এই দীপ্বিটুকু নিশ্চয়ই 
তুলবার বস্ত নয়। কিন্তু তা সবেও এ কথা মনে জাগবেই যে ইচ্ছা- 
শক্তির এই দীপ্তি আমর] আগে তেমন উজ্জল ভাবে ব্যক্ত হ'তে দেখিনি । 

দ্বিতীয়তঃ যোগেশ চরিত্রের কথা। যোগেশের উ্যাজেডির বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । এখানে যোগেশের ব্যক্তিত্বের 
স্বরূপ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপ কতখানি সমুচিত 
হয়েছে তা! নিয়ে কয়েকটি কথ! বলতে চাই। যোগেশের ব্যক্ষিত্বে ছুটি 
উপাদান খুব প্রবল--একটি হৃদয়বত্তা__বিশেষতঃ ভ্রাতৃ-স্সেহ ; ছু সততা 
বা ন্তায়নিষ্টা-_স্থনাম তথা মানবিক মুলোর প্রতি একাস্তিক অন্গুরাগ। এই 
ছুই প্রবণতার প্রেরণাই ষোগেশের ইচ্ছাকে শক্তি যুগিয়েছিল। যোগেশ আদম; 
অধ্যবপায় নিয়ে এবং পৎ পথে থেকে ব্যবসায় করেছিলেন_-এবং একটি দুঃস্থ 
পরিবারকে ধনা ও স্থখী পরিৰারে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিল্ন। 
যোগেশের চেষ্টা সফল হয়েছিল--যৌগেশ একটি হ্ুন্দর বাগান সাজিস্ে 
তুলেছিলেন-_মা,*ছু'ভাই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্থখের সংসার গডে তুলেছিলেন এবং 
আরে] সথথের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন । 

এমনি সময়ে বজ্রপাত ঘটল--ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বহুকালের 
অধ্যবসায়ে গড়। এশ্বরবের প্রাসাদ বিলীন হ'য়ে গেল। ধোগেশ চোখে ছূর্তে্ভ 


১৪৬ নাট্যসাহিত্যের আঁলোচন। ও নাটকবিচার 


অন্ধকার দেখলেন-_-শতবর্ষের সাধনা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হলে ঘে 
নৈরাশ্তে মন ভেঙ্গে পড়ে যোগেশের মনে তখন সেই নৈত্বাশ্-_সর্বস্বাস্ত 
হওয়ার বেদনায় এবং আশাহীন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে যোগেশ অপ্ররুতিস্থ 
হয়ে পড়লেন এবং মদ খেয়ে আত্মাবস্থত হতে তথা আত্মরক্ষা করতে চেষ্ট। 
করলেন। যোঁগেশের মতো ভাবাবেগপ্রবণ চরিত্রে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া 
এরূপ উন্মত্বপ্রায় অস্থিরত। নিয়েই ষেব্যক্ত হবে-সেট] কোন-অশস্বাভাবিক 
টন নয়। এ ব্যাস্ক-ফেল-হওয়ার ঘটনায় যেগেশের মনোবল স্ষু্ হলেও 
তার নৈতিক দৃঢ়তায় কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি । যোগেশ সব- 
কিছুর বিনিময়ে সততা বা সুনাম রক্ষা করবার সংকল্প জানিয়েছিলেন 
কিন্ত যখন পরিবারের আর সকলে বিশেষ করে রমেশ,_যোগেশের চেয়ে 
সম্পত্তির কথাই বেশী করে ভাবতে লাগল, এমনকি রমেশ সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করতে মরিয়া হয়ে উঠল এবং যোগেশকে মর্মান্তিক আঘাত দিতেও কুন্তিত 
হলো না তখনই যোগেশ একেবারে হাল ছেড়ে দিগেন-আত্মবিস্থৃতির 
আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করতে মরিয়া হয়ে মদ ধরলেন। যোগেশ 
চরিন্রের এই পরিবর্তনটি বিশেষ লক্ষণীয় এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষও বটে। 
যোগেশ যে চরিত্রের লৌক-যে ধরনের স্ত্রেহপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক, 
তেমন ধরনের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে আত্মলংকোচন, 
গা ৫ 
আত্মীপড়ন এবং আত্মবিস্বতি তথা আত্মবিলোপ ঘটাবার প্রবৃত্তি। যেখানে 
আঘাতকারীকে আঘাত করার চেয়ে আর বড় আঘাত থাকে না, যেখানে 
আঘাত করে বা শত চে করেও হারাণে। মূল্যকে উদ্ধার করার কোন উপায় 
থাকে ণা, সেখানে এ প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক) সেখানে ব্যক্তি আত্মভিমাশে 
আত্মাকেই ক্ষয় করে ফেলতে চায়-_আত্মপীড়নের মধ্যেই আত্মরক্ষা শেষ 
উপায় খুঁজে নেয়। 

কৃতঙ্গতার আঘাত-প্রাণপ্রিয় ব্যকির প্রতারণার আঘাত যে কত বড় 
মর্মান্তিক আঘাত এবং দেই আঘাত যে দশটা শক্রর আঘাতের চেয়েও 


প্রফুল্ল ১৯১ 


মারাতক-_096 00996 08101700656 ০06 06 811? তার পরিচয় পাওগ। ষায় 
“জুলিয়া লীজার” নাটকের সীঙ্জারের-চরিত্রের আচরণে । ক্রটাস ছিলেন 
সীজারের প্রাণপ্রিয় বন্ধু__- 406834715 ৪7861 । সেই ক্রটাসই যখন তার বুকে 
ছোর। বনিয়ে দিয়েছিল তখন-_সীজারের প্রতিক্রিয়া__ 
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নাট্যকার বলত ৬**এছেন-ষড়যন্ত্রকারী শত শক্রর আঘাতে ঘা হয়নি প্রিয়তম 
বন্ধুর একটি আঘাতে তাই হয়েছে-__শীজার সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন। তখনই 
এবং তখনই তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে যখন ক্রটাস অস্ত্রাঘাত করেছে। এই 
আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সীজার গাত্রাবরণে মুখ ঢেকে ফেলেছিলেন এবং 
ফেলেছিলেন এই কারণেই যে মনুষ্যত্বের অতখানি অবমানন1 তিনি চোখ মেলে 
সহা করতে পাবেননি। সীজাবের এই শেষ প্রতিক্রিয়া-_গাত্রাবরণে মুখ ঢেকে 
ফেলা__নিশ্চয়ই কৌন ছুর্ববস্তার লক্ষণ নয়_-এই প্রতিক্রিয়া আহত মর্মেরই 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। । আমাদের যোগেশও আঘাতেগ প্রতিক্রিয়ায় ৪ ঢাকতে 
চেষ্টা করেছিলেন_মদ খেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন-- সমস্ত 
মর্মদাহকে মদেক্র মধ্যে ডুবিয়ে পাখতে চেষ্টা করেছিলেন । মনে রাখতে হবে-” 
যোগেশ মাতাল ছিলেন বলেই তাঁর ট্র্যাজেডি ঘটেনি._ট্রযাজেডি ঘটেছিল বলেই 
যোগেশ মাতাল হযেছিলেন -বিস্বৃতির বিনিময়ে মদের কাছে আত্মবিক্রয় 
করেছিলেন। নাটকের শেষ দিকে যোগেশ যে সব অপ্রত্যাশিত ব৷ 
অস্বাভাবিক তথা শোচনীয় আচরণ করেছেন, সবই এ আত্মহারা ষোগেশের 
ক্রমবর্ধমান অসাড়তার নিদর্শন, প্রেত ষোগেশের- আর এক যোঁগে.শর 
ক্রিয়াকলাপ । ছেলের হাত থেকে পয়সা কেড়ে ওয়! বা স্ত্রীর বুকে লাখি 
মারা এ প্রেত যোগেশেরই কাজ এবং যোগেশের আত্মবিলোপনের চূড়াস্ত 


১৯২ নাট্যসাছিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


নিদর্শন । সাজানে। বাগানের মালিক যোগেশ আঘাতে আঘাতে আর এক 
শোচনীয় যোগেশে রূপাস্তরিত হয়েছেন। নাট্যকার যোগেশের লেই 
৫4021017616660 08156091001-কেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। যোগেশ- 
ন্রিত্রের ট্র্যাজেডির মন্মমূলে পৌছতে ন1 পারলে, যোগেশের আচরণগুলি 
অনেকেরই কাছে যে মেলোড়ামান্থবলভ ঘটন! ব'লে মনে হবে-__-এ আশংকা 
অযূলক নয়। কিন্ত যার] একটু তলিয়ে দেখবেন তারাই দেখতে পাবেন ষে 
গভীর ট্র্যাজেডির স্থায়িভাবকে ব্যক্ত করার জন্যই এ আচরণগুলিকে 
সঞ্চারিভাবের মতে] নিয়োজিত করা হয়েছে এবং সেই গভীর ট্র্যাজেডি হচ্ছে 
-_নেহপ্রবণ ও স্যায়নি্ঠ একটি চিত্তের ট্রটাজেডি-_-একটি সরম জীবনের শুকিয়ে 
যাওয়ার ট্রটাজেডি। এই ট্রাজেডিতে বহিদ্বন্দের উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ আক্রমণ- 
প্রতিআক্রমণের ঘটনাদীপ্তি পাওয়া যায় না বটে কিন্তু যা পাওয়া যায় তার 
আকর্ষণও বেশী ছাড়া কম নয়। পাওয়! যায়__মানুষের হৃদয়লোকের নিগুঢ 
রহস্য, পাওয়া যায়-__মানবিক মুল্য হারাঁণোর শোচনীয় আত্মক্ষয়ী প্রতিক্রিয়ার 
ভিতর দিয়ে মানব-সত্তার মূল্য-প্রীতির গভীর নিষ্ঠার মহিমা! শেকভের 
চরিত্রের সম্পর্কে বিখ্যাত নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা! ট্র্যানিশ্লাভস্কি যে কথা 
বলেছেন সেই কথাটি--06 ৮পাত 10806051006 1035 01081800615 
০0175065315 ০01016য 1170186 2061৬105 £--যোগেশের চরিত্র সন্বদ্বষেও 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

বল ব1হুলা, ষোগেশের ট্র্যাজেডির এই গভীরতা--যোগেশের প্রকূতি এবং 
তিনি যে যে আঘাত পেয়েছেন তার গুরুত্ব যাঁর উপেক্ষা করবেন, তাদের 
চোখে যোঁগেশের আচরণ যেমন তাৎপর্যহীন লঘু ঘটন] ছাড়া আর কিছুই মনে 
হবে না, তেমনি নাট্যকারকেও তারা উপযুক্ত মর্ধাদ। দিতে পারবেন না। 

* তাঁরা ধর্ম না জেনে মর্ম ব্যাখ্যা করতে যেয়ে, যোগেশের চরিত্রে 
“কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিুরতা ও নিক্রিয় ছুখবিলাস" ছাড়া আর কিছুই 
দেখতে পাবেন না। তাদের চোখে-ব্যাঙ্ক ফেল হওয়! এবং মদ খাওয়াই 


গ্রফুল্প ১৯৩ 
যোগেশের ট্র্যাজেডির আসল, স্থতরাঁং লঘু কারণ বলে মুন হবে এবং তীর! 
যোগেশ-চরিত্রের 308016881] ৮৪10০” উপলব্ধি করতে পারবেন না। 

যোগেশ-চরিত্রের বিপরীত কোঁটির চরিত্র রমেশ । রমেশ উকিল। সে 
ছলনাকে বিদ্য। হিসাবে শিক্ষা করেছে এবং মিথা।-জালিয়াতিকে জীবিকার্জনের ” 
উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। স্বার্থ তার কাছে পরমার্থ। তবে, নতুন 
কলকাতার সাহেবি অর্থকৌলিন্তয়োহ মনে প্রভাব বিস্তার করলেও ঘোগেশের 
যৌথপরিবারের দৃঢ় আঁধিক বনিয়াদ রমেশের স্বার্থপর সন্ভাটিকে মাথ। তুলে 
ঈদাড়াবার অবকাশ দেয়নি। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সেই অবকাশ উপস্থিত হল। 
রমেশ যোৌগেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফাঁড়িয়ে সম্পত্তি রক্ষার অজুহাতে সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করল। যোগেশকে মর্াস্তিক আঘাত দিতে, স্থরেশকে 
বাড়ী থেকে বের করে দিতে একটুও তার বিবেকে বাধল না। রমেশ শয়তানে 
পরিণত হস্ল-নিজের পিতৃকল দাদার উপরেই দে ছলনা-বিগ্ঞ(র ধার 
পরীক্ষ। করল। কিন্তু লোভের স্বভাবই এই ঘে পে অল্প সন্ত থাকতে 
পাঁরে না, মাঁঝ পথে থামতেও পারে না। রমেশও পারেনি । যোগেখকে 
নির্বংশ না করতে পারলে স্বস্তি কোগায়? দে নিশ্চিন্ত হ'তে চাঁয়। তাই 
যোঁগেশের একমাত্র ছেলে যাঁদবকে সে বিষ খ|ইয়ে মাব্বার ষড়যন্ত্র ক." ছল ॥ 
কিন্তু সেই সংকল্প ব্যর্থ করে দিল তারই স্ত্রী-প্রফুলল। প্রফুল স্বামীকে এত বড় 
পাঁপ করতে দেবে নাঁ_যেদৌকে বীচাবেই। যে রমেশ পাপের শ্রোতে এনমেছিল 
_হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য হ'্কে ছুটে চলেছিল, তার কাছে কার কি মূল্য? 
প্রফুললকে না মেরে যখন যেদৌকে মারা যাবেই না তখন প্রফুল্নকেই সে গল! টিপে 
মেরে ফেলল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। পুলিশ এসে পড়ায় সব 
ষড়যন্ত্র ফেসে গেল-_পাঁপের মাঁণয় শাস্তির বজ নেমে এলো৷-_-বিষপান্র পাঁপীর 
নিজেরই মুখে এসে ঠেকুলো । 

রমেশ মেই সব স্বার্থপরায়ণ কঠোরম্বদয় স্বভাঁলো" চরিত্রের বংশধর যারা 
পাঁপের জোতে গা ভাসিজে দেওয়ার পরে আর কুলের দিকে ফিরে তাকায় ন!, 


১৩ 


১৯৪ নাট্যসাহিত্যের অলাচন1 ও নাটকবিচার 


যাদের হৃদয় থেকে মেহ-ভক্তি-প্রেম-গ্রীতি এক নিমেষে উবে যায় বলে কোন 
তীত স্মৃতি বা ভাবাবেগ এসে যাঁদের শয়তানী সংকল্পের পথ রোধ করতে 
পারে না॥ রমেশ যেন একটি বপক চরিন্র--উকিল কি চিজ-প্ে1__-এই 
প্রতিপাগ্গের প্রমাণ। রমেশের বৃত্তি ওকালতি-_-অতএব নাট্যকাবের ধারণায় 
- রমেশ যেন ন্বভাবে স্বার্থ-পরায়ণ কুটিল এবং বিষষলোশী। “উকিল,_ এই 
শ্রকটি পরিচয়েই তাঁর আনল পরিচয় দেওয়া হযে গেছে-_স্ৃতরাং অনেক কথায় 
ব1! আচরণে চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজন আছে-_-এ কথা তিনি 
নে করেননি । আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে_ রমেশ কোন প্রস্তুত 
চরিজ্ম নয়, রমেশ সেই চরিত্রেরই দৃষ্টান্ত যার স্বভাব অবস্থার আন্ুকুল্যে অব্যক্ত 
অবস্থ] থেকে ব্যক্ত হ'যে উঠে। নাট্যকার দেখিয়েছেন__রমেশের স্বভাব 
খন্কুল অবস্থা না! পাওয়া পর্যন্ত অবাক্ত হয়েই ছিল, কিন্তু যেই স্থযোগ পেযেছে 
আঙ্গনি ব্যক্ত হয়ে পডেছে। বমেশেব সুপ্ত বিষয়-কামনা জাগ্রত হয়েই সম্মোহে 
পরিণত হয়েছে_ রমেশ অ-ঠাভষ হয়ে পিতৃকপ্প দাদাকে অপ্রত্যাশিত আঘাত 
দিয়েছে, প্রতারিত ও বিত্বাডিত কবেছে, ছোট ভাইকে জেলে পাঠিষেছে, 
্রাতুক্পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারবাধ চেষ্টা বেছে, নিজেব স্বাকে গল! টিপে হত্যা 
করেছে। এই দিক থেকে বির করলে-__মেশ একটি হঠাৎ-অভিব্যক্ত শ্ষ্্র 
লোভী এবং বিষয়-সম্মোহিত চরিত । 

বিষয়লোভ তার এতোই প্রবল যে ব্যাস্কে বাতি জালার সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বরেশের শ্বত্ব কিনে নেওযাব জন্য কাঙাঁলী-জগমণিকে হাত করেছে, হিসাব 
পাকা করে ফেলেছে--“ভাইযের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখবা, তারপর 
- বাপের বিষয় বথরা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শক্ত |" শয়তানি-৩ব্বেথ সার 
কখা বুঝে নিয়েছে_-“ঘাতে পরের অপকাণ তা.ঠ আপনা উপকার” এবং 
সংকল্পও করেছে-__দাঁদাকেও ফাঁকি দেওষা চাই, ব্যাঁপারীগুলোকেও ঠকানো 
চাই। এই সংকল্প সিদ্ধ কববার জন্য মে মদকে সহায় করেছে-__-যোগেশকে 
ধ্ষ খাইয়ে খাইয়ে মাতাল করে রেখে কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করেছে-- 


প্রফুল্ল ১৯৫ 


_মটগেজে “সই' করিয়ে নিয়েছে। ব্যাঙ্কের দেওয়ান সুসংবাদ দিতে এলে 
যোগেশের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, কপট উদ্বেগ অস্থিরতা এবং শোক দেখিয়ে 
সকলের চোখে ধুলে। দিতে চেয়েছে । এবং শেষ পর্যন্ত বেনামীতে সমস্ত সম্পত্তি 
আত্মণাৎ করেছে । সে পাপের শোতে নেমে ধর্মের সঙ্গে কোন সন্ধি করার 
চেষ্টা করেনি-_-ধোগেশকে দারোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দেয়নি; 
প্রফুল্লকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে জ্ঞানদ1 ও মা'কে বাড়ী-ছাঁড়া করেছে, 
তাতেও সন্তষ্ট না হ'য়ে, "মিথা। যোগেশ সাজিয়ে এক তরফ ডিক্রি ক'রে 
দাদাকে ওয়ারিণ” ধরিয়েছে এবং বড বৌকে বাড়ী বেচতে বাধ্য করেছে। 
যোগেশের পিচ্ছনে মাতাল লাগিয়ে রেখেছে এবং বড় বৌকে নিঃসম্বল করে 
ভাঙ্গ। কুড়ে ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে । যোগেশকে পাগল করে এৰং 
জ্ঞানকে পথে পড়ে মরতে বাধ্য করেও তার শয়তানি ক্ষান্ত হয়নি, শেষে 
যাদবকে ভুলিয়ে নিষে, বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছে। প্রফুলের মতো 
স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করেছে । রমেশে শয়তান মৃতিমান। বাস্তবিকই সে 
“কারুর নয়” এবং অনাধারণ শয়তান । 

তবে শয়তান এক রমেশকেই আশ্রয় করেনি, কাঙালী ও জগমণি_ 
এই দুটি চরিত্রও তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষ্দ। পাপাচারের সিদ্দ সাধক। 
কাঁঙালী__রমেশের ব্যঙ্গের ভাঁষায়-_যথার্থই “একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি? £ 
অসদগুণে তার তুলনা! নেই। সে একজন সিঞ্চ জালিয়াত তার বন্থ 
বদনাম এবং একাধিক বকেয়া নামী” কিছুদিন এযাটনির ক্লার্কগিরি করায়, 
মিথ্যে মামল! সাজাতে সে স্্দক্ষ। সম্প্রতি কলকাতায় হরিহর 
ডাক্তার সেজে আছে। জগমণি তার সুযোগ্য সঙ্গিণী। তাঁর বর্তমান 
পেশা তাঁর নিজেরই কণয়__"িস্পেন্সারি খুলে নিকরিপাড়া, ডোম 
পাঁড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক করে দিন পোষায়। আরো! আরে! 
সব কার্য আছে তাতেও কিছু পাই।* বলা বাহুল্য-_কাঙালীর 
এই “আরে আরো কাধ” অগ্রকাশ্ট, কারণ মারাত্মক ব্যবস। বদ্দিৎ 
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ডাক্তারি তার নিকিরী আর ভোমপাড়াতে, তবু কতকগুলি ইংরেজী 
বুলিও সে শিখে রেখেছে । ঘাতে ভদ্র পাড়াতেও প্রয়োজন মতো 
কাজ চালিয়ে আমতে পারে । “রি-এ্যাকশান” “কোলাগ্' “এপোপ্লেক সি” 
“মাইল্ভ ছোজ, প্রভৃতি পরিভাষা মুখস্ত করে নিয়েছে। এইসব ব্যবহার 
করে মে ভদ্রপরিবারে “আরো! আরো কাঁধ" করে থাকে । তার এক নমুন। 
পাওয়া গেছে-_যোগেশকে মাতাল করবার চক্রান্তে, আর এক নমুন। পাওয়া 
গেছে-যাঁদবকে বিষ খাইয়ে মারবাঁর চেষ্টায় । এই সব কাষে কাঙালী এতে? 
অভ্যন্ত যে কাজ করতে তার হাত বা বুক একট্রও কাপে না। কাঙালী 
বাস্তবিকই একজন কুশলী শয়তান । 

কিন্ত এত কুশলী হাওয়া সত্বেও কাঙালী জগমণির কাছে একেবারেই 
নাবালক-_বলতে গেলে, “স্টপিড” “মুখ্য*_-বে-আক্কেল।” মেষেন বিকুতির 
আছ্াশক্তি--শয়তানের স্ত্রী-নংস্করণ । বহুরূপী বিদ্যাধরী'ই সেবটে। সে 
চাঁপরাসীরপে বিল সাধে, খানসামারূপে তামাক দেয় এবং খাঁস বিদ্ভাধরী রূপে 
টাকা ধার দেয়--চার টাকা দিয়ে চল্লিশ টাক লিখিয়ে'নেয়। “আরো 
আরে! কার্ধে, মে কাীলীর শুধু সহ্ধমিণীই নয়, প্রধান মন্ত্রণ(দা তাঃ যাঁকে 
বলে মাথা । রমেশের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য--জগমণি “পানাউল্লার 
ঠাকুরদ্াদ'। এক আচড়ে সে মান্নষ চেনে । রমেশকে দেখেই নে বুঝতে 
পেরেছে--'ও দেখতে ছোড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, ও যে উকীল দেখছি 
ততর্দিন:""বিশটা জাল করবে...বখন ভাক্তারখানা রাখতে বলে কারুকে বিষ 
খাওয়াবার মতলব যর্দি না থাকে তো কি।বলেছি। বিন! বাধনে সে কোন 
কাঞজ্জ করে না এবং কাজ করতে নেমে মাঝপথে থামতে জানে ন।। মিথ্যা, 
ছলনা, প্রবঞ্চনা, হত্যা কোন কাঁজকেই পাঁপ বলে পরিহার করে না। কোন্‌ 
প্যাচে কাকে জড়াতে বা ঘায়েল করতে হবে তার পরিফার পরিকল্পন। তার 
মাথায় । রষেশ ঠিকই বলেছে__“বাবা ! তুমি তো! মেয়ে নও, পুরুষের কান 
কাটো। আন বগষেই বা না কেন? জগমণিইতে| মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে 
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এক তরফ ডিক্রি করে যোগেশের নামে ওয়ারেপ্ট বের করার বুদ্ধি দিয়েছে 
_পতিপ্রাণ। জ্ঞানদা ৰাঁড়ী বিক্রি করে টাক! দ্দিয়ে যৌগেশকে ছাড়িয়ে নেবে 
জেনেই তা” করেছে; মদন পাগলাকে দিয়ে বাঁড়ীর দলিল চুরি করিয়ে এনেছে 
জ্ঞানদাকে নিঃস্ব করবার জন্য, অবশিষ্ট টাক ফুরিয়ে ফেলবার জন্য যোগেশের 
মদ বন্ধ করে দেওয়ার বুদ্ধি দিয়েছে । কী অদ্ভুত শয়তানি প্রতিভা ! জগমণি 
অবশ্যই বড়গলায় বলতে পারে--মনে করিস আমি মেয়ে মানুষ, তোর। পুরুষ, 
ভাঁরি বুদ্ধি তোদের । মাই ছুটে! কাটাতে পারতুম তো! বুঝতুম কোথায় কে 
পুরুষ, কার কত হাতি । --পোঁড়া ভগবান যে মেরেছে কি করব?” 
তবে ৩৪ »ণ এহপিত এবং বিকৃত চরিত্রেই সাংদার যদি পূর্ণ হতে 
তাহ'লে সংসারের চেয়ে বড নপক আর কোথায়ও থাকতো না--জগতের সব 
আঁলো কীটে-কাট? পুষ্পের যতো! কালো হয়ে যেতো। বিকৃতি ষত সত্যই 
হোক, প্রকৃতির চেয়ে সত্য হতে পারে না এবং পারে না ব'লেই প্রকৃতিকে 
স কখনই নির্মল করতে পারে না। প্রকৃতিকে সে আঘাত করতে পারে, 
সাময়িকভাবে পযুদ্প্তও করতে পারে, কিন্ত--কখনই একেবারে গলা টিপে 
মারতে পাপে না। সংারে কাঙালী, জগমণি এবং রমেশ যেমন আছে, তেমনি 
আছে যোগশ প্রফুলপ, জ|নদ, পাতান্বর, স্বরেশ, শিবনাথ, আছে ভ"' রি আছে 
মদন পাগল 1 এদের চরিত্রে ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, কারো কারে] চরিত্রে 
অল্পন্থল্ল বিকৃতিও আছে, কিন্তু সব কিছুর উপরে আছে-_মন্থুয্যত্ব-প্রীতি-_ন্সেহ- 
প্রেম-প্রীতির মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, এক কথায় ধর্মবোধ। প্রফুল্ল বালিকাবধূ-_ 
সরল1। রমেশের শয়তানি বুঝবার মতো বুদ্ধি তার নেই, কিন্তু আছে-__ 
নেহ প্রেম-প্রীতিময় সুন্দর এবটি হৃদয় মানবিক মুল্যের প্রতি একাস্তিক 
নিষ্ঠা । জ্ঞানদাও- মরলবুদ্ধি পতিপ্রাণা মেহ-প্রীতিময়ী শাঁরী। সরলতা তার 
সহজাত । সর্বংসহ1 ধরিভ্রীর মতো তার ধৈর্য! শত আঘাতেও তাঁর চরিত্রে 
কোন নংক্ষোভ জাগে ন৷। গ্গীভাম্বর যোগেশের কর্মচারী বটে কিন্তু সে 
সাধারণ কর্মচারী মাত্র নয় ; যোৌগেশের পরিবারেরই সে একজন এবং এমন একজন 
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যে দুঃখ লাঞ্চনার ঝড় ঝাপটা সহা কবেও যোগেশের পরিবারকে রক্ষা করবার 
জন্য কৃতসঙ্কল্প। ধর্ষের-ধাতু দিয়ে এমন ভাবে সে গড়া যে শত প্রলো ভনেও 
তাকে ধর্মচ্যত করতে পারে না। পীতাম্বর স্বভাব-ভালোমমুষদেবই একজন । 
এরা শুধু যে অন্তায করে না তাই নয়, অন্যায়কে সহ্যও করে না। পীতান্বর 
নিঞফলঙ্ক স্ংস্বভাব চরিত্র । 

তবে সম্পূর্ণ নিক্ষলঙ্ক না হয়েও আঁসলে সংশ্বভাব হওয়া যায় “মানুষ 
থাকা যায়_-তাব দৃষ্টান্ত স্বরেশ ও শিবনাথ। প্রচলিত অর্থে এব। সচ্চবিত্র 
নয়, কিন্তু আসলে এবা চরিত্রহীন নয়। স্থরেশ অল্প বয়সেই পয়ন। উডাতে 
শিখেছে_আমোদ-প্রবণ “ইয়।র” হয়েছে ; কিন্ত যাকে বলে নীগাশয তা সে 
হয়নি-কোন হীন কাজ বা মিথ্যাচাধ সে করেনি । “আপনার কুলনথুকে 
পুলিশে হাঁজির করার চেয়ে মে চোর অপবাদ মাথায় নিতে প্রপ্ত *, বন্ধু-- 
শিবনাথকে বীচাবার জন্য সব দৌষ নিজের ঘাডে নিতে পে কুন্তিত "ঘ এবং 
ভক্তি-প্রীতি-স্সেহ প্রভৃতি জাঁবন-পস তাঁব হৃদয় থেকে শুকিবে যা'নি। 
স্থরেশের বন্ধু শিবনাথ স্থরেশের মতোই হৃদয়বান প্রকৃত বন্ধু। ন্ররেশকে সে 
যথার্থই ভালবাসে । তার জন্য স অকাতরে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত ' তার 
দুঃখে সে ছুঃখিত, তার স্থখেই সে ক্বখী। শিবনাথের মায়ের কথা মিথা। নয 
_-তার! শুধু বন্ধু নয় তাঁর] যেন ছু'ভাই' । 

চরিত্রহীন হলেও, লোক যে হীন চরিত্র বা 'অমান্তষ' নাও হতে পারে, 
ভজহরি তাব হ্ন্দর দৃষ্টান্ত । 'নরানাং মাতুলক্রমঃ--ব'লে যে কথাটি আছে 
ভজহরিতে তা কিছু কিছু ফলেছে। মাতুপ কাঙালী-চরণেব শিক্ষা ও সঙ্গ 
দ্বোষেই ভজহরির চারিত্রিক চিচ্যুতি ঘটেছে। ভজহরির অতীত ইতিহাস 
খুবই করুণ। জমিদারের অত্যাচারে তার বাপ অকালে মাব! যায়, ম! ঘর 
ছেড়ে পথে বেরুতে বাধ্য হয় এবং ন! খেতে পেয়ে গাছতলায় প'ডে মার। 
যায়। ভাইগুলোও একে একে এভাবে মরে । বোনটিকে একজন নিয়ে যায় । 
সে আসে মামার কাছে। মামা-বাড়ীতে তার কাজ ছিল__“গরুর ভাব দেওয়া, 
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বান মাজ1, উন্নন ধরানো, ভাতর 1ধ।,” আর খাদ্য ছিল-__“মামাঁবাবুর বেত 
আর মামী ঠাকরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত।” কাঙালীর সঙ্গে 
যে থাকবে, গ্েলকে শিয়রে রেখেই সে থাঁকবে--ভঙ্জহরি ইতিমধ্যেই জেলট? 
আট! ঘুরে এসেছে, “মদটা ভাঁঙট।' খায় এবং শঅগ্কানে কুস্ানে রাত কাটায়। 
আর মামার আরো মারো কাবে সাহায্য করে। 

ভজহপ্ির এসব কোন কাজেই কুচ পরোয়া? নে । রেখে ঢেকে সে কথা 
বলেশ1-এমন কি লক্ষৌযে পুটিয়া বলে তার একটা মেন্নেমান্ষ আছে সে 
কথাঁ৪ সে সকুলর* সামনে বলে। সে আর কিছুই চায় না-চায় 
শুধু পুটিরাকে নিতে হবে ম্বস্থতণ থাকতে এনং ছাঁর জন্ম কিছু টাকা। মাত্র 
যোল টাকায় সে মিথ্যা কমিদার-_মূলুকচাদ ধুধুরিয়। সাজতে পারে এবং সাজে 
_-কারণ মেই রাত্রে নিদেন ষোন উাক। তার চাই ।-_“এই ধরন] পাট 
একটা আঁডাই টাঁক।, হ'টাকাঁর একট! মদ, আট টাঁকর কম একটা হিন্দস্থানি 
মেয়ে মংজুষ ভবে না...” অর্থলোৌভী সে নয়। তার কাছে অর্থ দৈনন্দিন 
প্রয়োজন মেটাবার উপায় মাত্র। নে রমেশের বা কাঙালীর মতো-_ ইচ্ছা 
ক'রে বা প্রবৃত্তির ণশে পাপ কাজ করে না। পাপ কাজের সঙ্গে তার মনের 
কোন বোগ নেই । এক কথায় সে শয়তীনের চর নয়। শাদা কনা 
হ'লেও রমেশ-_-কাঙালীব মনের মতে! তার মন শয়তানের কারখানা নয় । 
ভজ্জহরি চরিত্রহীন, কিন্কু হীন5বিত্র নয়। সে-মদ ভাঙ, খাঁয়__নেশ। করে, 
মেয়ে মাঞ্ষ নিয়ে থাকে_এই পযস্তই তার বিকৃতির পরিধি ; কিন্তু ধাকে 
বলে ইচ্ছার (111) বিকুি_মন্ুষ্য-ন্বভাবের মারাত্মক বিকৃতি, যাতে মন 
পচে যাঁয়, সেই বিরতি তার চরিত্রে নেই। যেমন সে মূলুকচাদ ধুধুরিয়। 
সেজে যোঁগেশের বিষয় ফাকি দিয়ে নিতে সাহাঁধা করে, তেষনি আবার ফাকি 
ধরিয়ে দিতেও যায়_-বিপদ আছে জেনেও ষায়। এই এদের চরিত্র) :স 
অর্থ চাঁয় না, বিষয় চায় না- খ্যাঁতি চায়না, প্রতি ।ভি চায় না, চায় শুধু 
নিশ্চিন্ত হয়ে পু'টিয়াকে নিয়ে থাকতে । শিবনাঁথকে সে বলে-_-“তোমরা€ 
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সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে৷ আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকব”__-এ তার অস্তরের কথা। 
ভজহরিকে আমরা যদি বিরুত-চরিত্রের পংক্তিতেই স্থান দিতে চাই, তা] 
হ'লে সেই শ্রেণীতেই তাকে রাখতে হবে যাঁতে-আছে সেই সব আপাত- 
বিকৃত চরিজ্তর-_-যার। অভ্যামের বা সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে পাপ কাজ 
করলেও পাপ কাজের সঙ্গে তার্দের অস্তরের যোগ বা সায় থাকে না এবং থাকে 
না বলেই, পাপ কাজের পরেই অন্তরের প্রেরণাতে সম্পুর্ণ বিপপীত কাজও করে 
বসতে পারে , যার্দের কায়-মনোবাক্যের আচরণের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি খুজে 
পাওয়! যায় না, বাঁতিকগ্রস্ত না] হ'লেও যাদের বাফুপ্রবল। এই শরেণীরই 
একটি অতিকোটিক চরিত্র পাওয়া যায় মদন পাগলের মধ্যে । 
অর্দন ঘোষ একটি বাঁতিকগ্রস্থ চরিত্র। বাহ্যত সে একজন “বিয়ে-পাগলা 
বুড়ো ।, বংশরক্ষা তাঁকে করতেই হবে এবং সেজন্য চাই একটি মেয়ে, সে 
যেমনই হোক নাকেন। লোকে ওাকে “পাগল? বলেই জানে, শুধু ছু'এক জন 
জানে--"মে পাগল নয়) অমনি প1গলামো। করে বেভায়। ওসব শোক কি 
ধরা দ্রেয়।” যোগেখের ম। মেই দু'এক জনের একজন । কারণ তার মাছুলী 
ধারণ করার পরেই তাপ ছেলে হয়েছিল। সেযাহ"হোক মদন অবর্দামত 
কাষের বিকারে “বিয়ে-পাগলা হয়নি; তার পাগলামো। বা খিয়ের বাতিক 
এসেছে “বংশরম্মী' কপার একাস্তিক আবেগ থেকেই । মর্দন ঘোষকে নিয়ে 
সকলে মজা করে । একবাগ দশুপুকুরে একটা বেশ্তার মেয়েব সঙ্গে বিয়ে 
দিয়েছিল, আগ একবাপ বোসেরা একট] যাত্রা-ওফালায় ছেলের সঙ্গে বিয়ে 
দিয়েছিল, এবার স্থুরেশ তাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে কাঙালীপ আড্ডার নিয়ে 
এসে ছ--জগমাঁণকে কনে বলে চালাতে চেষ্টা করেছে। এই বাতিকের 
ছিদ্রপথেই মদন ঘোষেপ মধ্যে পাপ প্রবেশ করেছে মর্দন জগমণির পাপ 
বাজের আহায়ত। করেছে। বংশরক্ষার লোভে এবং পাহারাওয়ালার 
ভয়ে, জগমণির আদেশে জ্ঞানদার চোখকে ফাকি দিয়ে দলিল চুগি 
করে এনেছে এবং যাদবকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে । দলিল চুরি এবং 
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ছেলেকে ভূলিয়ে-নিয়ে-আসা অসৎ কাঁজ বটে, কিন্তু এই কাজের জন্য তাকে 
আমরা মূলতঃ দাঁয়ী করতে পারিনে, কারণ চোঁর বলেই সে চুরি করেনি বা 
ছেলে-ধর1 বলেই ছেলে ধরেমি, সমস্তই তার বাঁতিকগ্রন্ত সত্তার কাজ-_আদল 
সত্তার কাজ নয়। সেই আসল সত্ত! ছিল বাতিকে ও ভয়ে আচ্ছন্ন । সেই সত্ব 
বলে--'পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না” সেই সত্তাই 
আতঙ্কে অগ্ির হয়ে বলে উঠেন! না, আমি পারবো না, আমি মারবো না। 
ছেল মারবে 1" হায়! হায়! কেন আমি পাহারাওয়াল। বে করেছিলাম! 
কিন্তু ভয় কি সহদ্ধে যায়? প্রাণভয়ে সে অস্থির দলিল চুরির দায়ে 
ছেলে চুরি ধ।৮এ, পাহাপা€য়ালা তাকে পরে নিয়ে যাবে। তাকে 
মেপে ফেলবে । শেষ পৰস্ত, যমরাঁজের ভয়-ধর্মরাজের ভয় দেখানোর পরে-- 
ধনের প্রান ভয় কেটে যায়। মদন ধর্মরাজের শরণাপন্ন হয়,-সব পাঁগলামো 
ঘেরে যায; বলে মরি মরবো, ছেলেকে দেখিয়ে দেব ।” যে পারাভম্ম 
ঘে শিজে বেঁচে খাকার জন্য লুকিয়ে রেখেছিল, লেই পারাভম্ম সে যাদবকে 
খেতে দেয়।  বমেশের মখোমুণি দাড়িয়ে বলেনা ন। বধ কত্তে পারবে 
ন]।.ব্ধ কন্তে পাপবে মা।. “জমাদার আর তোমার ভয় করিনি, 
পাহারাধ্য়াল] আর তোমায় ভন করান । চাপপামি আর তোমায় ভয় রিনি,” 
এমন কি-জগমণি যখন রমেশকে যাকে নয়ে যেতে বলে, তখন সে খুন 
করার য় দেখায় প্রাণপণে বাধা দেয়। প্রাণের ভয় ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মদনের বংশরক্ষাপ আবেগ তথা বিয়ে-বাতিকও দুপ হয়ে যায়__ মন 
প্রকৃতিস্থ হয়। 
[ “মণ” চপরিত্র পণ্সিকল্পনার তাৎপধটি উপলব্ধি করতে না পারলে, 
চরিত্রটিকে খাপছাড়] বলে মনে হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে। 
বিয়ে-পাগলা হঠাৎ কি করে বাঁতিকমুক্ত হ'লে'_-'আর আমি পাগল নই" 
বলে প্ররুতিস্থ হতে পারলো, একটু তলিয়ে না দেখলে বুঝতে পারা যাবে 
না। আগেই বলেছি--মর্দনের বিয়ের বাতিক কামাবেগের বিকৃতি থেকে 
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জন্মেনি ; জন্মেছে__বংশরক্ষার আবেগ থেকে । শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করলে 
দেখা যায়, বংশরক্ষার আবেগটিও-_প্রাণরক্ষার মৌলিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে আছে--এবং সেই আবেগই প্রাণভয়ের আকারে তথা বংশ রক্ষা আবেগ 
হয়ে দেখা [দয়েছে। মদনের বিকৃতির মুলে রয়েছে তার প্রাণভয়। প্রফুল্পের 
কথায় সেই ভয় দূর হতেই-_তাঁর বিরুতির জড় নষ্ট হয়ে যায়-সে প্ররুতিস্থ 
হয়। এই চরিত্রটিকে কোন আধ্যাত্মিক তত্বের বা ভাবের বাহন হিসাঁবে 
গণ্য করার কোন প্রয়োজন নেই । এই পাগলটি গিপিশচন্দ্রের অন্যান্য 
পাগলের মতে! নয়। এর চিত্তি আধ্যাত্মিক নয়, মনন্তাত্বিক। যোগেশের 
ম1 যাই বলুন-_মদন ভাবের পাগল নয় এবং ঠিক উন্মাদ নয়! ] 

উন্মাদ চরিত্র একটিই আছে এবং তিনি যোগেশের ম] উমাস্ুন্দরী ৷ 
অনুতাপে উদ্বেগে এবং আঘাতে আঘাতে তিনি কেবল মনের ভারসামাই 
হারিয়ে ফেলেন নি, একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন। উমাস্ন্দীর 
ধারণা-তার অন্ুতাপ-যোগেশকে সই করতে বলে তিনিই যোগেশকে 
অধর্মের প্রেরণা দিয়েছেন-_যোগেশকে “অন্ত যোগেশে পরিণত করেছেন । 
একে এই অনুতাপের জালা তিনি অহনিশি জলছিলেন, তাঁরন্র এলো 
স্বরেশের অর্থাৎ ছোট ছেলেপ_:জেলের ও পাথর ভাঙার সংবাদ-বুকভাঙ' 
আঘাঁত। উমাস্ুন্দরী সে আঘাত সইতে পারলেন না । তার চেতনা লুঞ্ধ 
হয়ে গেল। মুচ্ছ1 ভেঙে যাওয়ার পর যিনি জেগে উঠলেন-__তিনি সেই 
বাঁলিকাবধূ-উমান্থন্বরী__যিনি প্রফুলের বর্ণনায়-__'যেন ছেলে মান্য হন, যেন 
নতুন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, প্রফুল্লকে মনে করেন বাপের বাঁড়ীর ঝি ।-." 
আন ঘুমস্ত যেন সেই গিন্নী।” নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধবের মায়ের 
মতোই উমাহ্থন্দরী আঘাতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে শৈশবের বা কৈশোরের 
পরিবেশে ফিরে গেছেন। তাঁর চরিত্রে 1588551009১ ঘটেছে । আর 
ম্যাকবেথ নাটকের লেভী ম্যকবেথের মতোই উমান্তন্দরী-_ঘুমৃতে ঘুমুতে 
ওঠেন। চক্ষের পলক পড়ে না। দেঁখলে মনে হয় ষে “জেগে আছেন, তা। 


২০৩ 


প্রফুল্ল 


নয়, ঘুমূচ্ছেন।” লেডী ম্যাঁকবেখের মতোই তার চেতন! অতীত ঘটনার মধ্যেই 
আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তাঁর অসংলগ্ন উক্তির ভিতর দ্দিয়ে অতীত ঘটনাগুলি 
সংকেতিত হয়েছে । বুন্দাবন যাওয়ার উদ্যোগ, যোগেশকে দিয়ে “সই' করাঁনে। 
তথা বিষয় রক্ষীর চেষ্টা, রমেশের শরতানি, রেজেষ্টারি করে নেওয়া 
স্থরেশের জেলে পাথর ভাঙা _এই ঘটনাগুলির মধ্যেই তার চেতন? সম্পূর্ণ 
আবদ্ধ হয়ে আছে। ( চতুর্থ অস্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য )। নতুন বালিকাবধূ- 
সত্তার গণ্ডী পার হয়ে চেতণ। গিন্নী-সন্তায় প্রবেশ করে এসং উল্লিখিত কয়েকটি 
ঘটনার পরিক্রমা শেষ করে আনার বালিকাঁবধর স্তরে তলিয়ে যাঁয়। গিন্নী 
সত্তা-_ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঁঙ বুক যার বুক যার" পযন্ত এসেই মুছিত 
হয়ে পড়ে এবং আবার জেগে উঠে নতুনবৌ হয়ে । উমান্রন্দপীর মধ্যে এই ছুই 
সতত একের পর এক কাশ করে চলেছে । তিনি অতীত সম্মতির কারাগারে 
আব, বর্তমাঁনহীন এক আম্মহাঁর। উন্মাদিনী । 

চররিত্র-বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করছি । তবে এই বিশ্লেষণে চরিত্রের 
ভাববন্ধের অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পরিচরের দিকে সাধারণ পরিকল্পনার দিকে 
যতখানি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, চরিত্রের অন্তান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চরিজ্জের বংস্তবতা- 
অবাস্তবতা, সঙ্গতি-অসর্গতি, চিত্য-অনৌচিতা প্রভৃতি বিষয় সন্বদ্ধে বি নিত 
আলোচন। করা হয়ণি। চরিত্রস্থটির দক্ষতা শুধু চরিত্রের ব্যক্িত্ব-পরিকল্পনার 
নৈপুণ্যের মধ্যেই তো সীমাবদ্ধ নয়, চরিত্রটি  আঁচরণকে সবতোভাবে সমুচিত 
ক'রে তোলার, চরিত্রকে বাস্তব, সঙ্গত, সমন্বিত এবং বহু-আয়তনিক করে 
তোলার গণ্ডীতেও সম্প্রসারিত। চরিত্রের বিভিন্ন আয়তন (ডাইমেনশীনস্‌) 
এবং ক্রমবিকাশের বিতিন্ন স্তরন্চে স্থপরি-্ফুট করতে পারলে চরিত্রের মধ্যে 
যতখানি গভীরতা ও বাস্তবতা সৃষ্টি করা যায়, গিরিশচন্দ্রের স্থষ্ট চরিত্রে 
ততখানি গভীরতা৷ ও বাস্তবতা আসেনি । এবং তা আসেনি বলেই প্রফু* 
নাটকখানি প্রথমশ্রেণীর ট্র্যাজেডি-সাহিত্য হ'তে পারেনি । 

এবার উপসংহার। উপসংহারে প্রথম বক্তব্য এই যে নাটকের প্রতিপাগ্ত, 


২০৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


বৃত্ত, রস, চবিত্র-স্থষ্টি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা 
থেকে এ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যেতে পারে যে প্রফুল্পকে ট্র্যাজেডি ছাড়া 
আর কিছুই বলা সঙ্গত নয়। তবে প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি হলেও খুব অনবদ্য বা 
প্রথমশ্রেণীর রচন। নয়। 

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে প্রত্যেক সাহিত্য কর্মের মধ্যেই প্রধান এবং অপ্রধান 
নান! বক্তব্য ইতস্তত: ছড়ানো থাকে এবং সেই সব বক্তব্যের মাধ্যমে 
মানবিক যূলা সম্বন্ধে অষ্টার মনোভাব নানাভাবে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে। 
অবশ্য এর সবই হয়_-জীবন সমালোচনার ভিতর দিয়ে-_ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ছুই উপায়েই। প্রফুল্ল নাটকের প্রধান বক্তব্য কি এনিয়ে আগেই 
আলোচনা করেছি; এখানে অপ্রধান বা আনুষঙ্গিক বক্তব্য সম্বন্ধে 
সামান্ত ভাবে ছু" একট] কথা বলছি। প্রথমতঃ নাট্যকার জমিদার- 
শ্রেণীর অত্যাচারিত এবং মুর্খতাকে সমালোচনা ব1 তীব্র কটাক্ষ করেছেন 
এবং ভজহপি চরিত্রের উক্তির ভিতর দিয়েই তা" করেছেন। ভজহরির 
বাবাফে জমিদার মারতে মারতে মেরে ফেলেছিল এবং তাঁদের ঘর-জালিয়ে 
দিয়েছিল। তারপর-_জমিদারদের বেকুবিকেও তিনি হাশ্যাম্পদ করেছেন__ 
এবং এ ভঙজরির উক্তির সাহাযোই-_“জমিদারীর চাঁলচুল পব ঠিক পাবেন, 
মোচমে তা চড়ায়গা এপাই, পায়ের ফেলেঙগা এসাই, বাত করেঙ্গা হো হো, 
যেসাই._-বেকুবি মাঙ্গো_-ওত্তাই বেকুবি হ্যায়। গাদ্ধেকা মাফিক কলম 
পাকড়েগা উল্টাঁবি কাগজ লেলেগা, জমিদার লোক যেস। বেকুব হোঁতা ওসাই 
বন যায়গা”। দ্বিতীয়ত £_-তখনকার ( আঁজকালকারও বটে) অলিতে 
গলিতে শুড়ির দোকান খোলার এবং কোম্পানী রাজত্বের সমালোচনাও 
করেছেন। অলিতে গলিতে শুড়ির দোকান থাকায় “ভাতার-পুত* নিয়ে সুখে 
সচ্ছন্দে ঘর কর! ছুঃলাধ্য | কত সংসার ছারখার হয়ে ষচ্ছে কিন্তু কে দেখবে? 
কোম্পানী? কোম্পানীকে ( সরকারকে ) শুঁড়ি পোড়ারমুখোঁর। কাড়ি কাড়ি 
টাকা দেয়। কোম্পানী টাকার লোভ ছেড়ে, সমাজের ভালে৷ করতে যাবে 


্রুল্প ২০৫ 
কেন? (তৃতীয় অস্ক, পঞ্চম গর্ভান্ক )। (জ্ঞানদার--এই দমালোচন! বর্তমান 
সরকারের পক্ষেও প্রযোজা নয় কি?) 

তৃতীয়তঃ “এটনি*-শ্রেণীর গ্রতি নাট্যকারের বিরক্তি অর্দদ তীব্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । উকীল যে একটি চীজ, জাণজুয়োচুরি খুন-ভখম_ 
কোনও জঅপকর্মেই তাদের অরুচি নে) এই সত্যটি নাটাকার যেন চোখে 
আহ্গুল দিষে দেখাতে চেষ্টা করেছেন | কাঁডালীপ উল্লান--“আবার যখন 
এটনি পেয়েছি আর ভাবিনি দিব শাচানয়তাঁর প্রতি তীব্রতম 
আলোকপাত । 

চতুর্থতঃ নাটান।" নক্তীরদের দীকার লোভের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন__ 
দেখাতে চেয়েছেন, ডাক্তার*টাক পেলে সব করতে পাঁরে। জগমণি রমেশকে 
যখন বলে_একটা উংরেজ ডাক্তীব ডেকে নিয়ে এসো, তুমি রোগ বই 
টাকার লোভে একট] ,বাঁগ বলবে এখন, আর ওষযুধও লিখে দেবে এখন ।”-- 
তখন ডাক্তারের মুখে যে আলো পড়ে তাতে তার মুখ কালো না হয়েপারে 
ন1। কাঙালীর মতো আরো আরো কায করতে সক্ষম এমন ডাক্তার যারা, 
তারা অবশ্ঠই এই সমালোচনায় নিজেব মুখ দেখবেন । 

শেষ বক্তব্য এই-- প্রফুল্ল নাটকে নাট্যকার প্রফুল যৌগেশের ই, 
ভিতর দিয়ে মানব মহত্বকেই বড করে তুলেছেন-__পাঁপকে দ্বণা করছে এবং 
মহত্বকে প্রাণপণে রক্ষা করতে শিখিয়েছেন । 


৫) 
এসি 


সমাপ্ত 


জন 
(ক) পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি রল 

জন] নাটকের জাতি পরিচয় দিতে গেলে অথবা রম নিরূপণ করতে গেলে 
সমালোচকদের প্রথমেই এই প্রধান প্রশ্নটির সামনে দীড়াতে হবে-_-পৌরাঁণিক 
কাহিনী অবলম্বনে-রচিত নাটকে অর্থাৎ যে নাটকে দেব-মহিমাঁকে বা ভক্তি 
মাহাতআ্মাকে শেষ পর্যস্ত বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা কর] হয় তা'তে, ট্র্যাজেডি- 
রম মিষ্পন্ন করা সম্ভব কি না এবং প্রশ্নটিব উত্তরে হ্যা বা না একট] সিদ্ধান্তে 
পৌছাতেই হৰে। এই কারণে, সব কিছুর আগে পৌরাণিক বা ধর্মমূলক 
নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারে কি না, আমি এই মূল প্রশ্নটির বিস্তারিত 
আলোচনা করতে চাই এবং "তারই পরিঞ্েক্ষিতে রেখে, জন! নাটক দর্শক 
মনে ট্যাজেডি-বোঁধ জাগাতে সক্ষম হয়েছে কি ন৷ এই প্রশ্নটি উত্তর দিতে 
চাই। 

কেন এই প্রশ্নটি উঠেছে, সেই “কেন'র বহস্ত খুঁজতে গেলে দেখ! যাবে, 
এর মূল বয়েছে, পারিস্টটল আমাদের মনে ট্যাজেডি-রসের যে সংস্কার তৈরি 
করে-দিয়েছেন, তারই মধ্যে। গ্যারিজ্টটলের আলোচন! থেকে এই মংস্বারই 
আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হযেছে ষে, উ্রযাজেডিব ঘটনা আমাদের মনে ভয়, বিশ্বয় 
প্রভৃতি যতে। ভানই জাগাক না কেন নায়কের পরিণতি দেখে আমাদের মনে 
শেষ পর্যন্ত শোচনা স্াঁয়ী হওয়] চাই-ই | তা না হ'লে, “নাটককে আর যাই ৰল! 
যাক, উর্যাজেডি বলা চলবে না। ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব শোচনা' (পিটি ) 
ট্র্যাজেডি নায়কের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে যেয়ে এ কথাট] এরিস্টটল বিশেষ 
ভাবেই প্রতিপাদন করেছেন। দেখিয়েছেন--“পিটি'ই (শোঁচন] ) ট্র্যাজেডির 
স্থায়িভাব। অতিন্ভালে। নায়ক ট্র্যাজেডির নায়ক হবে না এই কারণে যে, 
অতিভালোর ভাগ্যবিপর্যয় এবং দুঃখ দুর্দশা] আমানের মধ্যে শোচন] না 
জাগিয়ে মনে দারুণ আম্াত দেয়। অতি মন্দের ভাব্যবিপর্ধয় এবং ছুঃখ ছুর্দশ' 
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আর যত ভাবই জাগাঞ্ শোচনা জাগাতে পারে না। এবং তা পারে ন] 
বলেই ট্রাজেডি শাযক হণুষাপ অনুপযুক্ত । ট্র্যাজেডির নায়ক হ'তে পারে 
শব সেই চরিত্র যে গতিভালে| বা অতিমন্দ নয়, যাঁর ভাগ্যবিপযয়ের ও ছুঃখ 
দ্রপণা? পৃশ্য আমাদের মনে শোচনাব উদ্রেক করতে পারে। খ্যারিস্টটল 
গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন_-কোন কোন ট্রাজেডির ঘটন। 
বা ছন্দ আমাদের মধ্যে ভয় এবং বিস্ময় এই দুটি ভাবকেও বেশী কম তীব্রভাবে 
জাগায় এবং বিলাপপ্রধান প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির আম্বাদ থেকে এই সব 
্যাজেডির রপেব আম্বাদ তিন্ন, কিন্ত তা'ই ব'লে তিনি ভয় বা বিম্ময়কে 
্/াজেডির খ।য়ি৩ং বলে গণ্য করেননি । বোধ হয এই যুক্তিতেই করেননি 
“য, অতিমন্দ ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ, বিষেশতঃ শক্তির বিন্ময়জনক সংক্ষোভ 
'শমাদেব মধ্যে আতঙ্কমিশ্র বিম্ময় (৪৬০ ) জাগাতে সক্ষম হলেও, অতিমন্দ 
পক্তির পতনে শোন! জাগেনা এবং জাগেনা বলেই তা ট্র্যাজেডির বিশেষ 
“শটি জাগাতে পারে ন।। ট্র্যাজেডি নায়কের জন্য আমার্দের মনে যতো 
| চ10312007,)-ই থাক, ট্র্যাজেডির নায়ক শক্তির বিভূতি দেখিয়ে মনের 
হম বোধে (580]1105109) আমাদের যত উদ্দীপিতই করুক, ট্যাজেডির 
ন বককে যখন শেষপধন্ত পরাদয় স্বীকার কবতে ই হবে, পযুদদস্ত হতেই 'ব এবং 
ন।য়কেপ গবজেয়ের বা বিনাশের বেদনা দিয়ে দর্শকচিত্ত সমবেদনাতুর করে 
তৃন্.ওই হবে, খন শোচনাই যে ট্রনাজেজিব স্থায়ীশাব হবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকতে পাবে না। মধ্যাপক মিকলেব মতো স্থপগ্িতরাও, যে ট্রযাজেডি- 
বন থেকে শোচনাঁকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে অবিসংযাঁদিত সিদ্ধি লাভ 
কব্নেনি, ট্র্যাজেডি তত্বের ইতিহাস পয'লোচন] করলেই তার প্রমাণ পাওয়া 
যাবে । ম্যাকবেথের মতে। দৃবৃত্ত নায়ককেও শেক্স্পীয়র কি প্রক্রিয়ায় 'দ্র্যাজিক' 
করে তুলেছেন তাঁর আলোচনা করতে যেয়ে অধ্যাপক নিকল, “৪ম/শ 21150 
0০ 1060 £81706এ সৃষ্টির কৌশলের উপর জোর এ1 দিয়ে, 2105? জাগানোর 
কৌশলের উপরেই বেশী ক'রে জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির তত 
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আলোচনার সময় যাঁই বলুন না কেন, কোন নায়ক ট্র্যাজিক হয়েছে কি না 
এ প্রশ্ন আলোচনার সময় 2105-কেই বিলক্ষপ “ভাব” হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 
ধারা বলেণ--7:85105 1068900515৪. 97020129 0: €15০ 50511109” এবং 
ট্র্যাজেডিতে “ষ ছন্দ উপস্থাপিত হয় তা আমলে দুই ”501:985517815 £1296- 
এর ছন্দব-_-একদিকে নিয়তিকল্প “তব ০০০551৮৮৮, অন্দিকে মানবের 46181806101 
08176” নিয়তি__প্রতিষ্পর্ধী শক্তির এশ্বর্ষ--এই দুই মহীয়ান শক্তির ছন্দ 
উপস্থাপিত এবং মানবের দেবছুলভ শক্তি-মহিমা সত্বেও ট্রযাজেডিতে শেষ পর্যন্ত 
মানবশক্তির শোঁচনীয় পরাঁজয় ঘটে, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন_- 
£08810 20006101) 11)০10055 0105*--এমন' কি ট্র্যাজেডি-সৌনর্ষকে 
মহীয়ানেরই রকম ফের ব'লে স্বীকার করলেও, যিনি চু কোয়াং ৎমিয়েন-এর 
( সাইকোলজি অফ ট্রাজেডি গ্রন্থের লেখক ) মতো, মহীয়ানের ( সাঁবলাইম ) 
মধ্যে ভয় বা আত্মীবনয়ন এবং মহৈশ্বর্ষ-মহিমা বোধের সহাবস্থান মেনে 
নেননি, আত্মাবনয়নকে ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন, সেই ডি, 
ভি. র্যাফেল মহাশয়ও তার দি প্যারাভক্স্‌ অফ ট্র্যাজেডি গ্রন্থে লিখেছেন_ 
01108 22175---1[512% (1505 0102 01501106101) 1026972217) 072 ১0011 
1021 018£505 200 06106] 601109 01 5001110105 0012] 10 0106 
8০ 0096 0106 02515 20006110 110010069 [015.  1178,৮০ 901665020 
0586 76০01180081 06 008£105 ৪0101110165 15 0086 0075905 
70:55210)55 ৪ ০02201100  ০০0%628 €ছা০ 10105 ০£ 0১০ 
৪0011706210 0021555 03 0 00০56 0065 50011071001 
1)000217 1)6101500) 900921 60 03 10902 01081) 006 00161. 
[ 2216 0580 0881০ 55101098025 195 11000010906 1321০-*--0৩৬ পৃষ্ঠা ) 
৫9510720)5+-র প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন-_ নায়কের 
প্রতি সমবে্দন। থাকে বলেই আমর। নায়কের মহীয়ানত্ব বেশী করে উপলদ্ধি করে 
থাকি এবং নায়কের সংগ্রাম দেখে এই কথাই মনে ভাবি আমাদেরই মতে! 
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একজন মানুষ মহিমার এতো উচ্চশিখরে আরোহুণ করতে পেরেছে । প্রশ্ন 
হ'তে পারে-র্যাফেল মহাশয় কি ট্র্যাজেডির মহীয়ানত্তের মধ্যে শোচনাকে 
স্থান দিতে চান না? 4709815 2050961018 10)010065 0165”--এ কথা 
স্বীকার করতে চান না? উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে- সা তিনি *01৮-কে 
স্থান দিয়েছেন, স্বীকার করেছেন, ট্র্যাজেভি-রসে শে।চনার বিশেষ স্বান রয়েছে । 
কারণ তার ধারণা ট্রযাজেভি সর্বদাই ছন্দকে উপস্থাপিত করে এবং এই ছন্দের 
এক পক্ষে থাকে 4106৬168016 00৮21) /1)101) আ০. [085 021] 10060955105” 
অন্তপক্ষে থাকে_-15800107; 0 10650255105 0£ 5616 009010105 56016” | 
অন্য ছন্দের তলন"য ট্রাজেডিব দ্বন্দের বৈশিষ্ট্য এই ষে ছ্বন্ৰে জয়ী হয় নায়কের 
প্রতিপক্ষীয় শক্তি এবং নায়ক পধুদ্দস্ত হয়ে যায়। ট্রাজেডির নায়ক-_মাঁকবেথের 
মতো! শয়তান হওয়! সত্তেও 4800855০000 2.0.00119.01018, 0০০91052 0: 
50706 £20০017 478,000 ও £9000655 [া) 1013 20010 10 1:69151 
৪10 0৬ 015 101 1015 ৫9580. আদল কথা, ট্র্যাজেডির দ্বন্দের প্রকৃতি 
যাই হোক না কেন নায়কের পরাজয়ে ও পঙনে শোচনা জাগ! চাই এ কথা 
র্যাফেলও স্বীকার করেছেন। চু কোয়াং ৎসিয়েনের এবং ডি. ডি র্যাফেলের 
মত এত করে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেখাতে চাই _যাঁদের 
মতের উপগ্ে গুরুত্ব দ্রিয়ে অধ্যাপক নিকল তার সম্প্রতি-প্রকাশিত নাট্যতত্বের 
গ্রন্থে, ট্র্যাজেডি-রসের শ্বরূপ নিধশারণের চেষ্টা করেছেন তাদের প্রত্যেকেই 
ট্র্যাজেডি-রসে মহীয়ানত্বের সঙ্গে সঙ্গে শোচন। ভাবেরও অস্তিত্ব শ্বীকার 
করেছেন। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্র্যাজেভি বোধের মধ্যে আর ষে যে 
বোধের মিশ্রণই থাক ন। কেন, শোচনা-বোধ ট্র্যাজেডি-রসের জগ অপরিহার্য । 
“আর যে যে বোধের” কথা বলছি এই কারণে ষে, অধ্যাপক নিকল গ্রমূখ 
নাট্যতত্ববিদর। ট্র্যাজেডির দ্বন্বকে যে পরিমাণে পারাঁদারশনিক বা মহীয়াঁনের 
স্তরে নিয়ে গেছেন, তা"তে ছু"চারখানি গ্রীক নাটক এবং তিন চার খানি 
শেক্স্পীয়র নাটক ছাড়া আর কোন ট্র্যাজেডি নাটকই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে 
১৪ 


২১, নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


স্থান পাঁবে না; গ্রীক ট্র্যাজেডির অনেকগুলি, সেনেকার নাটক, সেকৃস্পীয়রের 
রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, এ্টনি-ক্রিয়োপেষ্রা প্রভৃতি 
নাটক, রাসিন-কর্থেই রচিত নিও ক্লাসিক ট্র্যাজেডিগুলি এবং ইবসেন, বার্ণার্ডশ”, 
শ্রিরানদেল্ল!, গলসওয়াদি প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারদদের নাটকগুলিকে 
ট্র্যাজেডির তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। স্তরাং ট্র্যাজেডির ছন্দকে ব 
সৌন্দর্কে আমরা সব ক্ষেত্রেই ছুই “সাবলাইম' শক্তির ছন্ব বা, সেই ছন্বের 
সৌন্দর্য ব'লে মনে করব ন! এবং এই সিদ্ধান্তই করব যে সাঁবলাইমের ছন্দ 
ছাড়াঁও ট্রাজেডির পরিস্থিতির স্থষ্টি হতে পারে এবং যে অর্থে 'ট্রোজান, উইমেন' 
রোমিও-জুলিয়েট, এ্টনি ক্রিয়োপেট্রা, ওথেলে। প্রভৃতি নাটক, কর্ণে ই রাসিন 
রচিত ট্র্যাজেডিগুলি এবং ইবসেন প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারদের রচিত বিভিন্ন 
ট্র্যাজেডিগুলিকে ট্র্যাজেডির মধাদা দেওয়া হ'য়ে থাকে সেই ব্যাপক অর্থেই 
ট্র্যাজেডি শবটিকে আমা প্রয়োগ করছি। 

এখন, ট্রাজেডির স্থায়িভাব রূপে য্দি 'শোচন।'-কেই অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয় তাহলে অবাঁধেই আমর] এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পার যে, যে ভাব 
শোঁচনার পরিপন্থী হয়ে শোচনাকে তিরোহিত করে, সেই ভাব ট্রাঁজেডি- 
বোধকে ব্যাহত বা নষ্ট করে থাকে । এই যুক্তিকোণ থেকে বিচার করতে 
অগ্রসর হয়েই অনেকে_ (সকলে নয় )_ বলেছেন, পৌরাণিক নাটকের 
পরিমণ্ডলে উ্রাজেডি-রস নিষ্পন্ন হ'তে পারে না। এ বিষয়ে আধুনিক যুগের 
সমালোচকরাই যে প্রথম সচেতন হয়েছেন তা? নয়। শ্রীষ্টধর্মের পরিমগ্ডলে 
ট্যাজেডি-রস টি যে সম্ভব নয়, একথা সপ্তদশ শতকের জনৈক সমালোচক 
- সে্ণ্টএভরেমণ্ড-কর্ণেই রচিত [0১91520006৮ নাটকের সমালোচনা করতে 
যেয়ে লিখেছিলেন__“আমাদের ধমীয় সংস্কার ট্র্যাজেডির সম্পুণ বিপরীত । 
ট্র্যাজেডি নায়কের চরিত্রে যে যে গুণ থাঁকা আবশ্তক, আমাদের সাধু সম্তর্দের 
চরিত্রের বিনয় এবং সহিষ্ণুতা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ।” বল! বাহুল্য সেপ্ট 
এভরেমণ্ড এখানে শোচন1] ভাবের দিক থেকে আপত্তি উত্থাপন করেননি, 


জন৷ ২১১ 


এখানে নায়ক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে চেয়েই মন্তব্য করেছেন। সেন্ট- 
এভরেমণ্ড বলতে চেয়েছেন- ট্রযাজেতির নাঁয়ককে যতখানি এভি"মানি, বিদ্রোহী 
এব* সংগ্রামী হ'তে হবে, সাধুমস্তর] ততখানি বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী হতে 
পারে না বলেই সাধুসস্তদের ব৷ খ্রীষ্টভক্তদের নায়ক করে ট্র্যাজেডি রচনা! কর] 
সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ, নায়ক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমস্যাটি 
পর্যালোচনা না করে, স্থায়িভাবের দিক থেকে বিচার করে দেখেছেন-_ধর্মযুলক 
নাটকে ট্র্যাজেডি রস নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। আই. এ. রিচার্ড মহাশয়, 
“প্রিন্সিপল্স অক্ষ লিটারারি ক্রিটিসিজম গ্রস্থে লিখেছেন--788505 15 
0015 00351016 20 ৬ 11120. 10101 15 10] 016 000,066 2.£1)09010 01 
1%191)101)2710.0106 16856 00001) 091 25 000০০010695 চ10101) 1085 ও 
৫0009618580116 [7০৪৬7 60 001 096 08810 15610 195 18021” অর্থাৎ 
ট্যাজেডি-রস আস্বাদন করতে পার শ্বধু নেই মনই যে মন সাময়িকভাবে 
অজ্ঞেয়বাঁদী ব] পর্যদর্শনবিষয়ে উদাপীন | ষে বর্মদর্শন ট্র্যাজেডির নায়ককে 
ছুঃখছুর্দশার বিনিময়ে ব্বর্গের হুখ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, তার সামান্ত স্পর্শেই 
ট্্যাজেডি-রস নষ্ট হয়ে যায়। তারপর, অধ্যাপক কাল" জেস্পারস্‌ তার 
“্র্যাজেডি ইজ নট এনাঁফ. (১৯৫৩) গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছে'ন-_ 
01101508521 001 070009565 04510 10)01605. 1156 01021006 
06 1091116 59৬০০ 4656055 00০ [08510 56155. 01 06115 08920 
10190 01091)02 0 2509.0৩. [1106026016 150 £60/411)619 01011501281 
ট:8£205 ০৪1 687১৫: শ্রীগ্রধর্ষেণ মুক্তবাদ ট্র্যাজেডি-বোধের বিরোধী । 
ট্র্যাজেডি নায়ক যে অশিবার্ পরিস্থিতি বা সংকটের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা” 
থেকে তার নন্কৃতি-লাভের কোন উপায় থাকে না, নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা, 
থাকলে শোচনীয় নিরুপায় পরিণামের অনিবাযতা ও অবশ্ম্তাবিত। থাকে না| 
ফলে উ্র্যাজেডি-বোধ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব খণটি খ্ীষ্ধর্মমূলক ট্র্যাজেডি ৰলে 
কোন ট্রযাজেডি থাকতে পারে না। অবশ্য অধ্যাপক জেসপারসের আগে, আর 


২১২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনণ ও -শাঁটকবিচার 


একজন- অধ্যাপিকা উনা এল্লিম-ফের্মার-তীর “দি ফ্রটিয়ার্স অফ 
ড্রামা” (১৯৪৫ ), গ্রন্থে, আরও সুন্দবূভীবে ধর্ম-চেতনা ও ট্র্যাজেডি-বোধের 
সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি লিখেছেন-_ 

[৩ 05810100000 15 8150০60 ৮৩৩০], 006 121151005 21)0 
10017-1:61151005 101061701699010105 01 08085610116 20. 7810) 2100 0)6 
01170) ০01)010 2100 01000 ০0 119০ [00175 11100 আ০ ০21] ৪ 
€8£505 02122100 01901) ৪. 10100 01 €001110110177 20910051060 05 
£€1)63০ 09905166 1689011055 ০0৫ 1166 00106100061 0: 10101) 00৬ 
018108056০2) আ10115 ০০100016 1310056]8 (পৃঃ ১৭-১৮ ) এই উক্তির 
তাৎপধ এই যে, বিপত্তি ও বেদনাকে যুগপৎ ধর্মীয় এবং অধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
দেখার উপরে ট্র্যাজেডি-বোধ নির্ভর করে । এই ছুই বিপরীত দৃষ্টিভনীর ভার- 
সাম্যের উপর ট্র্যাজেডি নাটকের রূপ, বিষয়বন্ত এবং মেজাজ নির্ভরশীল । 
নাট্যকার এই ছুই দৃষ্টিভঙ্গীর কোন-একটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন 
না। আই. এ রিচার্ডসের মতে! মিস এল্লিস্‌ ফেরমোরও বলেছেন-_ 
2180 7180101188500 চ8121706. চিটোছে। আ1)101) 08205 $0111565% । 
অ-্ধর্মীয় দৃষ্টি বলতে তিনি বুঝেছেন -8100661096  ৪.৬79121)935 ০ ৪1] 210 
7811) জগতে পাপ আছে, অন্তায় আছে, ছুঃখ বেদনা আছে--এবং দৃঢ় চেতন! 
বা প্রত্যয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টি বলতে বুঝেছেন__90726 £50015011196101) 10 
০01 1170610156861010 10 060075 01 £00--মঙ্গলের সঙ্গে সমন্বয় অথব। 
মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাধ্য।। শ্রীযুক্ত চু কোক্া-খসিয়েন তার “দি 
সাইকোলজি অফ ট্র্যাজেডি”-গ্রন্থে ও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধাস্ত 
করেছেন-- ৬10) 19 52000102515 017) 056 00018] 01061: 0 006 
010) 010 011£1091 511) 2100 1850 100101)0 018 50100115510, 200 
1001001]1) 010013618108 15 10 ০৬০1০ 32196 270850101500 6০ ৮১৩ 
89101 ০0: 866৫5. 5465, ৪3 16 16056061005 056 008£16 ০0: 
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[0818 10) £৪6৩ 0৫. 93 10 ০066. 1 520155565 ৮11019 €০ ০0৮ 6965 
1062011090)16 ৪৮115 ৪100 001690:5০এ 506161:10755) 1385 ৪] ৪9 
30016011196 01:0681)6 9150 1019.510136170025 21) 1.৮ (পৃঃ ২৩৬ )--এই 
বিখজগতের যূলে একটি স্যাঁয়ের ভিত্তি রয়েছে, জগতে পাপ আছে, শেষ বিচার 
আছে। ভগবানের গাছে আত্মসমর্পণেই মুকি, নাত ও বিনয় বড় ধর্ম-__ এই সব 
বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করায়, ্রীষ্ধ্ম যাজেডি-বোধের পরিপন্থী । যেহেতু 
ট্রযাজেডিতে আমরা দেখি, নিয়তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, ট্র্যাজেডি ম্পষ্টাকারে 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেঅনির্বচনীয় পাপের এবং অনুচিত দুঃখ- 
দুর্ভোগের দৃশ্য, সেহেতু ট্র্যাজেডির মধ্যে সব সময়েই ধর্মাবিরোধী কিছু থাকে । 
চু কোয়াঙ শুধু যে শ্রীষ্টধর্মকেইনট্র্যাজেডির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন তা” নয়, 
যে সব ধর্মে পরিপাটি দর্শন অর্থাৎ ধর্মদর্শন (থিয়োলজি) আছে সেই সব ধর্মকে 
এবং পরাদর্শম : এমটা ফিজিফস্‌ )-কেও ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী বলে মনে 
করেছেন। তার বক্তব্য এই ষে ধর্মদর্শন বা পরাদর্শন আমাদের ছন্দের, তঃথ- 
ছুভোগের এবং পাপ-সমন্তাপ সন্তোষজনক সমাধান করে, এবং বেদনাকাতর 
গ্রথশ্রান্ত চিত্তকে ছন্দবিক্ষোভের উধ্বে মাগ্রয় দিয়ে শাস্তি ও সঙ্কেো'ধ দান 
করে। শ্রদ্ধেপ অধ্যাপক শ্রী ডি. ডি. র্যাফেল মহাশয় তার“-_দি প্যাক ডকৃস 
অফ ট্র্যাজেডি-গ্রস্থে : ১৯৬০ ), কেন বাইবেল-কথিত ধর্ম সংস্কারের পরিমগ্ডলে 
ট্র্যাজেভি-রম নিষ্পন্ন করা হুঃসাধ্য তার ছুটি কারণ নির্দেশ করেছেন । প্রথম 
কারণ,__মঙ্গলময় দৈব বিধানের সঙ্গে অন্থচিত দুঃখছুর্ভোগ ব্যাপারটিকে সমবয় 
করা যায় না, দ্বিতীয় কারণ--্রযাজেডির নায়কের প্রতি যে কারণে 
.8701158000, জন্মে, সেই কারণটির অভাব। ট্র্যাজেডির নায়কের মধ্যে ন্ায়- 
পরায়ণতা প্রেম, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ থাকতে পারে বটে কিন্ত ষে বিনয়গুণটি 
'সব গুণের সের] সেই গুণটি দিয়ে_8.10179000, জাগানে। খুবই হুঃসাধ্য, বল। 
চলে, অনাধ্য ব্যাপাণ। ট্র্যাজেভির নায়ক যদি ভগবানের বা দেবতার 
সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, নায়ককে শ্রন্ধার চোখে দেখ। আর 


২১৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


অধামিক হওয়! একই কথা, কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান শুধু শক্তিরই পরাসতা 
নন, তিনি সত্য, শিব, হুন্দর, প্রেম_-সব কিছুরই পরাৎপর সত্তা । 

ষে ধর্মদর্শন এমন একজন সর্বব্যাপী, সর্বাতিশায়ী এবং সর্বগুণাধার ঈশ্বরকে 
স্বীকার করে, তার সংস্কার নিয়ে দেখলে দেখা যাবে__অন্ুচিত ছুঃখছুর্ভোগ 
ব'লে কিছু থাকতে পারে না; মঙ্গলময় ঈশ্বর অন্যায় করতে পারেন না, 
তিনি যা” করেন মঙ্গলের জন্তই করেন। মান্ষের জীবনে যে দুঃখছুর্ভোগ 
ৰা সংকট নেমে আসে, তার কারণ মানুষ নিছেই, মানুষ পাপে প্ররোচনায় 
পথভ্রষ্ট হয়, অথবা এ সব ছুঃখছুর্ভোগের মধ্যে ফেলে 'ডগবাঁন মানুষের 
ভগবদ্ভক্তি পরীক্ষা করেন। বাহবেলে ফে-সব নির্দোষ মানুষের দুঃখ- 
ছুবিপাকের কাহিনী আছে (জোভ, সামস্ এফং ইসায়া'তে. অগ্রিত ) তা 
মানুষের ট্রাজেডি দেখানোর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি)্লিগিত হ'য়েছে- ভগবদ- 
বিধানের মঙ্গলময়তা প্রদর্শনের জন্য-_পাপের পরিগণম দেখানোর জন্য । 
র্যাফেলের মতে জোভের কাহিনী-_বা স্যামসনের কাহিনী, ট্র্যাজেডি বোধ 
জাগাতে পারে না। বিভিন্ন কাহিনী আলোচনার পরে, প্যাফেল সিদ্ধাস্ত 
করেছেন '**+05216115101) 06 056 01016 15 11)1101021] 00 0:25, 
11190 102080152. 16:15 00610015615 2190. 0055 01396 ৩৮11 19 21955 
৪ 1)2065599]া 100691)5 0 26861 ০০0৫ 200 52০00115 [20892 
16 208555 17091) 0260916 006 50011016506 990. [18825 018 
৮06 00106 1787 06865 ০৮1] ৪5 01891109560] ৪৬1], 10 12510605006 
250০ 01 1000021) 01:60 01 2105 10100 2170 0023 [800 01311010 0186 
11017006176 50621116521 17০ 10501660. ০০041091115 16 51305 
1000081 20:০0 00 02 5001103৩) 2,110 1000601) 101: 0106 900111010 
০£ 20016 890 1990016+5 9008.৮ অর্থঃ-_-বাইবেলের ধর্ম ট্র্যাজেভির 
পরিপস্থী। কারণ, প্রথমতঃ এ আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করে যে অমঙ্গল 
ভধিকতর মঙ্গলেরই উপায় বিশেষ এবং দ্বিতীয়তঃ, এ মানুষকে ভগবানের 


জনা ২১৫ 


শক্তির কাছে অবনত করে। অন্যপক্ষে, ট্র্যাজেডি অমল্গলকে অবিশিশ্র 
অমঙ্গল ব'লেই মনে করে, যে-কোন রকম মানবিক মূল্যের অবক্ষয়ের জন্ত 
অনুশোচনা করে এবং অনুচিত ছুঃখহুর্ভোগকে ন্যায়সঙ্গত ব'লে মনে করে না; 
ছিতীয়তঃ এ মানব প্রচেষ্টাকে মহ্মিময় মর্ধাদা দেয় এবং প্রাকৃতিক এবং দৈব 
মহিমায় প্রকৃত প্রতিষ্পর্থী ৰ'লে মনে করে । অধ্যাপক র্যাফেল “রিলিজিয়াস 
ট্যাজেডি”-গুলি মিলটনের শ্তামসন এগোনিষ্িম্‌, কর্ণেই এর “পলিইযুক্কে, রাসিনের 
“ঈস্থের”  “ঞ্যাথালিয়ে” এবং ফেব্রে, বিশ্লেষণ করে দেঁখিয়েছেন__ 
“[২8০102 01255 816 06 01015 01595 0080 ০৪0 ভ10 ৮ 01885101115 
১০ ০31160 ,1,০০% 9/101012 006 8101010 ০£ 031011091 [6115107” তবে 
মেখানেও যে ট্র্যাজেডি-সংস্কার এবং ধর্ম সংস্কারের ছন্দ রয়েছে সে কথা বলতেও 
দ্বিধা করেননি । 


জন 


উল্লিথিত আলোচনা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ষে 
পরাদর্শনে ব্যক্তি জীবনের ঘন্ দুঃখদুর্ভোগের ঘটনার কোন পাঁরমাথিক অর্থাৎ 
বাত্তব অস্তিত্ব নেই, ঘটনাগুলি মায়া প্রপঞ্চ ছাড়া আর কিছুই নয়, একজন 
মঙ্গলময় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সব কিছুর নিয়ন্তা বলে স্বীকার করা হয় 
এবং সব শ্বন্ব, দুঃখছুবিপাককে মঙ্গলময়ের নিগৃঢ় ইচ্ছার ক্রিয়া ব'লে ব্যাখ্যা করা 
হয়, যেখানে দৈব বিধানকে অস্রাস্ত, অপক্ষপাঁতী এবং মঙ্গলময় ব'লে মনে করা 
হয়, তেমন পরাঁদর্শনের সংস্কার সামাজিকের মনে প্রবল রূপে বিরাজ করলে, 
ট্রাজেডি-রস নিষ্পন্ন কর। সম্ভব হয় না। এবং স্' হয় না এই কারণেই ষে, 
ট্যাজেডি-রন স্থাষ্টর জন্য, ব্যক্তি জীবনের ঘন্ব, ছঃখ-ছুর্দশ1 ও শোচনীয় 


২১৬ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা গু নাটকবিচার 


পরিণামের বাস্তবতা যেমন অপেক্ষিত, তেমনি অপেক্ষিত, মাঁছষের শোচনীয় 
পরিণামের জন্ত মানুষের সহজ সমবেদনাবোধ | যে বিশ্বাসে জীবনের হম্ব, 
ছুঃখ দুবিপাক এবং বিপত্তি-পরিণাম শেষ পর্বস্ত মায়! হয়ে, নতুনতর উন্নততর 
সংস্থিতির মধ্য মিলিয়ে যায, যে বিশ্বাম জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্য 
জীবনের সহজ সমবেদনাকে তিরোহিত করে, সেই বিশ্বাস ট্র্যাজেডি-রসের 
পক্ষে খুবই মারাত্মক। বেদনাবন্ধ আছে ব'লেই-তো] ট্র্যাজেডি সম্ভব হয়েছে 
স্থতরাং সব বোধকে ছাপিয়ে বেদনা বড হয়ে না উঠলে ট্র্যাজেডি-রসেব 
নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পত্তিতে 
ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নিশ্নলিখিত কারণে £_ 

(ক) পৌরাণিক কাহিনীতে মানবলোকের ও দ্লেবলোঁকের ব্যবধান খুব 
অল্পই থাকে, অনেক দময় থাকেই না। কখনও দেবতা অভিশপ্ত হয়ে 
মরদেহ ধারণ করেন, কখনো বা দেবতা ও মানুষের মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। ফলে, কাহিনীটিব লৌকিকতার তথা বাস্তৰতাঁব গুরুত্ব হাঁস 
পায়। যেমন অভিশপ্ত দেবতার _ছ্বন্ব ছুঃখছুর্ভোগ ও আপাত শোচনীয় 
পরিণাম আমাদের মনে' ট্র্যাজেডি-রসের উপযুক্ত ভাবাবেগ জাগাতে পাসে 
না, তেমনি দেবতা ও মানুষের সম্পর্কের ভিত্তির উপরে যে কাহিনী গঠিত 
হয়, সেখানে দৈববিধান ও নিয়তি-চেতনার প্রাধান্য ঘটে, এবং ঘটে বলেই-_ 
মাঁচুষের-: ম্ত-মাহ্গষের হজ সমবেদনার গতি ব্যাহত হয়। এই কারণে 
অভিশ্ধ দেবতার ব। দেব-গ্ুরস-জাত ব্যক্তির দ্বন্দ, ও শোচনীষ পরিণাম 
(লৌকিক দৃষ্টিতে শোচনীয়) নিয়ে ট্র্যাজেডি-রস স্থত্টি দুঃসাধ্য ব্যাপার 
হয়ে দাড়ায়। 

(খ) পৌরাণিক কাহিনীতে মান্ুষেব জীবন বৃত্তের মাধ্যমে মুখ্যতঃ 
দেব-দেবীর লীলা ম্বাহাত্যুকেই উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে এবং এই সত্যটিই 
প্রচার কর] হয়ে থাকে--দৈব ইচ্ছার উপরে কোন শক্তি নেই, দৈব-বিধান 
মঙলময় দেবতার কূুপালাভই একমাত্র শ্রেয় এবং দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের 


জন। ২১৭ 


দ্বারাই সেই কৃপা লাভ করা যাঁয়। মানুষ রিপুর তাড়নায় মদান্ধ মোহগ্রন্ত 
হয়ে দেব বিরোধী বা! নীতিবিরোধী হয় এবং ছন্দের স্থষ্টি করে। এবং দেবতার 
কাছে আত্মসমপণ করে অথব। দেবতার দয়ায় দারমুক্ত হয়। সমস্ত দুঃখ 
দুবিপাফের মর্মাস্তিক আঘাতের পরেও এমন কি মৃতাবরণ করেও, দৈবকৃপা 
লাভ করার পরম সৌভাগ্য বা পরম পঞ্ন অর্জন করে চিরধন্য হয়--জীবনের সব 
ক্ষতির আশাতীত পরিপুরণ হয়। 


(গ) পৌরাণিক কাহিনী এই পরাদর্শনকেই প্রতিপার্দিত করতে চেষ্টা 
করে যে এই জল 4১) শব! বাাঁধিম সংসারের উধের্ আছে এ* পরম সত্যের 
লোক, অমৃত-লোক, আছে এক পরম সত্তা__যা থেকে এই বিশ্ব কৃষ্টি হয়েছে, 
যাকে আশ্রয় ক'রে এই বিশ্ব বিরাজ করছে এবং যাঁর মধ্যেই সব কিছু লয় 
পেয়ে থাকে । তিনি সচ্চিদানন্দ । জগতের মধ্যে নাঁনাকে দেখা, ছন্দ, 
দুঃখ-দুর্দণা ও বিনষ্ট দেখা__মায়িক দৃষ্টির ফল। মায়িক দৃষ্টি অষ্কহিত হ'লেই 
স্বরূপ দেখা যায়, দেখা! যাঁয়-_-সব ক্ষতি তুচ্ছ করি অনস্তের আনন্দ বিরাজে, 
দেখা যায়-_“ক্ষয় মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা । মায়াচ্ছন্নদৃষ্টিই জগতে ক্ষয় দেখে, ক্ষতি 
দেখে, ছুঃখ দেখে, দুগতি দেখে- জীবনের ছন্দসংক্ষে। ৬ দেখে বেদনা হয়। 
পৌরাণিক কাহিনীতে এই ধরনে দীর্শনিক সত্যকে বড করে প্রটার করার 
চেষ্টা করা হয় বলেই, বাক্তির হ্বন্ব, ছুঃখ-ছুর্দিশ। ও পরিণামের গুরুত্ব ছোট হয়ে 
যায়, মীয়াবাদী সংস্কারের চাপে ছুঃখ-ছুর্গতি, পরিণতির শোচনীয়তা ওলিয়ে 
যায় এবং অথগু ও নিদ্ধন্দ পরম সভার আশ্রয় লাভ ক'রে মন বেদন। শৃহ্ত এবং 
শাস্তভাবাপন্ন হয়। বাস্তবিকই এই জাতীয় অছৈতবাধী পরাদশন বা 
মায়াবাদী দর্শনের প্রবল সংস্কার ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী না হয়ে পারে না। 
, যেখানে ট্র্যাজেডি রসের জন্য দুখ ছুর্গতির ও বেদনার বাস্তবতা অত্যাবশ্তক 
সেখানে অদ্বৈতবাদী পরাদর্শন বা মায়াবাদ সেই ছুর্গতির ও বেদনার 
বাস্তবতাকেই অন্থীকার করে। 


২১৮ নাট্যাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


তবে কি পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ট্র্যাঞ্জেডি লেখা, ধর্মমূলক ট্র্যাজেডি 
লেখা, সব নয়? 

আমরা জানি, প্রাচীন ত্রীসের ট্রযাজেডিগুলি যখন রচিত হয়েছিল, তখন গ্রীক 
ধর্মদূর্শম ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল; দেবাধিদেব বিধাত1__পুরুষের এবং 
অপ্রতিহত নিয়তির ধারণাও বেশ বদ্ধমূল হয়েছিল। তা সত্বেও ধর্মায় 
উৎসবকে কেন্দ্র ক'রেই গ্রীসে ট্র্যাজেডি-নাটকের সোনার ফলল ধলেছিল। 
কেমন কবে এ ঘটনা সম্তব হ'ল ॥ দৈব ইচ্ছার অধীনে সব কিছু ঘটছে, জিউস 
সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং মঙ্গলময় বিশ্ব বিধাতা, তাঁর ইচ্ছা! বা নিয়তিকে কেউ 
রোধ কবতে পারে না_-এ সব সংস্কার ধাক1 সত্বেও শ্রীমের সামাজিকর! 
ট্যাজেডি এস শাশ্বাদন করেছে কিভাবে? কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন ষে 
গ্রীক ধর্মদর্শন দেবতা, এমন কি অরধিদ্বেবতাঁও মেনেছে বটে, কিন্ত তাতে 
“055 1018. 06 ৪. 510616১ 211-9109790117£ 09003 11 71)000 0000010061)০68 
0010150197006, 10950165220 £000355 ৪5 79০04 098501)21 10) 
1১10৮ -সেই অর্থাৎ যে ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্কিমান সর্বজ্ঞ, হ্যাএপগায়ণ, 
এবং মঙ্গলময়, তেমন কোন সর্বব্যাপী একক ঈশ্বরের ধারণা” নেই । তা? নেই 
বলেই গ্রীসের সামাজিকর্দের মন একান্ত ভাবে দেব-কোটিক্‌ হ'তে পারেনি 
মানুষের ভাগ্যকে বিধানের অধীন করে নিশ্চিন্ত হতে পারেপি। 

কথাটি সর্বাংশে সত্য, এ কথা সত্য ন। হলেও এইটুকু সত্য এর মধ্যে 
নিশ্চয়ই রয়েছে যে গ্রীকরা জিউমকে অধিদেবতা রূপে এবং নিয়তিকে অমোঘ 
ব*লে স্বীকার করলেও মানুষের দুঃখ-ছূর্দঘশা ও শোচনীয় পপিণামের জন্ত 
বেদন।হু ভব করার সময়, দৈববিধানেব চেয়ে মানুষের জীবন রহস্তকেই বড় 
ক'রে দেখেছেন । দৈববিধানের মঙ্গলময়তাপ বা নিয়তির অমোঘতার সংস্কার 
দ্রিয়ে জীবনের সহজ সমবেদনীকে চেপে দিতে চেষ্ট। করেননি । অবোধ প্রাণের 
কান্াকে অস্বীকার করতে পারেননি--যেমন গ্রীক ধর্মদর্শনের আ9তায় বড় বড় 
ট্র্যাজে ডর কৃতি হয়েছে, তেমনি খ্রীষ্টধর্মের আওতার মধ্য থেকেই, ইয়োরোগীয় 


জন! ২১৯ 


নাট্যকারর ট্র্যাজেডি রচন! করেছেন এবং সামাঁজিকরা ট্র্যাজেডি-রম আসম্বা?ন 
করেছেন এবং এখনও করে আসছেন। ভারতেও ধর্মদর্শনের, বিষেশতঃ 
অদ্বৈতবাদী বা মায়াঁবাদী দর্শনের আওতায় রাঁমায়ণের মতো করুণ রসাত্মক 
মহাকাব্য এবং একাধিক নাটক রচিত হয়েছে এবং ভারতের সামাজিকরা' 
করুণ-রস আমন্বাদন কগে আনন্দ পেয়েছেন। এখন এ কথা য্দি সত্য হয় মে, 
অতি প্রাচীন কালেই মানব-সমাজে ধৈবশক্তিতে বিশ্বাদ দেখা 
দিয়েছে, এমন সমাজ নেই যার কোন ধর্মদর্শন বা পরাদর্শন 
নেই, এবং ধর্মদর্শনের আওতার মধ্যে থেকেই মানুষ ট্র্যাজেডি রচনা 
করেছে, ও কঙ্ছে এং পামাঙ্জিকরা ট্র্যাজেডি-রস আন্বাদন করেছে ও করছে 
তাহলে শেষ পর্ষস্ত এই কথাই মেনে নিতে হবে যে, যে কোন ধর্মদর্শনের 
আওতাতেই ট্র্যাজেডি-রদ নিশপন্ন হ'তে পারে-_যদি না নাটকের বৃত্ত 
পরিকল্পনায় ধর্মাদূর্শকে প্রধান ক'রে তোলার সংকল্পকে বিশেষভাবে দিদ্ধ 
কর] হয়। মানুষের ছুঃখ-হুর্দশ1! ও বিপত্তি পরিণামের গুরুত্বকে হেয় করে, 
ট্দব মহিমীকে বড় করার চেষ্টা করা হয়, অথবা মানুষের জীবনছন্দ, দুখে, 
দুর্গতি, বিপত্তি প্রস্থৃতি তীব্র সংবেদী ঘটনাকে আংশিক দৃষ্টির ফল বলে 
প্রতিপার্দন করে, অথণ্ড মহত্তম সত্তার পরিপ্রোক্গতে স্থাপন ক হয় তথ! 
তাদের শোচনীয়তাঁবজিত ক'রে তোলা হয়। এ কথা অবশ্যন্বীকার্য ষে, 
ট্র্যাজেডির জন্য একটি নীতির জগৎ, একটি গভীর শুল্য-চেতন? থাকা আবশ্যক 
এবং নীতিমুল্যচেতনা ধর্মবোধেরই একটা রূপ তেমনি এ কথাও স্বীকার 
করতে হবে-- ট্র্যাজেডির জন্য, ক্গীবন-কেন্জ্রিক দৃষ্টি, জীবনের হ্বন্দ, ছুঃখ, বিপত্তি 
মিথা] নয় এমন একট! প্রত্যয়ও আবশ্যক। এই দিক থেকে দেখলে 
অধ্যাপক উন এঞ্লিস্‌ ফেরমোর যে বলেছেন--“ [06 €0881০ 109০৫ 15 
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10006107605010005 06 ০25002176৪0 7917), তা খুবই 
ধাঁটি কথ! । রসাম্বাদনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলা হয়েছে 


২২০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচাঁর 


রসাম্বাদানের সময় আমর উপস্থাপিত ঘটনার্দি “পরম্ত নপরস্যেতি, 
*** * এমনি মনোভাব নিয়ে গ্রহণ ক'রে থাকি এবং এরূপ মনোভাব 
ব্যতিরেকে রসাস্বা্দ সম্ভব নয় তেমনি ট্র্যাজেডি-রসের আম্বাদনের সময়েও 
আমাদের মশে দ্বিকোটিক দোল থাকে-_-একক্ষণে মন পরদর্শনের বা ধর্মদ্শনের 
কোটিতে উপস্থিত হয় অন্যক্ষণে মানুষের ছন্দব-ছুঃখ-ছুর্দিশ! বিপত্তির কোটিতে 
নেমে আমে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের বেদনার কোটিতেই লপ্প থাকে । যেখানে 
নাট্যকার শেষোক্ত কোটি থেকে দর্শকের মনোষোগ সরিয়ে নিয়ে, ধর্মদ শনের 
বা পরাদর্শনের কোটিতে দর্শকমনকে সংস্থিত করতে চেষ্টা করেন, সেখানেই 
ট্র্যাজেডি-রসের সঙ্গে ধর্মদর্শনের বিরোধ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়__ 
ট্যাজেডি-রস দৈবচেতনার বা দীর্শনিক সংস্কারের চাপে লুণ্চ হয়ে যায়। তা৷ 
যেখানে না বায়, সেখানে ধর্মদশনের বা দেবমহিমার সংস্কারের অভিব্যক্তি 
নাটকে থাকলেও, নাটকে ট্রযাজেডি-রস নিষ্পন্ন হ'য়ে থাকে । অতএব বড কথা 
এনয় যে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক লেখ হয়েছে কি না নাটকে 
দেবমহিমার বা দেবভক্তির কথা বা কোন ধার্শনিক উপলব্ধিকে প্রচার কর! 
হয়েছে কি না, বড় কথা এই যে সব কিছুর উতধ্ব মাগষের জীবনরহশ্তকে 
--ছুঃখ-ছন্ব-বেদনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে কি না, মানুষের বেদনার জন্য 
মানুষের মনে সমবেদনা জাগানোর চেষ্টা মুখ্য হয়ে উঠেছে কি না! তা 
যদি হয়ে থাকে তবে, পৌরাণিক কাহিনীই হো'ক আর যে কাহিনীই হো'ক 
নাটককে ট্র্যাজেডি-রসাত্মকই বলতে হবে বাস্তবিকই, দৈববাদ ব| 
নিয়তিবাদের সংস্কারের মধ্যে এবং খ্রীষ্টধর্মের সংস্কারের মধ্যে থেকেও 
যদি বড় বড় ট্র্যাজেডি রচিত ও আম্বাদিক হয়ে থাকে তাহলে 
এই সিদ্ধান্তই করতে হবে যে, যেহেতু সৃখছুঃখাদি “অন্ভূতি প্রবৃত্তি রেষো 
ভূতানাম' প্রাণের নহুজ ধর্ম বা আবেগ এবং ধর্মবোধ নিবৃত্তির মহাফল--মনন 
"লব্ধ উপলব্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেগ, সাধারণ মানুষের কাছে ( সাধু-সঙ্্যাসী, 
দ্ার্শনিকদের কথা হয়তো! ভিন্ন) স্থুখহুঃখের আবেদনের জোর-_-অতিবান্কব 


জন! ২২৬ 


প্রাণাবেগের (আঃ11) জোর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাববন্ধের চেয়ে অর্থাৎ__ধর্মীয় ও 
দার্শনিক ভাবনার ( আইডিয়! ) চেয়ে অনেক বেশী । এই কারণেই, সব কিছু 
জেনেশুনেও মান্ষ অবোধ প্রাণের কান্নায় সাড়া না দিয়ে পারে না, মেঘনাদবধ 
কাব্যের রাঁবণের মতোই তার -জেনেশুনে কাদে এ পরাণ অবোধ । নিবৃত্তির 
চেয়ে প্রবৃত্তির জোরে যে বেশী, মানব সমাজের ইতিহাসই তার ভাল সাক্ষী । 
মান্থষের কানে বৈবাগোর মন্ত্র অহিংসার মন্ত্র, মৈত্রী-করুণার মন্ত্র, কতকাল 
আগে থেকেই তো বর্ধণ করা হ'চ্ছে, কিন্ত আজও পনস্ত প্রবৃত্তিই গ্রৰল প্রতাপে 
জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে এবং আছে বোঁধ হয় এই কারণেই 
যে জীবন প্রবাতিম্য়__আনন্দ-০বদনীয় তরঙ্গায়িত একট বাঁসন' প্রবাহ । ধর্মদর্শন 
বা পরাদর্শন এক অখণ্ড এক্যের মধ্যে সমস্ত খণ্ডকে মেলাতে চেষ্টা করলেও, 
মানুষের মন থেকে 'নানা+-বুদ্ধি লোপ পাস্নি এবং পাঁয়নি এই কারণেই থে 
“নানাগ্র অন্তিত্বে বিশ্বাম করার প্রবণতা খুবই সহক্ত গু ম্বাভীবিক। ব্যক্তি 
স্বাতস্ত্্ের জ্ঞান সহজ উপলব্ধি। অন্তুপক্ষে নৈব্যক্তিকে এক্যের বোধ-__নিরপেক্ষ 
নিদ্বন্দ সত্তার জ্ঞান--পরিশীলিত বুদ্ধির আয়াঁসলন্ধ ফল। তাই বহু জপ তপ 
দিয়ে মনকে একাবোধের ভূমিতে তুলে নেওয়া সম্ভব হয় এবং জপ তপ বন্ধ বা 
একটু কম হলেই মন বুদ্ধির ভূমি থেকে নেমে সহজ অনুভবের গু 'তে এসে 
ঈাড়ায়। এমন কি, অনেক সময় বৌধ ও অনুভবের ছন্দে এমন অবস্থা ঘটে 
যে, বোধ উপস্থিত থেকেও নিক্ষিয় বা অসাড় হয়ে থাকে, পরাজিত প্রতিঘন্দ্ীর 
মতো! অনুভবের পায়ের তলায় পডে থাকে । 
এই মনস্তত্ব সত্য বলেই, ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের পরিমগ্ডলের মধ্যে থেকেও 
মানুষ ট্রযাজেডি-রস আস্বাদন ক'রে আসছে এবং ট্রাজেডি-পলসাম্বাদদনের সময়ে 
ধর্মীয় বা পরাদার্শনিক সংস্কারকে স্থগিত রাখছে । ট্র্যাজেডিরস-আম্বাদন কালে 
শুধু 50302125101) ০01 :01999115--ই হয় না, “50502105107 0£ 01167 
হয় অর্থাৎ দৈববিধানে বিশ্বাস, অছৈভ পরম সত্তার বিশ্বাস স্থগিত বা গৌণ 
হয়ে যাঁয়। পৌরাণিক বা এঁতিছালিক ব) লামাজিক যে বিষয়বস্ত নিয়েই, 
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ট্র্যাজেডি রচিত হোক না কেন, ধর্মীয় বা পরাদার্শনিক তত্বকে গুণীভূত না 
করলে উ্যাজেডি-রস ক্ষন হবেই । এতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পরিবেশ 
লৌকিক বলেই ধমাঁয় ব৷ পরাধার্শনিক সংস্কারের অনুপ্রবেশের স্যোগ কম 
থাকে । কত্ত পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে লৌকিক-অলৌকিক ওত- 
প্রোতভাবে মিশে থাকে ব'লে এ সব সংস্কারই নাটকের স্বাভাবিক আবহাওয়া 
হয়ে দাড়ায় এবং দাড়ায় বলেই, পৌরাণিক নাটকে ধর্মদর্শনের ব1 পরাদর্শনের 
সংস্কারকে গ্রণীভূত ক'রে সহজ অন্থভব--শোচনাকে মুখ্য করে রাঁখা দুঃসাধ্য 
ব্যাপার হয়ে দ্াড়ায়। অনেক সময় নাট্যবস্তর উপস্থাপনায় ধর্মীয় আবেগ 
এবং জীবনাবেগের মধ্য, প্রতিস্পধিতা লক্ষ্য করা যায় এবং অনেকক্ষেন্রে 
এ দুটি আবেগ সমকক্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও দ্বেখা যায় যেখানে, 
ধর্মীয় আবেগকে জীবনাবেগ পরাভূত করে দিয়েছে যেখানে দর্শকচিত্ত 
ধ্মতত্বের মাহাঝ্ের চেয়ে জীবনাবেগের একাস্তিক আস্তরি€তার 
দ্বারা অধিকতর অভিভূত হয়েছে, তন্বভাবন। থাকা সত্বেও দর্শকচিত্ত সহজ 
সমবেদনায় নায়কের শোচনীয় ছন্দ, পরিস্থিতি এবং পরিণামের জন্য ব্যথাতুর 
হয়েছে । তা'হুলে দেখা-যাচ্ছে যে, যে পৌরাণিক নাটকে জীবনাবেগকে গাঁধান্ত 
দেওয়া হয়, ধমীয় বা দার্শনিক সংস্কার দিয়ে জীবনদ্বন্দের বেদনাকে আচ্ছন্ন 
করে তোল! না! হয়__-সেই নাটককে আমর] ট্র্যাজেডি রসাত্মক পৌরাণিক 
নাটক বলতে পারি। 

হ্থতরাং পোরাণিক নাটক ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না তা নিধারণ করতে 
হলে বিচার করে দেখতে হবে যে, ধ্মীয় আবেগকে ছাপিয়ে জাবন- 
বেদনা বড় হয়ে উঠেছে কি না, আধ্যাত্সিতাব আবহাওয়া সত্বেও, 
জীবনকে ছন্ ক্ষতবিক্ষত দেখার বেদনা বলবত্তর হয়েছে কি না, এক 
কথায় জীবনের ক্ষয়ক্ষতি বিনষ্টির জন্য শোষ্চনা স্থায়ী হয়েছে ক না। 
যেমন বিচারের গোড়াতেই নাট্যকারের অভিপ্রায় তথা নাটকের মৃথ্য 
প্রতিপাস্ঘটি আবিফ্ষার করে নেওয়! দরকার তেমনি নাটকীয় চরিত্রের ক্রিয়া 


জন! ২২৩ 


প্রতিক্রিয়ার ক্বূপগুলি অনুসরণ কমে উপসংহার পর্ধস্ত পৌছানোর পরে 
হিসাব নিকাশ করে দেখা দরকার--নাটাকার নিজের অভিপ্রায় বজাপর 
রাখতে নাটকের মূখ্য প্রতিপাছটি প্রতিপাদন করতে, পেরেছেন কি না। 
অনেকক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় যে, নাট্যকার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করে পথ চলতে পারছেন না, নাটকের মধ্যে এমন কিছু উপাদান আমদানী 
করে বা মিশিয়ে ফেলেছেন যা ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের সংস্কারকে, 
দৃষ্টিকে জীবনবোধের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে পরাতত্বের উধণলোকে 
উৎক্ষিপ্ত করে দিয়েছে । আসংজ্ঞান মনের প্রবলতর প্রেরণার ফলেই এমনি 
করে সংজ্ঞান সংকষ্ঠ। ”এপ্রষ্ট, দ্বিধাগ্রন্ত হয়ে থাকে, একের উউর্যাজেডি উপস্থাপিত 
করতে যেয়ে অন্টের ট্র্যাজেডি বড় হয়ে উঠে, ট্র্যাজেডি লেখার সংকল্প 
কমেডি রচনায় পর্যাসিত হয় এবং কমেডিতে ট্র্যাজেডির আবহাওয়া তৈরী 
হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই এতে লেখকের ছূর্বলতাই ধরা পড়ে । 

জন] নাটকের সমালোচনার মুখবন্ধে এতো কথা বলার প্রয়োজন এই 
কারণেই হ'ল যে নাটাকার নাটকথানিকে পৌরাণিক নাটক ব'লে আখাত 
করলেও এবং নাটকে হরিভক্তির ছড়াছড়ি করলেও, যে চরিত্রের ছন্দ ও 
পরিণতি উপস্থাপিত করার জন্য তিনি নাটকখানি রচন। করেছেন এ যার 
নামান্থসারে নাটকখানির নামকরণ করেছেন, সেই জনা চরিত্রের ছুঃখ-ছুবিপাঁক 
( 9861106 ) এবং পরিণাঁমকে আপাত দৃষিতে ট্র্যাজিক বলেই মনে হয়ে 
থাকে । আসল সমস্যা এই, ভনা নাটকে ধর্মীয় আবেগের বা অখণ্ড চেতনার 
সঙ্গে মানবিক আবেগের বা খগ্ডচেতনার ছন্দ, দুই প্রবল প্রতিষ্পর্ধার ছন্দের 
মতোই প্রায় সমান লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। পুত্রন্নেহ হূর্বলা ক্ষত্রিয় 
জননী জনা পুত্রন্নেহে এবং ক্ষত্িয় অভিমানে অশ্বমেধের অশ্বটি 
. বেঁধে রাখার অন্মতি দেন। ফলে একমাত্র পুত্র প্রবীরকে মমগ 
রাজ্যের নিষেধ সত্বেও ধনগ্রয়-বান্তর্দেবের প্রতিঘন্ব। হওয়ার মহাঁসংকটের 
মুখে ঠেলে দেন__অনিবার্ধ মৃত্যুর কবলে প্রেরণ করেন। মৃত্যু ধনগুয়ের বাণের 
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মূখে এসে প্রবীরকে গ্রাস করে। জননী-জনার বক্ষ শুন্ত হয়ে যায়-_-্ড্াহাকার 
ছাড়া আর কিছুই সেখানে শোনা যায় না। কিন্ত জন' ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গন।। 
তার শোক বিলাপে-প্রলাপে নিঃশেষ হয় না। পুত্রের মৃত্যুর প্রতিবিধানেই 
তার শোকের স্বাভাবিক সাত্বনা। জন! প্রতিবিধানে প্রতিহিংসাগ্রহণে 
রুতসংকল্প হয়। কিন্তু জনার কাছে পুত্রের চেয়েও মর্মীস্তিক হয়, রাজ 
নীলধবজের কাঁপুরুষতা- পুত্রপ্ধাতীকে দেবতাসম্মানে সমাদর করবাঁর জন্য 
রাজধানীতে আনন্দোৎসব করবার আদেশ দেওয়া । ক্ষত্রিয় বীরত্বের চেয়ে 
প্রবীরের আত্মার এতোবভ অবমাননা আর কি হতে পারে? যুদ্ধের সংকল্প 
গ্রহণে জন ছিলেন নিঃসঙ্গ, প্রতিহিংসা! গ্রহণেও তিনি নিংসঙ্গ ! 'প্রবীরের 
মৃত্যুর দৃশ্য বুকে নিয়ে মর্মজাল! জুড়াবার জন্য জন শেষ পর্যস্ত গঙ্গায় আত্ম- 
বির্জন করেন। বাহাতঃ দেখলে জন! চরিক্ত্রে ট্র্যাজিক চরিত্রের সব লক্ষণই 
ফুটে উঠেছে। নিজের সংকল্প ব1 কার্ধ বার দ্বন্দের বা সংকটের সৃষ্টি, ছন্ ছৃঃখ 
দুর্ভোগ এবং শোচনীয় পতিণাম__প্রায় সমস্ত উপাদানই এখানে পাওয়া ষায়। 
এমন কি ধারা ট্র্যাজেডি নায়ক নায়িকার নিরীহতা৷ বা ব্যক্তিত্বহীনতা পছন্দ 
করেন ন] তারাও, জনার পুরষোচিত আচরণে সন্তষ্ট হবেন এবং জনাকে উপযৃক্ত 
ট্র্যাজেডি নায়িক। বলে প্রশংসা করবেন । এই কারণে অনেকেই জনাকে ট্র্যাজেডি 
চরিত্র হিসাবেই দেখেছেন। এই দেখা অমূলক নয়। পৌরাণিক উগ্র 
আবহাওয়ার মধ্যেও, নাট্যকার জন্ার মানবী সত্তাটিকে লক্ষণীয় গুরুত্ব 
দেওয়ায়, গঙ্গাতনয়া৷ রূপে কল্পনা করা সত্বেও জনার মধ্যে ক্ষত্রিয় বারাঙ্গন। 
সত্তাকে, বীরজননী সত্তাকে বিশেষত: মাতসত্তাকে একেশ্বরী করে তোলায়, 
নার মধ্যে জীবনাবেগের এমন একটি মহীয়ান রূপ ব্যক্ত হয়েছে, ঘা ধর্মীয় 
আবেগের ব1 দৈব মহিমার প্রতিস্পধী হয়ে দাড়িয়ে আছে। একথা ঠিক জন৷ 
দেবছেষী ন'ন,কৃষ্ের নারায়ণত্বে বা ধনপয়-বান্থদেবের নর-নারায়ণত্বেও 
অবিশ্বানী নন, “কিন্ত, তিনি বর্ণাশ্রমধর্মে তথ! লোক ধর্মে সম্পুর্ণ বিশ্বাসী এবং 
এতো বিশ্বাসী ঘে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করে কষ্খকুপার মত পরম 


জনা ৫ 


পদ জাঁভ করতে কুন্তিত। ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করতে শ্রীকককেও শত্রু 
করতে তিনি ভয় পান ন।। এই ক্ষত্রিয় ধর্ম তার ধর্মাশ্রমের ধর্ম 
_ সমাজ ধর্ম; কিন্তু এই ধর্ষের উপরেও তার আর একটি ধর্ম 
আছে সেই ধর্ম তার মূল নারী সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোক 
স্থিতির মুলীভূত সেই পরম প্রকতি_ মাতৃসন্তা । জনা চরিত্রে এই মাতৃসত্তা 
প্রাকৃতিক উচ্ছবামের একাস্তিক তীত্রতা নিয়ে পরিস্ফরিত হয়েছে । পুত্রের 
বিজয়গৌরব ছাড়া আর কোন কিছুকেই যেমন সে বড় মনে করে না, তেমনি 
পুত্রের মৃত্যুর পরে প্রতিহিংসা! ছাডা আরো কোঁন ভাবাবেগকে সে মনে স্বান 
দেয় না। বিরোধী শক্তি যত বভ শাক্তই হোক, হোক না ধনঞ্জয়__বাস্দেব 
বপ নর-নারায়ণের মিলিত শক্তি সেই শক্তিকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে । তীর 
একাস্তিক প্রতিহিংসার জালাকে মে কোন টৈব কপার শান্তির প্রলেপ দিয়ে 
প্রশমিত করতে চায় না । দেবতা, টব বিধান, দৈব কৃপ।, মাতা জনার কাছে 
সম্পূর্ণ শির্ক | প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোন কিছুরই মধ্যে মে শোকের 
সান্বন। খোজে না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতিহিংসার জালা নিয়ে গঙ্গার জলে, 
আত্মবিপর্জম করে। ন্বীকার করতেই হবে- এই নাটকে জ”! জীবনা- 
এেগের প্রবল প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং উগ্র পৌরাণিকতার সমূতেগ মধ্যে 
জীবন ধর্মের বা মানবতার একটি সমুচ্চ এবং চিত্তাকর্ষক শৈল হয়ে বিরাজ 
করছে । জন চরিত্রটি নিজের মাতৃসন্তার মধ্যে সংবৃত হয়ে থাকায় অর্থাৎ 
তার মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তির বা কৃষ্ণ কূপ পাওয়ার ব্যাকুলত1 সংক্রামিত ন1 হওয়ায় 
চরিত্রটি মূলত, পৌরাণিক হয়েও অপৌরাঁণিক বা লৌকিক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে 
আঁছে। জীবনাবেগের উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়েছে এবং দেব মহিমার উপযুক্ত 
প্রতিদ্বন্বী হয়ে উঠেছে । 

“জনা আদাবস্তে চ” কেবলমাঝ্র মাতা-_বীরমাত : পুত্র শোকাতুর] মাতার 
এক প্রদীপ্ত আলেখ্য। আগেই আমি বলেছি, জন! “চরিত্রের শৌকাবেগ প্রতি- 
হিংসার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস নিয়ে এমন প্রচণ্ড আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে যে ওঁচিত্য 

১৫ 


২২৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


অনৌচিত্যের সমস্ত বোধকে স্থগিত করে দিয়ে তা" দর্শক চিত্বকে বিন্ময়-ম্ততিত 
করে দেয়, প্রতিহিংসার অগ্নি উদগীরণ দেখে এই কথাই মনে হয় এ যেন এক 
প্রাকৃতিক বিক্ষোরণ। কিন্তু পুত্রশোকাতুর1 মাতার এই জলস্ত প্রতিহিংসাময়ী 
মুতিটিকে নাট্যকার এমন একটি ফ্রেম-এ বীধিয়ে রেখেছেন, এমন একটি পরি- 
প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন ষে এঁ ফ্রেমের রঙে এ পরিপ্রেক্ষিতের আভীয়, যুতিব 
ওজ্জল্য মান হয়ে গেছে। একখানি পৌরাণিক ট্র্যাজেডির সুন্দর সম্ভাবনার 
তরী তীরে এসে ডুবে গেছে। প্রথম অস্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নাট্যকার যে ভাবে 
বীজস্থাপন1! করেছেন ত।'তৈ গোভাতেই দর্শক মনে একটা নির্দিষ্ট আকাঙ্া 
জাগিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি প্রধান চরিত্রের মনোবাঞ্তা পুরণ কি ভাবে হল তা 
দেখার জন্ত কৌতুহল জেগেছে । অগ্নি নীল্ধবজের জামাতা হলেও তিনি 
দেবতা । তাঁর কাছে সকলেই বর প্রার্থন করেছেন । নীলধবজের প্রার্থন। 

_-যেন নটবর নবঘনকায় 

বাশরী বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম 

নর রূপী নারায়ণে পাই দরশন ।, 
জনাঁর প্রার্থনী_ “নাহি অন্য বাসনা আমাঁব 

ধেন 'অস্তকাঁলে গঙ্গাজলে 

ত্যজি প্রাণবাযু, 

মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।” 
প্রবীরের প্রার্থন'--“ভূবনবিজয়ী রথী দেহ মোর অরি, 

মরি কিংব। মারি 


ঘুচুক সমরবাঞ্ছ। মোর ।” 
উত্তরে অগ্নির এক কথ|_-“আশা! তব অচিরে পুরিবে” অথবা “মম বরে 
পুর্ণকাম হইবে“ নিশ্চয়” অথবা “শীপ্্ তব পুরিবে বাদনা।৮ এই বর প্রার্থনা ও 
বর-প্রদান দর্শক মনকে প্রথমেই চরিত্রগুলির পরিণাম বিষয়ে প্রস্তত করে 
তোলে ? দর্শকর বুঝতে পারে, রাজা নীলধবজ নরব্পী নারায়ণকে দর্শন করবেন, 


জল ২২৭ 


প্রবীরের সমরবাঞ্থ। ঘুচে যাবে এবং জন] তার মা'র কোলে ফিরে যাবে, 
গঙ্গাজলে প্রাণবায়ু ত্যাগ করবে। যুধিষিররূত অশ্বমেধধজ্ঞের অশ্থটিকে বেঁধে 
রেখে প্রবীর নিজের এনং অন্ত সকলের বাঁপনা পরিপুরণের হযোগটা এনে 
দিয়েছে । নীলধবজ কুষ্ণদর্শনে ধন্য হয়েছেন, জনা পুত্রহত্যার প্রতিবিধান না 
করতে পেরে শোকোন্মত্তা হয়ে গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জন করেছেন, প্রবীর অঙ্গনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরণাঁলিশ্ন করে সমরবাঞ্চা পুরণ করেছে । নাটকের 
সুচনাতেই এই ভাবে চরিজভ্রের পরিণাম বেঁধে দেওয়া তথা একটা দৈব 
পরিকল্পনার বা নিয়ন্ত্রণের আতাঁষ দেওয়। সব্বেও এবং হরি-মাহাত্ময প্রচারের 
বাডাশাডি কলা তেন, পুত্র শোকাতি জনার মাত-হৃদয়ের হাহাকার 
আর্তনাদ এবং 'মাত্মবিসর্জন দর্শকমনে ট্র্যাজোড-রস জাগাতে সমর্থ হত যদি 
ন1 একটি ক্রোড-অস্ক জুডে দিয়ে নাট্যকার দর্শকের দৃষ্টিতে মর্ত্য সংসারের ছন্দে 
মায়ার প্রপঞ্চ ব'লে প্রতিভাত করতে চেষ্ট। করতেন, সংসারের দুঃখ বেদনাকে 
মায়া প্রতিপন্ন করে, প্রণীর খদনমঞ্জপ্লাকে শিবপুজায় নিযুক্ত এবং জনাকে 
গুসন্নবদনে গঙ্গার পাঁশে বসে চামর ব্যজনে নিযুক্ত না দেখাতেন। দর্শক দেখে 
প্রবীর মদনযঞ্জরী জনা-_কাঁরো। মনেই কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ বেদনা নেই 
সকলেই সব ছ্বন্দের অতীত-_শান্ত ও সমাহিত চিত্ত। শ্রীকৃষ্ণ শুধু রাজা 
নীলধবজকেই দিব্যদৃষ্টি দান করেন না, দর্শকরাঁও দিব্যদৃষ্টি লাভ করে এবং 
প্রপঞ্চ বুঝে মন স্থির করে । প্রতোকটি চরিত পরিণতির মধ্যে অগ্নির বরকে 
সফল করে তোল! যেমন নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়েছে, তেমনি শাপভষ্ঁ 
ব। স্বর্গচাত বা (দবসঙ্গ বিচ্যুত চরিত্রকে মত্য বাসের পরে স্বস্ব স্থানে পৌছে 
দেওয়াও মুখ্য উদ্দেশ্ত হ'য়ে উঠেছে । এই শেষোক্ত উদ্দেশ্টটি নাটাকার এমন 
ভাবে সিদ্ধ করেছেন ঘাঁতে, একটি স্থচের আঘাতে স্কীতকায় বাম্পপুর্ণ বেলুনের 
চুপসে যাওয়ার মতো জীবনাবেগও দবন্দ-জনিত সমস্ত ব্যথা-বেদনার পরিস্ফীম্ণ 
শোচন। দর্শকমন থেকে তিরোহিত হ'য়ে যায়, নিত্যানিত্য বিবেক মনকে পূর্ণ 
অধিকার করে, নিত্যের আলোকে জনার লৌকিক প্রচণ্ড আবেগ অনিতোর 


২২৮ নাটযসাহিত্যের আলোনচ] ও নাঁটকবিচার 


লঘৃত্ব প্রাপ্ত হয়__-টদব-পরিকল্পনার কার্য পরিণতি দেখে মন নিত্যলোকে 
অবস্থান করে। কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচারের বাড়াবাড়ি এবং রুষ্ণভক্তির ছড়াছড়ি, 
ট্র্যাজেডি-পরিমণ্ডলে শোচনাবিরোধী বিশ্লেষক উপাদান মারাত্মক মাজ্জরায় 
আমদানী করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহে নেই কিন্তু তা সত্বেও, জনার 
শোকাবেগের একাস্তিক তীব্রোচ্ছাসকে তা দাবিয়ে দিতে পারেনি, জনার মাতৃ 
হৃদয়ের হাহাকারের তলে হরিনামের ধ্বনি আচ্ছন্ন হয়েই ছিল । এবং জনার 
গল্লাবক্ষে আত্মবিসর্জন এবং কন্তার দুঃখে গঙ্গার ক্রোধ প্রকাশ পধন্ত, শতবাধ। 
সত্বেও শোচনাই প্রধান্য বজায় রেখেছে । ক্রোভ অঙ্কে এই প্রীধান্তকে শুধু কষুপ্নই 
করেনি, শোচনার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে ফেলেছে--শোচনাঁকে নিরালম্ব ও 
নিরাশ্রয় করে তুলেছে । যে জনার জন্য এত শোচনা; ষে 'প্রবাবের অকাল 
মৃত্যুর জন্য এত বেদনা, যে মদনমঞ্জরীর ৰালবৈধব্যের বেদনা, ছুঃখের জন্য 
এত সমবেদনা, তার1 সকলেই ছায়াবাজির ছায়ায় পরিণত হয়ে, শোচনাকে 
অহেতৃক করে তুলেছে । 

কথ] উঠতে পারে- নাটকখানির নাম জন]; অতএব জনার ট্রাজেডি 
উপস্থাপনা করাই নাট্যকারের মৃথ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং এ বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নেই যে, নাট্যকার জন চরিত্রটিকে আদ্দি থেকে অন্ত পর্যস্ত মানুষের স্বাভাবিক 
আবেগ দিয়েই পুর্ণ করে রেখেছেন এবং জনার মাধ্যমে কৃষ্চতক্তির মহিমা 
প্রদর্শন করাননি অর্থাৎ শেষ পধস্ত জন! কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে পুত্র- 
শোকের জাল থেকে ঘুক্ত হয়েছে-_এমন কোন উপসংহার কল্পম1 করেননি । 
এই ভাবে শুধু জনার দিক থেকে দেখলে, জনাকে প্রকরণ থেকে বিমুক্ত করে 
দেখলে, জনাকে ট্র্যাজিক চরিত্র এবং শাটকখানিন্কে ট্র্যাজেডি বলাই উচিত 
হবে। 

এই করার উত্তরে আমর| বলতে পারি নাটকখানির নাম জন] হলেও 
ট্র্যাজেডি দেখানে। নাট্যকরের মুখ্য উদ্দেশ্ট হয়নি; নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ প্রথম 
গর্ভাঙ্কেই স্থাপিত হয়েছে--জনার কাহিনী আশ্রয় ক'রে, নীলধ্বজের প্রবীরের 


জন ২২৪ 


এবং জনার মনোবাঞ্া পরিপূরণের ভিতর দিয়ে দৈবলীল! মাহাত্মোর প্রচার। 
ক্রোড়-অন্ক এই উদ্দেগ্য সিদ্ধির অপরিহার্য উপায় রূপেই দেখা দিয়েছে এবং 
নাটকখানির রসকে ট্রযাজেডির স্তর থেকে “দেঁবতাবিষয়া রতি'র অর্থাৎ “ভাবের' 
(11706 ০09039%-র ) রসের স্তরে উন্নীত করে দিয়েছে । 

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কর! প্রয়োজন-__জনা নাটক ট্র্যাজেডি হয়নি এবং জন! 
করুণ রসের উপযুক্ত আলগ্চন ভাবি হওয়া! সত্বেও হয়নি এবং দেবতা বিষয়া 
রতি মত্য বিষয়! রতিকে পরাভূত করে দিয়েছে_-এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নাট্যকার 
গিিশচন্দ্রের প্রতিভার বিরুদ্ধে কোন অভিযেগ নয়। ট্্যাজেডি-রস পিপাহ্থর! 
জনা-চপ্রিত্রের 'উ্রাজিক' পরিণাম ৫াচনাকে ক্রোড-অস্কের আঘাতে নষ্ট করে 
দেওয়ায়, নাট্যকারেপ প্রা বিরক্ত ব। ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারের 
দিক থেকে বলবার কথা] বোধ হয় এই যে তিনি জনার জীবনের ট্র্যাজেডি 
দেখাবার জন্য নাটক .লখেনশি ন্যাঙ্জেভি-রসেপও উধ্র্ধে যে “ভাব” আছে 
(দেপ্ঙাব্ষয়া! রতির পারিভাষিক নাঁট_ ভব) সেই ভাবটি, দর্শকমনে সঞ্চারিত 
করার ভন্যই 1৬নি জন! নাটক লিখেছিলেন । জনা-নাটকের অঙ্গীরস ট্র্যাজেডি 
রম না করুণরস নয়, জনা অঙ্গীঞস-_-ভাব” (শক্তিরস )| 

এই দিদ্ধান্ত কার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে-জনা কোন রসে” আলম্বন 
বিভাব? পুর্বপক্ষ খুব জোরের সঙ্গেই বলবেন--জনা চরিত্রের দ্বারা ।২সল্য- 
রস বীররপ এবং শ্বেদ্দিকে উৎসাহ ও ক্রোধের সঞ্চারভাবের সংযোগে করুণরস 
নিষ্পঞ্ন হয়েছে এবং জনার চরিত্রে দেবত।বিষয়া রতি কে'ন নময়েই অভিব্যক্ত 
হয়নি । এমতবস্থায় জন] নাটককে 'ভাব” বা ভ্তিরসের নাটক বলা চলে কি 
করে? নাটকের নাম জনা না হ'লে অবশ্য কোন কথা ছিল না । কিজ্ব জনাই 
যেখাঁনে কেন্দ্রীয় ও প্রধান চপ্িন সেখানে জনা যে রসের আলম্বন বিভাব, সেই 
রসকেই অঙ্গী রস রূপে স্বীকার করতে হবে এবং সেই দিক থেকে জনা করুণ- 
রসাআ্মক বা ট্র্যাজেডি নাটকই বটে। পূর্বপক্ষের উহি িত আপত্তি খগুন কঞ্তে 
হ'লে, একটি মূল প্রশ্নের আলোচনায় প্রকাশ করতে হবে এবং সেই প্রশ্নট এই 


২৩, নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


যেত্র্যাজেডি রদ আস্বাদন ব্যাপারে নায়কের বা নায়িকার দুঃখ ছুদ্দিশ। বিপত্তির জন্তু 
দর্শকের বা রসিকের সমবেদনা অপরিহাঁষ কি ন', দর্শকমনে শোচনাঁকে স্থাী 
করতে হলে, শেষ পধস্ত বেদনাবোধ থাকা আবশ্যক কি না। এ কথা অবশ্য 
ঠিক ষে গস ভাবের অভিব্যক্তি ব। রূপ আগ্থাদন করার আনন্দ এবং ভাবের 
সম্পূর্ণ সার্থকরূপ তৈরি করেই অষ্টারা রসম্থষ্টি করে থাকেন কিন্তু এ কথাও 
মিথ্যা নয় যে সার! পথ দৌড়াদৌড়ি করে এসে খেয়াঘাটে গড়াগড়ি দিলে 
চলবে না অর্থাৎ কোন ভাবকে সারাপখ ব্যক্ত করে এসে শেষমুহ্তে প্রবল 
একটি ভাবের দ্বারা তিরস্কৃত করে দিলে অন্যরসের আম্বাদন প্রধান 
হয়ে উঠে এবং আগের ভাবগুলি সঞ্চারিভাবের পযারে নেমে যাঁয়। 
সারাপথে শোচনা জাগাতে জাগাতে এসে উপসংহারে যদি শোচনাকে 
অন্তভাবের দ্বার আচ্ছন্ন করে ফেলা হয় তাহলে আমরা একথা 'নশ্চয়ই 
বলতে পারবো না যে শোচনাই স্ৰায়িভাবে হয়েছে । শোচনাকে স্থায়ি- 
ভাবে পরিণত কগতে হলে শোচনাপ অ্দে এমন কোন ভাব মেশানে! 
চলবে না যাতে শোচনা তাগ ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । এই শাটকে 
নাট্যকার শেষ মুহূর্তে তেমনি একটি খোচন1-নিরোধক ভাবের আমদানী 
করে করুণরসের বিপুল আয়োজনক্ে একমুহ্‌তে নিরর্থক করে তুলেছেন, 
বিদ্যুত চমকে নাটকের পরিমণ্ডলে নতুন ভাব সঞ্চারিত করে করুণরসের 
আবহাওয়াকে অতিলখু করে ফেলেছেন, ফলে 'জনা”নাটকে আমর] ট্র্যাজেঙর 
রদ অপেক্ষা ভক্তিরমকেই বেশী কগে আশ্বাদন করে থাকি এবং প্রবীর 
মধনমঞ্জরীকে শিবের পাশে এবং জনাকে গঙ্গার পাশে প্রণন্নব্দনে বসে থাকতে 
দেখে, আমরা অনেকে প্রসন্নচিত্তে রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে এসে খাকি। 
“অনেকেই” বলছি এই কারণে যে ক্রোড়-অঙ্কের দৃশ্য দেখ। সন্ধে, দর্শকদের 
মধ্যে এমন অনেকে থাকতে পারেন যাদের মন থেকে পুন্রশখোকাতুপ জনার 
হাহাকার ও আতনাদের রেশ মিলিয়ে যাবে না, দিব্য জনার প্রসম্নবদ্দন দেখেও 
ধার! মৃত্য জনার শোককাতর মুতিটিকে তুলতে পারবেন না। এই শ্রেণীর 


জনা ২৩১ 


দর্শকের কাছে জন] অবশ্যই 'ট্র্যাজিক” বলে এবং ক্রোড়-অঙ্কটি নিক্ষল বলে 
মনে হবে। কিন্তু নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যস্ত খোলা মনে অগ্রদর হলে 
এ কথা স্বীকার করতেই হবে নাট্যকার এই তুল বুঝার অবকাশ রাখেননি, 
প্রবীরের ও জনার জ্ৰীবনের মুল দিবালোকে প্রোথিত রেখেছেন এবং মর্ত্য- 
জীবনের ছন্ব-ছুঃখ-বেদনাঁকে প্রপঞ্চ বলে ঘোবণ। করে, তার্দের বাস্তবতার 
গোড়া কেটে দিয়ে গুরুত্বশূন্ত করে ফেলেছেন। এককথায় যে মানসিকত। 
অক্ষুণ্ন থাকলে দর্শকচিতে ট্র্যাজেডিবোঁধ সম্ভব সেই মানবিকতাকেই বিপর্যস্ত 


করে দিয়েছেন--জনাকে ভক্তিরসাত্মক একখানি পৌরাণিক নাটকে পরিণত 
করেছেন। 


বৃত্ত-পধালোচন। 


নাট্যশাস্ত্রে আচাষ ওরত ইতিবৃত্তকে নাট্যের শরীর বলে আখ্যাত করেছেন 
এবং শরীর ও আত্মার উপমার অবতারণ। করে এই সত্যেরই দিকে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ইতিবৃত্ত রূপে আমরা নাটকের যে স্থুল শরীরটি দেখি 
তা আললে প্রতিপাদ্য রূপ কোন কারণ শরীরের বা সুক্ষশরীরেরই ব্যক্ত রূপ 
এবং স্থক্শরীরটি যেমন জীবাত্মীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগ্রহ, তেমনি তিপাস্- 
রূপ স্ুক্শরীরটিও “ভাব”-বূপ আত্মার দেহধারণের প্রাথমিক সম্ভাবন]। 
নাট্যরচন। বিধি-শাস্ত্রে 'ভাব”-কে বল। হয, “থিম' আইডিয়া, “গোল, প্রভৃতিঃ 
+স্ম শরীরটিকে বল! হয়--প্রেমিজ বা 'প্রপোজিশান? এবং স্থুলশরীরকে বলা 
হয়-_প্লট?। “আইভিয়।” অশরীরী ধারণ! বিশেষ । প্রেমিজ বা গ্রপোঞ্জিশান 
অশরীরী ধারণার শরীর ধারণের দিকে প্রথম পদ্দক্ষেপ। এই প্রেমিজের স্তরেও 
আইভিয়। নৈ্যক্তিকতার গণ্তীর মধ্যেই থাকে বটে, কিন্তু লক্ষণীয় মাত্রায় 
বিশেষীভবনের দিকে অগ্রসর হয়। পপ্রট'_-এর পধায়ে এই বিশেধী ওবন 
সম্পূর্ণ হয়-_ভাব ব্যক্তি জীবনের ঘটনায় পরিণত হঞ। 


২৩২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


যে*শক্তি ইতিবৃত্বরূপী ঘটনাপরম্পরাকে একটি সমন্বিত বৃত্তে পরিণত 
করে সে হ'চ্ছে এ বৃত্তাস্ত্গত প্রতিপাগ্যটি ব৷ উদ্দেশ্ঠাটি। এই প্রতিপাদ্য যত 
পরিচ্ছন্ন হয়, তত বৃত্ত-পরিকল্পন] স্থন্দর হয়-_নির্দোষ হয়। এই দ্দিকে চেয়েই 
নাট্যতত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেছেন-_-ঢ৬াঠে £০০৭ 0185 10096 17855 £ 
০1821-0700 01610015৩” প্রতিপাগ্য পরিচ্ছন্ন না হওয়ায় নেক ক্ষেত্রেই নাট্যকার 
দিশেহার। হয়ে পডেন সন্ধি-পরিকল্পন। স্ুষ্টগাবে করতে পারেন না; আরম্ভ ও 
উপসংহারের মধ্যে সংগতি রাখতে পারেন না, অবাস্তব বিষয় আমদীনী করে 
বৃত্তের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি ব্যাহত করেন এবং একাগ্র দুটি নিয়ে লক্ষোর 
অভিমুখে এগিয়ে যেতে পারেন না। 

বান্তবিকই, বুত্তের দোষগুণ বিচাব কবব আগে, নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বা 
প্রতিপাগ্টিকে আবিষ্কীর কর একান্ত আবশ্তক এবং এই কারণেই আবশ্তক যে, 
গস্তব্য স্থিন করতে না পারলে যেমন গতির ভাল-মন্দ বিচাঁর করা যাঁয় না, 
তেমনি প্রতিপাদ্য না ধরতে পাবলে, প্রতিপাদ্দক ঘটনার উপযোগিতা-_অন্তপ- 
যোগিতা বিচার করাও সম্ভব হয় না। বৃতৃটি স্থগঠিত হয়েছে কিনা তা বিচার 
করতে হ'লে, বৃত্তটি যে প্রতিপাছ্যের বামূল ভাবের শরীর সেই প্রতিপাঞছটি আগে 
উদ্ধার করে নিতে হবে এবং নেওয়ার পরে, প্রতিপাগ্ভকে গ্রতিপাদদন করতে 
যে “কাধ" পরিকল্পন। কর হয়েছে তার সন্ধি ব1 পর্বগুলি নির্ধারণ করতে হবে। 
নাটফে আমরা যে সব অঙ্ক দেখি অথবা গ্ভাঙ্ব বা দৃশ্য দেখি, সেগুলি মূলকার্ধের 
বা কাহিনীর বিভিন্ন পর্ব ও পবাঙ্গ ছাড। আর কিছুই নয়। প্রত্যেক কার্ষের 
মধ্যে পাঁচটি পর্যায় কল্পনা কর। সম্ভব--এরই ভিত্তিতে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে কার্ষের 
মধ্যে পাচটি সন্ধি কল্পনা কর! হ'য়েছে। পধাসঙ্ক বিভাগ অর্থাৎ কাধকে বভ বড় 
পাচটি পর্বে ভাগ করার প্রবৃত্তি বা প্রথ৷ থেকেই গভে উঠেছে এবং অঙ্কের মধ্যে 
দৃশ্ত বিভাগ গড়ে উঠেছে, অঙ্ক নিষ্পাদ্ঘ বাধ্যাংশকে আরে! ছোট ছোট বিভাবে 
ভাগ করার প্রবণতা থেকে । অ৩এব কোন দৃশ্ত বা অঙ্ক উপযোগী কিনা দে 
বিচার নির্ভর করছে, প্রতিপান্-প্রতিপাদনের জন্য যে মূল কার্যের পরিকল্পনা 


জনা ২৩৩ 


কর] হয়েছে, সেই কার্ধের নমুচিত বিভাগ হিসাবে অস্কটি ব! দৃশ্ঠটি কতখানি 
উপযোগ হয়েছে তার উপরে । নাটকের অবয়ব-গঠনে বাস্তবিক, সাংকেতিক, 
একস্প্রেশানিষ্টিক এ্যাবলাড যে নীতিই আলোচন1 বর হোক, প্রতিপাদ্য 
অন্ুলরণেই কাঁধ, কার্ধবিভাগ এবং ঘটনা বিস্তাসের সার্কত1 বিচার করতে 
হবে। এই মুলস্ত্র বা নিয়ম অব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ বিচার মাত্রেই 
স্থজ্রসাপেক্ষ | 

জনা নাটকের বুর্ত পযালো নায় প্রবুত্ত হনে থমেই আমরা প্রশ্ন করতে 
পাঁরি__নাটাকার এমন কান পঞ্চ্শ্ন প্রতিপাগ্চ সামনে রেখে নাটক রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কি ন। এবং যদি হনে থাকেন তবে সেই প্রতিপাছ্িটি কি? 
আমার মনে হয়, পাঁগচ্ছন্ন প্রতিপাছ্য বলতে ঘা বুঝায় ( ভাবকে এমন একটি 
বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করা যাঁয় যে বাক্যে মুখা চারত্রেব প্রধান বৈশিষ্ট্য, ছন্দের 
প্রকৃতি এবং পরিণাম অস্সিহিত থাকবে, যেমন ম্যাকবথ নাটকের প্রতিপাদ্য 
বাকা £২61012৭8 9101010101) 12813 ৮০ 75560061018 ) তেমন কোন 
পরিচ্ছন্ন প্রতিপাদ্য নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না, তবে জনা কাহিনী অবলম্বন করে 
কুষ্ণমাহাত্্য এবং বিশেষ করে জগতের প্রপঞ্কন্বরূপতা দেখানোর উদ্দেশ্য তার 
মনে অতি প্রকট ভাবেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজকে শেষ মুহুর্তে য কথা 
শুনিয়েছেন সেই-_জেনো বীর প্রপঞ্চ মকলি, 

মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত লযে 
ভাঙ্গে গডে ইচ্ছামত তাপস ।” 

_উক্তিটিকে আমরা জনা-নাটকের প্রতি পাগ্ রূপে গ্রহণ করতে পারি। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে ষে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তদ্‌ রচিত 
“পৌরাণিক নাটক” প্রবন্ধে শ্রীহষ্ণমাহাত্মা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপরে 
জোর দিয়ে ষে কথাটি বলেছেন--“ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ষে ধর্ম, দেশ 
হিতৈষিত] প্রভৃতি যত প্রকার কথ! আছে তাহাতে "হু ভারতের মর্য স্পর্শ 
করিতে পারিবে না । ভারত ধামিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌজ্রে 


২৩৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারও কৃষ্ণ নাম জানে, তাহাঁদেরও মন কৃষ্ণনামে 
আকষ্ট। যদ্দি নাটক সার্ধবজনিক হওয়া প্রয়োজন হম কৃষ্ণ নামেই 
হুইবে” তাতে নাট্যকারের মনোভাৰ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ 
নামের মাহাত্ম্যকে বড করে তুললে নাটকের আবেদন সাবজনিক হবে-_এই 
২স্কার অবশ্তই জনা কাহিনীকে নাট্যরূপে পরিণত করার সময়ে নাট্যকারের 
মনে প্রবলভাবে কাজ করেহিল এবং তা যে করেছিল তার বড প্রমাণ নাটকে 
শেষে নীলধবজের জয় ধ্বনি :_- 
“অজ্ঞান-তিমির-বিন1শন 
জয় জয় নিত্য নিরগ্তন ॥” 
এ সংস্কারের সঙ্গে এ বিশ্বাসটু$ও মিশে ছিল_ 
“কৃষ্ার্জ,ন সনে বাদ নরে না সম্ভবে, 
বিধাতা বিমুখ যাঁর রন্ধগত এনি 
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে ।” 
অর্থাৎ দেবতাকে অরি করলে পরাজয় ও পতন অনিবাষ। 
বলাবাহুল্য যদিও মহাকালের নীলার দিকে এবং জগতের প্রপঞ্চময়তার 
শ্রকুষ্ণ নীলধ্বজের তথা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তবু আমএ। দেখতে 
পাই, নাটকখানির স্থর আছ্স্ত ফষ্গুণগানে বাধা । প্রথম অঞ্কের প্রথম 
গর্ভাঙ্কে অগ্রির্দেবের হরিগুণগাঁন এবং বিদুষকের ব্যাজস্তুতিতে হুরিভক্তি থেকে 
শুরু করে শেষ মূহুর্তের গুণগান এবং নিত/নিরঞ্জনের জয়ধ্বনি পরন্ত, নাটকথানির 
আকাশে-বাঁতাসে হরিনামেব ছড়াছডি। এই দিক থেকে দেখলে জনা 
নাটকের প্রতিপাগ্ভ-জগতের প্রপঞ্চময়তাঁও একই সঙ্গে হরিভ্তিমাহাত্ম্য | 
জনা উপলক্ষ্য, লক্ষ্য-_-হরি গুণগান । 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে,জনার এই জীবন প্রতিপাদ্য প্রতিপার্দনের উপযুক্ত বিভাঁব বা 
বস্তরূপটি এস. এলিয়টের ভাষায়--"অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ” হতে পারে বা 
পেরেছে কি না? আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সকলেরই এই কথ! মনে হবে 
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যে জনাকে যদি কোন ভাবের প্রতিনিধি বা রূপক হিসাঁবে আমর] দেখতে চাই, 
তবে দেখব সেই ভাবটি হচ্ছে_ক্ষত্রিয় জননীর পুত্র স্সেহের ভাব এবং পুত্র- 
শোঁকক্ষিঞ্চ। জননীর প্রতিহিংসাপরায়ণতাঁর ভাব। এক কথায় বীর-মাতৃত্ব। 
জন] চরিত্রের পরিণাম ( ক্রোড়-অঙ্কের অবস্থাটি বাদ দিয়ে) যেমন জগতের 

প্রপঞ্চময়তা। প্রতিপাদন করে না, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে রুঞ্চমাহাত্বও প্রচার 
করে না। জন! কৃফ্-বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে পঞাজিত হয়েছে, এমন কি 
জনার স্বামী পযস্ত জণাকে পরিত্যাগ ক'রে, পুত্রশোক তুলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে। এতে ধতটুঃু শ্রকষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে, জনা কৃ 
মাহাত্ম্য প্রচার তার একটুও বেশী অংশ গ্রহণ করেনি বা কৃষ্ণের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে শান্তি লাভ করেনি। আর একথাও বলা চলে না ষে জনাকে 
মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীকষ্চই সব কিছু পরিকল্পনা করেছেন 
বরং জন] কৃষ্ণ বিরোধের ভিতব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকেই পরিপুরণ করেছে। 
অগ্নিদ্দেব প্রথম গর্ভাংকে-_ 

“নররূপী পিতাম্বর আপি এই পুরে 

পুরাবেন বাপনা সবার 

আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি”__ 

__-এই ঘোষণা করা সত্বেও আমর; বলব, কষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারের » এ জনার 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মারার়ণকে অরি করার ফলে নাগায়ণের কাছে 
পগাঁজিত হওয়ার মধ্যে যেটুকু যোগ ৩] ছাড়া আর কৌন যোগ নেই। “আর 
কোন বা' প্রত্যক্ষ যৌগ? বলতে আমি কি বুঝাতে চাই, তা আগেই বলেছি। 
বাঞ্চাকন্নতরু শ্রীহরি সকলের মনোবঞ্থা পুর্ণ করেছেন-জনার মন্বাসনাও 
চরিতার্থ করেছেন_-এপ ০্শৌ কিছু জনাকে দিয়ে প্রতিপাদন করা সম্ভব 
হয়নি। সম্ভব হ'ত যদি নাট্যকার জনাকে মা'র কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য দৈব-পরিকল্পন1 করতেন, শ্রীহরিকে সেই পরিকল্পনার মূল কঙারপে 
উপস্থাপিত করতেন এবং জনার গন্গাজলে আত্মবিসর্জনকে শ্রীকষ্ণপদে আত্ম- 


২৩৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


সমর্পণে পরিণত করতে পারতেন । এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পাঁরে-_ 
জনা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিজ্র হ'লেও টৈবপরিকল্পনার কেন্দ্র হয়েছে প্রবীর 
অর্থাৎ শিবকিস্কর প্রবীর-_মদদনমঞ্জরীকে শিবলোকে টৈলাসে ফিরিয়ে নেওয়ার 
কল্পনা নাটকে যতটা হয়েছে, জনাকে গঙ্গার কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
কল্পনা! ততটা প্রধান হয়ে উঠেনি, এবং অব্যক্তই রয়ে গেছে। মহাদেব 
ঘোষণা করেছেন--“কিন্তু পুর্ণ হয়েছে সময় 
আনিব দাসেরে পুনঃ কৈলাস আলয়ে |” 

জনা-নাঁটকে আমরা নিশ্চয় এটাই দেখতে চাইব যে গঙ্গাতনয়া! জনাকে 
মাতা গঙ্গা নিজকোলে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাকুলা হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 
শরণ নিয়ে চেষ্টা করছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্জকে উপলক্ষা বরে প্রবীরের 
পতন ঘটিয়ে জনাকে জাহৃবী জলে প্রাণবিসর্জম করতে বাধ্য করেছেন। এই 
পরিকল্পনাটি নাটাকাঁর সচেতনভাবে গ্রহণ বা অনুসরণ করেননি । গঙ্গা-রক্ষকছয় 
পাগলিনী জনাঁকে সামলাতে সামলাতে গঙ্গার কোল পর্যস্ত পৌছে দিয়েছে 
বটে, কিন্তু এটা কোন মুল পরিকল্পনার অংশ নয় অর্থাৎ গঙ্গার ব1 শ্রীহরির 
পরিকল্পনার অংশ হয়ে “উঠেনি । একথা! অবশ্যই স্বীকার্ধ যে জনাঁচবিত্রের 
পরিণাম প্রবীরের পতনের উপর নির্ভরশীল ; জনাঁর পরিণাম প্রবীরের পরিণাম 
সাপেক্ষ কিন্ত এ কথাও সত্য ও স্বীকাধ ষে জনা-নাটকে মুখ্যতঃ জনাকে কেন্দ্র 
করেই সমস্ত ঘটন। আবতিত হবে-_স্ব পরিস্থিতি পরিকল্পিত হবে। জনার 
বৃত্ত-পরিকল্পনায় জনাকে অধিকতর কেন্ত্রীয়ত্বের মর্ধাদ। দেওয়া উচিত ছিল-_ 
প্রবীরকে কৈলাসে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাকে গৌণ করে জনাকে গঙ্গার 
কোলে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাকে আরো মুখ্য ও স্থপরিব্যক্ত করার 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। প্রবীরের পতন ঘটাবার জম্ঘ তিনি ষে 
ব্যাপক পরিকল্পনার অবতারণ। করেছেন, তার তুলনায় জনার ব্যক্তিত্ব ও 
পরিণাম প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিস্থিতি কল্পন| করেছেন । 

জনার জীবন দেখাতে গিয়ে প্রবীরের দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়াতেই, 


জন হিঃ 


আমার মনে হয়, এই ক্রটি ঘটেছে। প্রবীরের জগ মাঁয়াকানন প্রভৃতি স্থষ্ট 
করার প্রয়োজন '“প্রবীর-পতন' নামক কোন শাটকে থাকতে পারে কিন্ত 
জন1-শাটকে প্রবীপের পতনটুকুই বোধ হয় যখেষ্ট। মাতৃতক্তির কথা 
মাতৃনামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে €চ্ছুক হয়েই নাট্যকার মায়াকাননের 
কল্পনা করেছেন তি না অথবা মধুক্দনের মেঘনাদবধ মহাকাব্যের অথবা 
টা।সোর জেরুজালেম ভে'লভাড মহাঁকাব্যের প্রভাবেই মায়াকানন কল্পনায় 
আগ্রহী হয়েছেন কি না এসব প্রশ্নে আম প্রবেশ করতে চাইনে। আমি শ্ধু 
এই কথাটিই থপতে চাই থে জনা-নাটকে পশার পুত্র মায়াকাননে আবদ্ধ 
হশে জনাগ ।এ্স। ৬২ নতা। বুশ মোহএুক্ত হবে এবং তাহ'লেই জনা-নাটকে 
মায়াকানন নাটকের অপরিহার্য অর্ধ হযে উঠবে । কিন্তু বর্তমান নাটকে 
মায়াকানন জন।-চাপত্র প্রকাশের উপায় হয়ে উঠেনি এবং উঠেনি বলেই 
অপরিহাঁয নয়। 

কেউ হয়তে। বলবেন এে নাট্যকার নাটকখানিকে জনা নামে অভিহিত 
করলেও, জনা-চপিতেব ছন্দ ও পরিণাম দেখানোই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ 
করেননি )তশি শীলধবজ, 1 ও প্রবীরের মনোবাঞ্া পরিপুপণের ভিতর 
দিয়ে শেষ পযন্ত দেবল?প] বিশেষতঃ কষ্চপালাকেহ বভ স্বান দিতে চয়েছেন। 
এই বলার উত্তপে যা ধলাগ তা আগেই বলা হয়েছে । এখানে শুধু এই কথাটিই 
বলাধ আছে যে বৃত্ত-বিচারের বিঁধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে আমাদের 
উপরোন্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে, বলতে হবে বৃত্তটি একাগ্র হয়ে উঠতে 
পারোন। 

একাগ্র খবটি আমি ই'রেজিতে যাকে 9০160০৪] বল! হয় সেই অর্থেই 
এখানে প্রয়োগ করাছ এবং প্রয়োগ করছি এই কারণেই থে একমাত্র জনার 
মনোবাঞ্চ! পরিপুরণ এই নাটকের একক উদ্দেশ্য হয়নি । প্রথম “রাঙ্কে 
তিনজন বর প্রার্থনা করেছেন দেখতে পাই। ব্রে।ড়অস্কের আগেই নীলধবজ-- 
ন্ররূণী নারায়ণের দর্শন পেয়েছেন, প্রবীরের সমর-ব|! ঘুচে গেছে এবং 


২৩৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


ক্রোড়অঙস্কে দেখতে পাই, প্রবীর মদনমপ্তরী শিবলোকে শিবের সেবায় নিযুক্ত 
হয়েছেন এবং জনা মাতৃকোলে ফিরে যেয়ে প্রসন্নচিত্তে চামর ব্যজন করছেন। 
নীলধ্বজ প্রবীর এবং জনা এই তিন ব্যক্তির তিনটি মনোবাগ্ার দিকে 
নাটাকার সমাণ দৃষ্টি রেখেছেন, ফলে একাগ্রতা শিথিল হয়ে গেছে। 

কেউ হয়তো! বলতে পারেন মৃখ্যভাবে একের কাহিনী অবলম্বন করে 
একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পার] তো প্রশংপারই কথা । জনার কাহিনীর 
মাধ্যমে নাট্যকার যদ্দি নান| অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে পেরে থাকেন, তাহলে 
নাট্যকারকে প্রশংসা করাই উচিত। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, 
একটি কাহিনী থেকে নানা অভিপ্রায় নাট্যকার অবশ্বাই মেটাতে পাবেন, 
কিন্তু নাটক যেহেতু একটি শিল্প এবং শিল্প একটি দমন্বিত এবং স্থুসঙ্গত সম গ্রবূপ, 
নাটকের গঠনে আমর] অবশ্যই একাগ্রতা দাবী কবব, মুখ্য ও গৌণ ঘটনার 
সম্পর্ক বিচারে একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলব এবং সত্তর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখব__ 
গৌণের ও মুখ্যের এমন সমাবেশ না হয় যাতে গৌণের গজ্জল্যর চাঁপে 
মুখ্য হীন প্রভ হয়ে পড়ে, মুখ্যের অধিকার অর্থাৎ ফলম্বামিত্ব সঙ্কুচিত হয়। এই- 
দিকে দৃষ্টি রেখেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এবং প্রতীচা নাট্যশাস্ত্বেও কেন্দ্রীয় বা মুখা 
আলম্বন বিভাবেব প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলেছে এবং 
নায়ক-নায়িকাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ ও কর্মতৎপর করে তোলার জন্য 
তাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি পরিকল্পন! করার নির্দেশ দিয়েছে । একাধিক 
অভিপ্রায় পিদ্ধ করতে গেলে নায়ক-নায়িকার অধিকার সম্কুচিত হয়ে যায, 
একাগ্রত। বিপ্রিষ্ট হয়ে পড়ে। আগেই এই নাটকের প্রতিপাগ্য নিরূপণের 
প্রসঙ্গে_আমর। দেখেছি, একটি মাত্র বাক্যে নাটকের প্রতিপাগ্ঘকে আমরা 
প্রকাশ করতে পারিনি এবং প্রতিপাদ্যের বৃত্তের মধ্যে প্রপঞ্চতত্ব, কৃষ্ণলীলা- 
মাহাত্ম্য বা রহস্য, হল্সিভক্তিতত্ব প্রভৃতি হাত ধরাধরি করে দীড়িয়ে আছে 
এবং এ কথাও বলেছি জনা-চরিত্র উক্ত প্রতিপাগ্ভের প্রতিপা্দনের ঘতটা 
নঙভাবী উপায় হয়েছে ততট1 সদ্ভাব (পজিটিজ) মাধ্যম হতে পারেনি । 


জনা ২৩৯ 


জনাকে নঙভাঁবী উপায় বলেছি এই কারণে যে জনার জীবন প্রত্ক্ষত|বে এ 
প্রতিপাগ্যের কোনটিকেই প্রতিপাঁদন করেনি। ক্রোড়-অস্কের আগে পর্বস্ত 
জন! যে প্রতিপাদ্ঘকে প্রতিপার্দন করেছে__সে এই (যে ক্ষত্রিয়জননীর পুত্রশোক 
পুত্রঘাতীর প্রাণনাঁশ ছাড়া আর কিছুতেই প্রশমিত হয় না; প্রতিহিংসাগ্রহণ 


অথন! প্রাণবিসর্জন এই ছুই গতি ছাঁড়| তাঁর আর কোন গতি থাকে না। 
গঙ্গায় প্রাণবিসর্জনে জন] নাটক সমাঞ্ত হলে জন] নাটকের উল্লিখিত গ্রতিপাগ্ঠিই 


প্রতিপালিত হত। কিন্তু নাটাকার এই প্রতিপাগ্যের উধের্ব আরো একটি 
প্রতিপাদ্য দা করাবার চেষ্টা করেছেন, লৌকিক এবং দিব্য এই ছুই 
পরিমগ্ডলের নিগুঢ় সম্পর্কের দিকে, দিবারহস্যের পরিমগুলের স্তরে দর্শকমনকে 
আকুষ্ট করেছেন। ফলে এই নাটকের বৃত্তে লৌকিক ও দ্রব্য জীবনের মিশ্রণ 
এবং বৃত্তের ছুই মেরুতে দিব্য আবহাওয়ার প্রাধান্য ঘটেছে । নাটকের প্রথমে 
অগ্নিদেবের বর প্রদানের এবং এ উপলক্ষ্যে শ্রীরুষ্ণমাহা খা কীর্তনের দৃশ্য এবং 
ক্রোড়অঙ্কে__দিব্যধামের দৃশ্ঠ-_-এই ছুই দিবা মেরুর মাঝখানে রয়েছে, জনার 
কাহিনী। 

জনা-নাটকের বৃত্ত পাচটি অঙ্কে ও একটি ক্রোড-অস্কে মোট টি অঙ্গে 
বিভক্ত । এই প্রধান প্রধান বিভাগের বা পর্বের মধ্যে আবার গাধিক 
উপবিভাগ কল্পিত হয়েছে । আমরা দেখতে পাই-_প্রথম অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, 
দ্বিতীয় শ্ঙ্কে আটটি গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অস্কে ঢাঁরটি গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি 
গভভাঙ্ক, পঞ্চম মঙ্কে তিনটি গর্তাঙ্ক আছে এবং ক্রোড়অঙ্কে কোন গভঙ্ক 
নেই । এইবার বিচার ক'রে দেখা যাঁক-_মূল কাকে যে নব পর্বে এবং 
পর্বাঙ্গে নাট্যকার বিভক্ত করেছেন, ঘেই বিভাজন-কার্টি অনবগ্য হয়েছে 
কি না। 


২৪* নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷! ও নাটকবিচার 


প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য_রাজবাটীর কক্ষ । 


এই দৃশ্তে নীলধ্বজ,*অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক উপস্থিত। দেব 
বৈশ্বানর কল্পতরু হয়ে, প্রথমে নীলধবজকে, পরে জনাকে ও গ্রবীরকে এবং 
শেষে স্বাহাকে বর দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন সকলেরই মনোবাগ্৷ অচিরে 
পুর্ণ হবে। পত্রী স্বাহাকে পুর্ববস্বতি দান করে ভাবদৃষ্টিতে দ্বেখিয়েছেন-স্বাহা 
স্বয়ং বন্থমতী লম্ষ্মীপাপে “নীলধবজ ঝিয়ারী” হয়েছেন। শেষে তাহাকে 
ক্ষেপে বলেছেন__“নররূপী পীতা্র আমি এই পুরে, পুরাবেন বাঁসন। সবার ।” 
এবং তিনি নিজেও শ্রীহরিকে দর্শন করে পবিত্র হবেন। সকলে নিজ নিজ 
কারে প্রস্থান করলে নিদৃষকও অগ্নিদেবের মধ্যে কথোপকথন হয় এবং তাতে 
বিদূষকের স্তবস্ততির ভিতর দিয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত ও কষ্ণমাহাত্মা প্রচারিত 
হয়। এই দৃশ্য দ্বার] দর্শক মনে শুধু এই ধারণাটুকুই জাগানে! হয়েছে ঘষে 
নররূপী ভগবান কৃষ্ণ এসে সকলের মনৌবাঞ্াই পুর্ণ করবেন এবং শ্রীহরি অচিরেই 
আসবেন। অর্থাৎ একটি যুদ্ধ আসন্ন এবং সেই যুদ্ধে প্রবীরের সমরবাঞ্চণ ঘুচবে 
এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় জন। গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করবে । 


প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক_দৃশ্য -গ্ঠান। মদনমঞ্জরী, বসভ্তকুমারী ও 
সথিগণের গান ও সংলাপের সাহায্যে প্রথমাংশে মদনমঞ্জগীর অহেতুক আশংকার 
ভিতর দিয়ে ভাবী অমঙ্গলেপ ছায়াপাঁত ঘটানে। হয়েছে । মদনমগ্তরী পোদনের 
ধ্বনি শুনে ব্যাকুলা হয়েছে, চোত্র জল সংবঃণ করতে পারছে না। প্রবীর 
ফিরে আসার পরেও “কেন হতাশে পরাণ কাদে”-__বুঝতে পারে ন]। 
বিলঞ্ধের কারণ ব্যাখ) করতে যেয়ে প্রথাপ বলে সে অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব বেঁধে 
রেখেছে এবং পিতাকে সমাচার দিতে এসেছে । অজ্ঞজুনের সঙ্গে যুদ্ধের 
কল্পনায় মদনমঞ্তরী আতঙ্কে শিউগে উঠে-_ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিনতি 
করে। কিন্তু প্রবীর ক্ষত্রবীরোচিত বীরত্বের সঙ্গেই প্রিয়াকে ভত্নন। করে, 
এবং ঘোষণ। করে--“সম্মুখ সংগ্রামে পাওবে ন। ভরি 
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নাহি ডরি নারায়ণে।” 

এই দুশ্টে নাটকের মূল দ্বন্বের কারণটি উপস্থাশিত হয়েছে। প্রবীরের 
বালিকাৰধূ মদনমঞ্জরীর অহেতুক প্রাণের ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে, রমণীর 
দূরাগত ক্রন্দনধ্বনির ভিতর দিয়ে আসন্ন অমঙ্গলের ইংগিত দেওয়] হয়েছে 
এবং প্রবীরের নিরভীকতার লাহায্যে হন্বের অবশ্যন্তাবিতা স্থচিত হয়েছে । 

এই দৃশ্যের স্থান উদ্যান ন। হয়ে রাজবাটার কক্ষ হ'লে অন্ভুচিত কর্পনা 
হত বলে মনে হয় না এবং তা” করলে সব চেয়ে বড় লাভ হ'ত এই-_ছুই 
গর্ভাঙ্কের স্থলে একটি গর্ভাঙ্কেই ছুটি দৃশ্টের ঘটন। সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হু”্ত 
এবং প্রথম শভ।৪উ মামরা দ্বন্থর মুখের সামনে এসে দঈীভাতাম। 

প্রথমাক্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের স্থান__পাগুব-শিবির । এই দৃশ্যে শ্রীরুষ্ণ 
অজ্জনকে জানিয়েছেন-__নীলধবজ রাঙ্গার পুত্র মহাবীর প্রবীর “ধরেছে যজ্ঞের 
বাজী । এবং প্রবীরের আসল পরিচয় দ্বিয়েছেন--“জাহৃবীর বরে শিব অংশে 
জন্মেছে কুমার” এবং “মাতৃভক্তি অপার তাহার”। শ্রীরুষ্ণ বুঝতে পেরেছেন 
এবং অজ্ঞুনকে ও ৰুঝিয়েছেন-_-শিবপুজা বিনা কার্য না হবে উদ্ধাপ”__অতএব 
ধ্যানযোগে কৈলাসে যাওয়া ছা] গত্যন্তপ নেই | এই দৃশ্যের ষদি বিশেষ 
উপযোগিত। কিছু খাকে তপে তা এইটুকু যে এত পাগুবপক্ষের * তিক্রিয়ার 
স্চন! দেখানো হয়েছে এবং শিবকিক্করকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হলে শিবের 
সম্মতি ও প্রসাদ পেতেই হবে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরে শিব-কীর্তনের তখা 
দৈবপরিমগ্ডলকে স্পষ্টতর করে তোলার আয়োজন করা হয়েছে । 

চতুর্থ গর্ভাস্কে প্রবীর ও জনার সংলাপের ভিতর দিয়ে জনার মাতৃহৃদয়ের 
স্মেহ এবং ক্ষত্রবীরাঙ্গন। সত্তাটিকে প্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছে এবং জনার “রণ-সাধ 
যদ্দি তোর রণ পণ মম”- এই প্রতিজ্ঞার দ্বার খন্দকে অনিবার্ধ কগা হয়েছে। 
নীলধ্বজ এবং জনার উক্তি-প্রতুযুক্তিতে জনার যে সঙ্কল্প ব্যক্ত হয়েছে তা 
যুদ্ধকে অনিবার্ধ করে তুলেছে এবং নীলধবজের ক*পদাশ্রয় গ্রহণের সংকল্লের 
মধ্য জনার অস্তঘ্বন্যের (স্বামীর সঙ্গে ছন্ব অন্তঘন্ব বই কি!) বীজটি স্থাপিত 

১৬ 


২৪২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷] ও নাটকবিচার 


করা হয়েছে। শেষাংশে নীলধবজ এবং বিদূষকের আলাগে- একজনের 
স্ভতিতে অপরের ব্যাজস্ততিতে কৃষ্ণভক্তি উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠেছে এবং দৈব- 
মহিমার আবহাওয়া জমাট হয়েছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে এই আবহাওয়া আরো 
জমাট বেঁধেছে । প্রমথগণের গীতে, হরি-হরের আলিঙ্গনে, যোগিনীদের হরি 
হরি বোলে এবং প্রমথগণের হর হর বোলে, হরিহর সমন্বয় বোধের এক 
অপুর্ব উন্মাদন] সি হয়েছে । আগের এক দৃশ্যে, জান গিয়েছে-_ প্রবীর 
শিব-অংশে জন্মেছে, এই দৃশ্যে জান যাচ্ছে__প্রবীর শিবের কিছ্ধর, জাহবীর 
অন্থরোধে শিবকিস্করকে জনা পুত্ররূপে লাভ করেছে এবং যেহেতু তার কাঁলপুর্ণ 
হয়েছে মহার্দেব তাকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনবেন । তবে প্রবীর মাতৃভক্ত। 
মাতৃপদ্রধূলি নিয়ে সমরে প্রবেশ করলে শিবশূলও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে 
ন1]। *মাতৃনীম যেদিন না লবে প্রভাতে সেই দিন নাশ তার |” পার্বতীর 
প্রধানা নায়িকাকে প্রবীরের শক্তি হরণ করার জন্য মহাদেব পাঠাবেন এবং 
কামদেব সব উপায় করে দেবেন। এই দৃশ্যে আমর] জানতে পাবলাম এবং 
বুঝতে পারলাম- প্রবীরের মৃত্যু আমন্ন, কামদেব পার্বতীর নাধিক! প্রবীরের 
শক্তিহরণের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রবীর মৃত্যর পরে শিবলোকে ফিরে 
যাবে। নাট্যকার ভাবী ঘটনার একটি আমাদের সামনে মোটামুটি তুলে 
ধরেছেন। কি ঘটনা ঘটে সে কৌতুহল দর্শকের মনে নেই, একমাত্র 
কৌতুহল কিভাবে ঘটনাগুলি ঘটে এবং দৈবইচ্ছার পরিকল্পনার ক্রীড়নক হয়ে 
চরিক্ত্রগুলি কিভাবে ক্রিয়1-গ্রতিক্রিয়ার আবর্তের মধ্য দিয়ে শেষ পরিণতিতে 
যেয়ে পৌছায় । সংক্ষেপে বললে, এই নাটকের কৌতুহল কি ঘটে তাঁর মধ্যে 
নয় কিন্ভাবে ঘটে তারই কৌতুহলের মধ্যে নিহিত। 

দ্বিতীম্ শনক্কের প্রথম গর্ভাক্কে_জণ। পুত্রের মঙ্গল কামনায় গঙ্গাপুজা 
করছেন। যন থেকে থেকে কেঁদে উঠছে, ক্ষত্রিয়জননী সেই কান্গার টু'টি 
চেপে রাঁথতে চেষ্টা করছেন। তার রণপণ থেকে তিনি বিরত হবেন না, 
এমন কি জাহুবীর কথাতেও না| ম্বাহা ও মদনমঞ্জরী মাকে নিবৃত্ত করতে 
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এসে তীব্রভাবে ভত্সিত হয় এবং অগত্যা তার] পাগ্ডবশিবিরে যেয়ে 
কষ্গুণগানে অজ্জুনিকে তুষ্ট করে রাজ্যের মঙ্গল ভিক্ষা করে নেওয়ার সংকল্প 
করে। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গভঙ্কে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা ব1 বিস্তার 
আনবার জন্য নাট্যকার যেমন প্রবীরের শক্তিহরণের পরিস্থিতি-পরিকল্পনার 
সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তেমনি এখানেও মদনমঞ্জরীর এবং শ্বাহাঁর পাগুব- 
শিবিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, নতুন পরিস্থিতি কল্পনার স্থযোগ তৈরি 
করে নিয়েডেন। মনে হয় এই দৃশ্য জনার মধ্যে, শেক্সপীয়রের “কোরিয়োলেনাস” 
নাটকের কোরিয়োলেনাসের মাতা ভোলামনিয়ার আত্মাকে এবং মদনমঞ্জরীর 
মধ্যে কোরিয়োলেনাঁসের পত্বী ভাজিলিয়ার আত্মীকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা 
কর! হয়েছে ( কোরিয়োলেনাস নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি*দরষ্টব্য )। 

দ্বিতীয় গর্ভান্কে _গঙ্গারক্ষকদয়ের মুখে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার__গঙ্জার রক্ষক 
দিয়ে ঘোড়া চুরি করার ষড়যন্ত্রববিদূষকের ও রাজপুত্র মঙ্গল কামনায় 
ঘোড়া চুরি করে পাগুবদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা__সেয়ানে সেয়ানে 
কোলাকুলির ভিতর দিয়ে হাস্যরস স্থট্টর স্থযোগ করে নেওয়া । 

তৃভীয় গর্ভাক্কে, হুর্গাভ্যন্তরে_মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনা ও 
সেনাগণের যুদ্ধলংকল্পের বিরুদ্ধে সমালোচন1--জন! প্রবেশ করে একলকে 
ধিক্াঁর দেন, সকলে জনাঁর উদ্দীপনা'ময় যুদ্ধ প্ররোচনায় জয়ধ্বনি দিয়ে ।ম্মতি 
জানায় ও যুদ্ধযাঁত্রী করে মাতা-ছ্না পাষাপে প্রাণ বেঁধে পুত্রকে যুদ্ধনাজে 
সাজাতে যান, কিন্তু তিশি রজার মতিগতি বুন্ধতে না পেরে 
ক্ষ হন। 

চতুর্থ গর্ভাক্কে, শ্রীকষ্ণ ্থগত ভাষণে ভারতে ধর্মরাজা স্থাপনের সংকল্পাটি 
ব্যক্ত করেন এবং এ কথাও বলেন যেহেতু প্রবীরের পত্তন না] হলে ধর্মরাজ্য 
স্থাপিত হৰে না,_মেইহেতু তিনি পরের বা নিজের ব্যথা-বেদনা-মনস্তাপে 
বিচলিত না হয়েই প্রবীরকে বধ করবেন । এই জন্যই তিনি বৈষ্ণবী মায়ায় 
মুগ্ধ করে রেখে গজারক্ষকদের বা বিদূুষককে ঘোড়। চুরি করতে দেবেন না, 


২৪৪ নাঁট্যসাহছিত্যের আলোঁচন। ও নাঁটকবিচার 


মর্দনমঞ্জরীকে ও স্বাহাকে অঞ্জুনের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না। লক্ষণীয়-_ 
প্রবীরের পতন ঘটানোয় শ্রীকষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় । 

এই সংকল্প ব্যক্ত হ'তে না] হ'তে ভিখাঁরিণীবেশে মদনমঞ্জরী, ্বাহা ও 
বসন্ত গুবেশ করে । সকলে কৃষ্ণলীলাগাঁন করে। কুলকামিনীদের ভিখারিণী 
সাঁজে রাত্রিতে ঘরেব বাইরে ভ্রমণ করার জগ্য কষণ ভৎ্সনা করেন এবং তাদের 
সত্যপরিচয় এবং উদ্দেশা উদঘাঁটিত করেন। তারপর অজ্জ্ঞনের নিষ্ুর স্বভাবের 
নিদর্শনগুলি একে একে তাদের সামনে উপস্থিত করেন এবং বলেন অজ্ছ্নের 
সঙ্গে দেখা করলে উদ্দেশ্যসিদ্ধ হবে না অথচ অপকীতি হবে। জাহ্বীর 
দেওয়া উপহার বর্ম, ধঙ্গ, যুগ তুন, যুগল কুগুল, উজ্জ্বল কিরীট এবং ক্ষুরধার 
অসি নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। স্বাহার অনিচ্ছা সত্বেও, মদনমঞ্জরী 
ঘরে ফিপ্ে ষাঁয়। ৰিদুষক এসে জানায় রাতকান। হয়ে তিনি সারারাত ঘুরে 
মরেছেন, ঘোরাচুরি কর] সম্ভব হয়নি । 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক_-প্রবীরের শয়নকক্ষে প্রবীর মিক্রিত। জন। এসে প্রনীরকে 
জাগিয়ে তোলেন এবং যুদ্ধযাত্রী করতে বলেন। প্রবীর একাই মাতৃনামের 
বর্ষে আবৃত হয়ে বুদ্ধে যেতে চায় । এই সময়ে মদনমঞ্জরী প্রবেশ করে 
(রাজ স্বাহার সঙ্গে সে পাগুবশিবিরে গিয়েছিল এবং গিয়েছিল সকলের 
অজ্ঞাতসান্েই এবং প্রবীরের ঘুমিয়ে পভার পরেই, মনমঞ্জী গঙ্গাপ্রদত্ত 
অস্ত্রোপহারের কথা সকলকে বলেন, সকলেই উল্লসিত হন। মদনমঞ্জরী 
প্রবীরকে রণসাজে সাজাবার বাসনা প্রকাশ করেন। মাঙগলিক অনুষ্ঠান ও 
গাঁন করেন সবীরাঁ। দূত এসে সংবাদ দেয়__উপস্থিত শক্র টৈন্য তোঁরণ- 
সমীপে |” সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর যুদ্ধবাত্রা করে। 

বন্ঠ গর্ভাঙ্ক-_প্রথমাংশে বিদুষকের রাজপ্রীতি এবং কৃষ্ণভক্তি দেখানে। 
হয়েছে-_বিদুস্কক নিজের জীবন দিয়েও রাজার জীবন রক্ষা করতে চায়। 
শেষাংশে গঙ্জারক্ষক এবং বিদূষকের কথোপকথনে জান।যায়- গ্রৰীর যুদ্ধে গেছে 
এবং কেউই ঘোড়! খুঁজে পায়নি। অর্থাৎ যুদ্ধ অনিবার্য এবং পরাজয়ও অনিবার্ধ । 


জন। ২৪৫ 


সপ্তম গর্ভান্ক-_দৃশ্য প্লণস্থল। শ্রকষ্, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশান্। 
প্রবীরের হাতে পরৰজয়ে ভীমের আক্ষেপোক্তি । কৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন-__মহার্দেব 
বল হরণ না কর। পর্যন্ত প্রবীরকে কেউ বধ করতে পাত্ববে না। রাত্রি আগত, 
রাত্রে কোন যুদ্ধ হবে না। ক।ল অজ্ভ্বনের বানে প্রবীর নিহত হবে। 

অষ্টম গর্ভান্কেও-_রণক্ষেত্রের অপরপার্থ' দৃশ্য ॥ প্রবীরের মুখেও একই 
সংবাদ__-আজিকার মত রণ হুল অবসান। কিন্তু প্রবীরের কানে স্থমধুর 
ন্ত্রধ্বনি বাজে ; চোখে ভুবশনোহ্শী নারীমুতি বিছ্যতের ঝলক সম" প্রতিভাত 
হয়। বালকবালিক। বেশে কাম ও রতি প্রবীরকে মুগ্ধ করতে আসেন। 
কাম প্রবীরকে রণক্ষেত্র থেকে মায়াকাননে নিয়ে যান। [সিনেমায় যাকে 
“টক” বলে এ সেই জাতীয় পরিস্থিতি । পুগাণে এবং মহাকাব্য এই ধরনের 
পরিস্থিতি-কল্পনার অভাব নেই । ] 

তৃতীয় অস্কের প্রথম গর্ভান্ক__অতি প্রত্যাশিত মায়াকানন-দৃশ্য ৷ 
এই দৃশ্যটি মোহের ছলনাঁর দৃশ্য হিসাবে আপাততঃ প্রচলিত বটে, কিন্তু এই 
দৃশ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রেদ গাতকার প্রতিভার ষে পরিচয় ফুটে উঠেছে 
তা সত্যই প্রশংসনীয় । মোহের ক্রম বুদ্ধিতে এই গানগুলি অতি হ্থন্দরভাৰে 
প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শেষপধস্ত গ্রবীরকে ধন্থত্যাগে বাধ্য করেছে । এই 
দৃশ্যটির মধ্যে আর একটি দৃশ্য অন্ততুক্তি করে- মায়াকাননকে শেষণহূর্তে 
শ্মশানে পরিবতিত করে নাট্যকার এইসব জীবন ও মৃত্যুর স্থির ও দংহারের 
মোহের এবং মোহভঙ্গের ব্যঞ্তনা সট্টি করেছেন। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে- রাত্রি ছ্িগ্রহরে নীলধ্বজ ও জন! পুত্রের অস্তধানে 
দুশ্চিন্তায় আকুল। মদনমঞ্জরীর সঙ্গে জনাও পোদণের ধ্বনি শুনতে পান। 
জামাত অগ্রিদেব পার্বতীর পুজা করতে বললে জনা "মায়ের সতিনী'র পুজা 
করতে অস্বীকার করেন এবং গঙ্গাপুজ। সাঙ্গ করে “শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী 
ধাইবে”__বলে ঘোষণা করেন। জনা ও মদ্দনমঞ্জর চলে গেলে অগ্নি ও 
বিদুষকের মধ্যে আলাপ-আলোচন] হয়। অগ্নি স্বীকার করেন--তিনি ভৈরবী 


২৪৬ নাট্যসাহিত্যোর আলোচন1 ও নাটকবিচার 


মায়ায় আচ্ছন্ন “দেবদৃষ্টিহীন” ফলে সর্বজ্ঞত! হারিয়ে বসেছেন-_ প্রবীর কোথায় 
তা বলতে পারছেন নাঁ। বিদূষক তার ম্বভাৰসিদ্ধ ব্যাজস্কতি-রীতিতে 
হরি-হরের একাত্মতার সত্য প্রচার করেন। 

তৃতায় গর্ভান্কে__পাগুব-শিবিরের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ভীম আলাপরত | 
ভীমের আশংক] দূর করতে শ্রীরুষ্ণ জানিয়ে দেন--প্রবীপ ললনামোহে মাতৃনাম 
তুলেছে, স্থতরাঁং নে আর অনামান্য নয়। শিবদূত এসে মায়াকাননের ঘটনা 
বর্ণনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বরকে প্রণাম জানান এবং ভীমকে বাহিনী সাজাতে 
আজ্ঞা কগেন। এই দৃশ্যে হরমহিমাকে বড় করে তোলা হয়েছে। 

চতুর্থ গর্ভাক্কে দু শ্মশান । প্রবীরের মোহ ভেঙ্গে যায় প্রবীরের 
সামনে শ্রীরুষ্ণ অঞ্জন এবং বৃধকেতু দাড়িয়ে । যজ্ঞ-অশ্ব ফিরে -দ ওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
অন্রোধ করেন ; কিন্তু প্রবীর যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকব হওয়ায় অঙ্জুন ও প্রবীর 
দূরবর্তী রখের দিকে প্রস্থান করেন। বৃক্ষচূভায় উঠে বৃষকেতু যুদ্ধের বর্ণনা 
করেন এবং শ্রীরুষ্ণের নানা জিজ্ঞাসা পুরণ করেন। যুদ্ধ করতে করতে প্রবীর ও 
অজ্জুনি প্রবেশ করেন এবং প্রবীর যুদ্ধ বরতে কবতে ধরাশাযী হয় এবং শঙ্করকে 
স্মরণ করে। 

উন্মাদিনী জনাকে আসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে ও বৃষকেতৃকে নিয়ে 
“পলায়ন' করেন? কারণ সামনে পড়লে জনার কোপানলেঅজ্জুনি ভম্ম হয়ে যাবেন । 
জনার শোক প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়। মদনমগ্জরী প্রথমে মৃচ্ছিত হয়, 
পরে মুচ্ছাভঙ্গের পরে বিলাপ করতে থাকে এবং শেষপর্যস্ত তার “প্রবীরের 
পদ্দতলে পতন ও মৃত্যু” হয়। পাগলিনী জন প্রস্থান করলে__বেতাল, ভৈরব, 
যোগিনী, ডাকিনী হাকিনী প্রভৃতি” প্রবেশ করে এবং শিব-শস্করীর সংহার- 
মৃতির জয়গান করে । উৈরব ঘোষণ। করে 

গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়ে অর্পণ 
কার্য সাঙ্গ চল যাই কৈলাস-সদন ।' 

কিন্তু প্রশ্ন এখানেই কি কার্য সাঙ্গ? আসল কাজ তো! জনাকে মাতৃকোলে 


জন ২৪৭ 


ফিরিয়ে নিয়ে ষাঁওয়। | প্রবীর-পতনেই জনা-নাটকের কার্ধ সাঙ্গ হয় নি। 
ভাবী অঙ্কের সুচন1 অঙ্কাস্তে যতখানি রাঁখা উচিত ছিল ততখানি রাখা 
হয় নি। জনার দেহ গঙ্গার কোলে পৌছে দেওয়ার পরে কার্য শেষ হবে 
এমন কিছু বলানো উচিত ছিল ] 

চতুর্থ অন্কের প্রথম গর্ভান্কে__বৃষকেতু কৃষ্ণের বিষাদ ও ভয়ের কারণ 
জানতে চেয়ে কৃষণকে প্রশ্ন করেছে । সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকু্ণ জানিয়েছেন__ 
“নহে জনা সামান্য। রমণী,জাহ্কবীর সহচরী মহাতেজন্থিনী ভোগলালপায় এসেছে 
ধবাঁয় কালপুর্ণ, মিশাবে জাহ্বীজলে |” প্রবীর নিধনে গঙ্গ। ব্যথিত ও কুপিত 
হয়েছেন__“জাহুবীৰ ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার ।” অজ্জবনিকে রক্ষা! করার 
একমাত্র উপ।য় ক্রোধ।নলকে তিন অংশে ভাগ করে গ্রহণ করা। এক অংশ 
শরীক, অন্য অংশ অজ্জুন গ্রহণ করতে সক্ষম, আর এক অংশ কে গ্রহণ করবে? 
বৃষকেতু আত্মত্যাগ করে অজ্জুনকে রক্ষা করতে চায়। শ্ররু্ণ বৃষকেতুর 
আত্মত্যাগের মহিম। দেখে মুগ্ধ হন। এই দৃশ্যটিতে বুষকেতুর আত্মত্যাগের 
মহিম! প্রদখিত হয়েছে এবং দূতমুখে প্রতিহিংসারূপিণী উন্মা্দিনী জনার 
অন্ুভাবের এবং তার শ্বাসানলে কিভাবে অশ্বখবুক্ষ শুকিয়ে গেছে তাঁর বর্ণন! 
দেওয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয় গভর্ণঙ্কে- প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে যে মহাঁভক্ত ছিজোত্ব,।র স্পর্শে 
শু অশ্বথবৃক্ষ পল্লপবিত হবে বলে কৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন সেই মহা হরিভক্ত 
বিদূষকের এবং তার ব্রান্ষণীর কথোপকথনের এবং আচরণের মাধ্যমে রাজানুরাগ 
এবং কৃষ্ণ বিশ্বাসের এঁকান্তিক রূপ দেখানে। হয়েছে। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে_ রাজবাটার কক্ষে মন্ত্রী, অগ্নি পারিষদগণ পুঞ্র- 
শোককাতর নীলধবজকে সাত্ন! দিয়েছেন। অগ্নির উক্তি থেকে জান! যায়__ 
্রীকুষ্ণ সন্ধির জন্য দূত পাঁঠিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই জনৈক দূত এসে সংবাদ 
দিয়েছে_ স্বয়ং অজ্ভুন রাঁজপুরে উপস্থিত এবং রাজদর্শন ইচ্ছ। কচ্ছেন। নীলধ্বজ 
অজ্জ্বনকে সমাদরে নিয়ে আনতে বলেন। অজ্জুন প্রবেশ করলে নীলধ্বজ 


২৪৮ নাট্যসাহছিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


বিলাপ করতে থাকেন। অজ্জুনি ব্যথিতচিত্তে সাত্বন৷ দেওয়ার চেষ্টা করেন 
এবং জানান--্ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্যগ্রহণে* ; পরম অতিথির সেবা 
করলে--“শোক তাপ যাবে, যাবে এ ভববন্ধন।' রাজা নীলধবজ মন্ত্রীকে 
নগর সজ্জিত করার আদেশ দেন। বিদ্ষক রাজার আদেশে শ্বভাব সিদ্ধ 
ব্যাজস্ততিতে প্রতিক্রিয়! দেখায়। বিদূষকের বিশ্বাস দেখে অগ্নি তা পায়ের 
ধুলে৷ নিতে চান। জনা তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ক'রে নীলধবজকে ভত্নন! করেন 
এবং নীলধবজের কাজের প্রতি অক্ষত্রিয়োচিত অন্রুরাগের জন্য ধিক্কার দিয়ে 
বলেন--“হরিভক্তি নহে বাজা হীনতা স্বীকার ।” নীলধ্বজ জনাকে বুঝাতে 
শত চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। জন! প্রতিহিংম৷ পুরণ করার অটুট সংকল্প 
ঘোষণ। করে নিক্ষান্ত হন। 

চতুর্থ গত্ণছ্কে-_বালকগণের কৃষ্ণলীলাগানে কষ্ণক্তি প্রদর্শনের আরম, 
কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে নীলধ্বজেব কৃতার্থতালাভ এবং প্রসন্নাচত্তে পাগুবগণকে 
গ্রহণ। অবশ্য নাটকের স্চনায় কৃষেের ষে বাশরী-বয়ান ব্রিভিমঠাঁম নরব্ধপী 
নারায়ণকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সেই রূপ ধারণ করার জন্য কৃষ্ণকে 
বেশী পীডাপীডি করেন নি ক! পত্বী জনার ক্লেশ দুর কবার জন্যও শ্রীকষ্ের 
কাছে কোন প্রার্থনা জানান নি। 

পঞ্চম গভন্কে- প্রান্তরে দ্রাড়িয়ে জনা শোকাগ্নি উদ্গীরণ করেছেন এবং 
স্বাহ৷ সান্বনা দিতে এলে-__রাক্ষপী বলে তাকে দূরে চলে যেতে বলেছেন এবং 
দুরে দুরে-_ আরে দুরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন । 

পঞ্চম অঙ্গের প্রথম গর্ভক্কে_ মুখ্যতঃ মহাভক্ত ছ্বিক্তোত্বম বিদুধককে 
প্রকফ্ণ বৃদ্ধব্রাঙ্ষণ বেশ ধাগণ করে এসে রুপা করেছেন ৷ কুগ্তকাঁননে রাধারুষঃ 
মুতি দেখে বিদূষকপত্বী জীবন সার্থক করেছে। 

দ্বিতীয় গর্ভাক্কে দৃশ্য রাজবাটীর কক্ষ । নীলধবজের কাছ থেকে অগ্রিদ্দেব 
স্বধামে যাওয়ার জন্ঘ বিদায় নিচ্ছেন। নীলধ্বজের একটি প্রশ্ন ছাড়া আর 
কোন বাসন। নেই ; কারণ “পরমপুরুষে হেরি পুরেছে বাসনা” । প্রশ্ন এই-_ 


জনা ২৪৯ 


গোবিন্দের পদার্পণে রাজ্য নিরানন্দ হুল কেন? প্রপ্ক্ের উত্তরে অগ্নি জানালেন 
__ঘার যেই পথে রতি । সেই সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদীশ্রয়। (গীতার 
উক্ভিরই বঙ্গাচবাদ-_ ষে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌)। জনা 
গঙ্গার কোল চেয়েছেন, রুষ্ঙ তাকে তাই দেবেন। স্বাহাকে নিয়ে অগ্নিদেব 
নীলধ্বজের ক1ছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করেন। 

তৃতীয় গ্রভণস্কে__গঙ্গারক্ষকরা পাগলিনী জনাকে সামলাতে সামলাতে 
গঙ্গার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জনার ভ্রাতা উলুঝ জনাকে প্রবোধ দিতে এসেছে 
কিন্তু প্রবোধ দিতে পারে নি। জন তীব্র প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে গঙ্গার 
দিকে ছুটে চলেছেন এবং গঙ্গাজলে ঝাপ দিয়ে জাল! জু'ড়য়েছেন। গঙ্গা 
উত্থিত হয়ে অজ্জ্নকে অভিশাপ দ্রিয়েছেন। শ্রীরুষ্ণ গাজা নীলধবস্তকে 
দেবদৃষ্টি দান করতেই নীলধ্বজ ক্রোড়-অস্কে ন্ণিত দৃশ্য দেখে অজ্ঞান মুক্ত 
হয়েছেন। 

বৃত্ত পর্যালোচনার উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে যার্দও 
রোমান্টিক-গঠনে “বৈচিত্র্যের মধ্যে একা” স্থ্টির চেষ্টা করা হয়ে থাকে, 
বৈচিত্রে;র অবতারণ। করার জন্ত প্রধান প্রধান পাশ্বচরিত্রের ক্রমবিকাশের 
দিকে লক্ষ্য রাখবার এবং বিশেষ পরিণামে চরিত্রটিকে পৌছে দেওয়ার দায়িত 
গ্রহণ কর! হয়, তার ফলে রোমান্টিক গঠনে ক্লাসিকাল গ্রীক নাটকের 'হতি 
থাকে না, তবু দৃশ্ান্তে পরবতী দৃশ্তের প্রত্যাশা জাগিয়ে অঙ্কাস্তে 
পরবর্তী অঙ্কের কাঁধ সথচিত ক'রে বৃত্ব গঠনের মধ্যে ক্রমান্বয়ের বা কাধকারণ 
সম্পর্কটিকে জোরালো করে তোলা যায়। জনা নাটকের বৃত্ে দৃশ্যের সঙ্গে 
দৃশ্যের, অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের যোগস্থত্র সবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না এবং যায় না 
বলেই একাহ্বয়িত্ব খানিকট। হীন হয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ এতগুলি ছোট 
ছোট দৃশ্তে ঘটনাগুলিকে ছড়িয়ে না দিয়ে আরো৷ কমসংখ্যক দৃশ্যের মধ্যে 
কার্ধকে অস্ততূক্তি করা সম্ভব হত; তৃতীয়তঃ এই নাটকের বৃত্-পরিকল্পনায় 
নাট্যকার আকর্ষণ কেন্দ্রকে ঘটন! কৌতুছলের মধ্যে নিহিত করেন নি, কিভাবে 


২৫, নাট্যস।হিত্যের আলোচন1! ও নাটকবিচার 


ঘটনা ঘটে তা দেখার কৌতুহলেরই মধ্যে নিহিত রাখতে চেষ্টা করেছেন। 
চতুর্থতঃ কেন্ত্রীয়চরিত্রের উপর আলোকপাত করার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে 
পারেন নি। পঞ্চমতঃ নাটকের নাঁম জনা হলেও নাটকের গ্রতিপান্ত (প্রতিপান্ 
বিচার দষ্টব্য ) জনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংন্তথৈৰ 
ভক্ঞাম্যহম্‌,_-এই সিদ্ধান্তের ব্যাগকতর পরিধিতে সম্প্রসারিত হয়েছে । যষ্ঠতঃ 
জনা-নাঁটকে যে ছন্দ উপস্থাপিত হয়েছে তা” ভালোর সঙ্গে মন্দের ছন্ব নয় তা” 
ছুই ভালোরই মধ্যে ঘন্ব। অজ্ঞ্নের সঙ্গে প্রবীরের ছন্দ, ক্ষত্রিয় ধর্মীদর্শনিষ্ঠ 
জনার নরনারায়ণের বিরুছে সংগ্রাম বা তীর ম্বামীর সঙ্গে ঘন্দ, দুই মূল্যবোধের 
মধ্যে দন্দ। এই মূল্যের একটি সামাঞ্জিক ম্তবের মূল্য অন্যটি আধ্যাত্মিক শ্তরের 
মূল্য। অবশ্য ছুটিই কাম্য এবং বহুমুল্যবান। জনার ক্ষত্রিয়ধর্মাদর্শ নিষ্ঠা যেমন 
প্রশংসনীয়, তেমনি প্রশংসনীয় নীলধ্বজের কৃষ্ণভাক্ত শিষ্ঠ1! এবং কৃষের প্রসঙ্গ 
দৃষ্টির কৃপা । দ্বন্দের প্রথম পর্বে, প্রবীরের রণলাধের এবং জনাপ রণপণের 
সঙ্গে নীলধ্বজের ও তার অন্থগামীদ্দের অক্ষত্রিয়োচিত আত্মলমর্পণ প্রবৃত্তির 
সংঘব এবং শেষ পর্যস্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করা। 
দ্বিতীয় পর্বের ঘ্ন্ব অধিকতর জটিল _একদিকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার 
সংকল্প এবং সংকল্পকে কাধে পরিণত করতে ন। পারার মর্মজাঁল! অন্যদিকে 
স্বামীকর্তৃক প্রতিহিংসাগ্রহণে প্রতিকুলতা করায় দ্বিগুণ মর্মীস্তিক আঘাত। 
এই ছুই মর্মজালার সন্তাঁপ শেষপধন্ত গঙ্জাজলে গ্রশমিত হয়েছে। 


চরিত্র-বিশ্লেষণ ও বিচার 


লৌকিক কোন ব্যক্তিচরিন্ত্র বিশ্লেষণ বা! বিচার করতে আমর] সাধারণতঃ 
নিয়্লিখিত মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকি । আমরা প্রশ্ন করি- চরিত্রটি ভালে! 
অথব। মন্দ? অর্থাৎ চরিত্র সৎ কি অসৎ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ে 


জন৷ ৫১ 


আমরা আমাদের স্থনীতি-ছুর্নীতিবোৌধজনিত সংস্কারকে কাঁজে লাগিয়ে 
থাকি। সৎগুণের আধিক্য থাকলে বলি" সচ্চরিত্র, অসৎগুণের বা দোষের 
আধিক্য থাকলে বলি অপচ্চরিত্র। তেমনি আমন] প্রশ্ন করি- চরিত্রটির 
আচার-আচরণে সঙ্গতি আছে কিনা? অর্থাৎ চরিত্রের মূলে ভারসাম্য বা সংযম 
আছে কি না যা চরিত্রের-আচাঁর আচরণকে সামঞস্তের বৃত্তের মধ্যে সৃস্জত 
করে রাখতে পারে । এই প্রশ্বের উত্তর ওয়ার লময়ে আমর] চরিত্রের 
আগের আচরণের সঙ্গে পরের আচরণের তুলনা করি এবং আগের মনোভাবের 
সঙ্গে পরের মনোভাবের সঙ্গতি আছে কি নেই তা বিচার করে থাকি । (এই 
সঙ্গতিরই সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত চারিত্রিক গুণ__উচিত্য । সাহিত্যিক চরিত্রের 
বিচারে এই গুণটির বিচার করা হয়ে থাকে )। তারপর প্রশ্ন করি-_ চরিত্রটি 
স্থষ্ভমনা অথবা অস্থস্থমনা ? অর্থাৎ ব্যক্তিটির মন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে 
অথব। বিকৃতিগ্রন্ত হয়েছে 2 

প্রশ্ন করি ব্যক্তি চরিত্রে স্ায়িভীব কোনটি? ব্যক্তির মধ্যে কোন ভাব 
বন্ধটি প্রবল? কিসেব প্রবণতা] বেশী? এরই সঙ্গে প্রশ্ন হয় - চরিত্রটি একহারা 
সরল অথবা জটিল? সরল বলি যখন দেখি ব্যক্তির আচরণে একটিমাত্র ভাব 
একাধিপত্য হয়ে কাজ করছে, আর জটিল চবিত্র বলি তাকে যার মধ্যে 
একাধিক ভাব প্রাধান্য পাওয়ার জন্ত সংগ্রাম করে এবং বহু ভাবেন খন্দে ব্যক্তির 
আচপণ জটিল হয়ে উঠে। এ প্রশ্বও কর! হয়-_ব্যক্তিটি ন্বস্তমূ খী বা বহি- 
মুখী? অর্থাৎ চরিব্রটি পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, নিজের ঘয়ের' 
কোণে বা নির্জন দেশে থেকে, নিজের মনের সাথে খেল। করে জীবন কাটাতে 
চায় অথব! পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করে, পরিবেশের কর্মচঞ্চল্যের সঙ্গে 
নিজের কর্মশক্তিকে যুক্ত করে, জীবনসমু্রের ঢেউয়ের দৌলায় দোল খেযে। 
জীবন সভোগ করতে চায়? এ প্রশ্নও আমর করি- চরিত্রটি ক্িতিশীল না 
গতিশীল ? চরিত্রটির গ্রহপ-বর্জন ক্ষমতা 'অ'.কও আছে অথবা *১রিঅটির 
বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে, চরিজ্রটি একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌছে গ্রহণ বর্জন 


২৫২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


ক্ষমত! হারিয়ে ফেলেছে? অনেক সময় আমর! ব্যক্তির বৃত্তিন্ন অর্থাৎ জ্ঞান- 
অশ্থভব-ইচ্ছ৷ বৃত্তির সবলতা-ছূর্বলতা, বিচার করেও চরিব্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
করে থাকি। 


লৌকিক চরিত্রের বিচার এবং সাহিত্যিক বা শৈল্পিক চরিত্রের বিচারের 
সধ্যে অনেক বিষয়ে এঁক্য থাকলেও, উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে 
এবং সেই পার্থক্য এই যে, সাহিত্যিক চরিত্র যেহেতু শিল্পী স্থষ্টি, এবং স্থষ্ট 
যেহেতু প্রকাশন, সাহিত্যে স্বন্দর চরিত্র সেই চরিত্রই যা প্রকাশিত-_ হষ্নুভাবে 
ব্ক্ত। লৌকিক চরিন্ত্র বিচারের সব স্যত্রই সাহিত্যিক বিচারে প্রযোজ্য 
হতে পারে, এমন কয়েকটি সুত্র আছে যা শ্রধু সাহিত্যিক চরিত্রে ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । লৌকিক বিচারে সুন্দর চরিত্র বলতে আমরা নির্দোষ চরিজ্জকেই 
বুঝে থাকি, কিন্ত সাহিত্যে বন্দর চরিত্র সদোষ-শির্দোষ সব চখিত্রই হ'তে পারে 
যি সে চরিত্র স্থপ্রকাশিত হয়। লৌকিক দৃষ্টিতে রাম স্বন্দর, প্লাবণ অনুন্বর , 
সমালোচকের দৃষ্টিতে রাম, রাবণ উভয়েই সুন্দর, কারণ উভয়েই স্ুষ্টৃশাবে 
অভিব্যক্ত। অভিব্যক্তিগ্তণের মতো! আরে কয়েকটি গুণ আছে য1 সাহিত্যিক 
চরিত্রেই পাওয়া সম্ভব। সেই গুণ__বান্তবতা-অবান্তবত1 ওচিত্য-অনৌচিত্য 
এবং গভীরতা-অগভীরত। বা' পুর্ণতা-অপুর্ণতা। চরিত্র স্£,ভাবে এবং পুর্ণ- 
মাত্রায় অভিব্যক্ত হয় তখনই যখন তা?” বাস্তবতা ওচিত্য অক্ষুণ্ন রেখে তার 
সত্তার সমস্ত সম্ভাবন] নিয়ে পরিব্যক্ত হয়। “সত্তা সমশ্ড সম্ভাবন।” কথাটি 
সামান্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । এক একটি ব্যক্তির মধ্যে যেমন সংজ্ঞান জ্ঞান-অন্ত ভব- 
ইচ্ছ1 বৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! আছে, তেমনি আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞন জ্ঞান-অন্ভব 
ইচ্ছার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বর্তমান । আবার প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক হিসাবে 
যেমন একক, তেমনি পরিবেশের সঙ্গে নান সম্পর্কের সুত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ 
ব্যক্তির পরিচয় শুধু ভার জৈবিকতার বা মনোজৈবিকতার মধ্যেই সীমাবন্ধ 
নয়, 'সামাজিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার পরিধিতেও পরিব্যাপ্ত। চরিত্রের 


জনা ২৫৩ 


সবগুলি আয়তন (ডাইমেনশানস্‌ ) যেখানে পরিস্ফুট সেখানেই চরিত্র সম্পূর্ণত। 
এবং চরিত্র গভীরতা লাভ করে । 

উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান স্থত্র মনে রেখে জনা-নাটকের চরিত্র-স্থতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাক । জন। নাটকের উল্লেখষোগ্য চরিত্র ৫১) জনা (২) 
শীলগধবজ (৩) প্রবীর (৪) মর্দন মঞ্জরী (৫) বিদূষক (৬) অগ্নি এবং (৭) 
শ্রীকঞ€চ। আমি উল্লিখিত চরিত্ত্রগুলির সব কয়টি চরিক্র বিশ্লেষণ বা! বিচার 
করব না। যে চরিত্রগুলি ষখার্থ চরিত্র হয়ে উঠেছে, সেই তিনটি চরিক্র নিয়েই 
আলোচনা করব। এই তিনটি চরিত্র, জনা, নিলধবজ এবং ৰিদূষক | 


জলা 


প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই জনার নিজের নখে আমরা জানতে পারি-_ 
জনা শৈশবে মাতৃহীন, তার মা ভাগীরথী এবং চতুর্থ অস্কের প্রথম গভাস্কে 
শ্ীকষের মুখে শোনা যাঁয়__ 
জন! নহে সামান্তা রমণী 
জাহ্ুবীর মহচর: মহ তেজন্থিনী; 
ভোগ লালসায় এসেছে ধরায়, 
জনার পিতৃমাতৃ পরিচয় বেশী কিছু জানানে। হয়নি । যেটুকু প্রত্যক্ষ সে 
এই যে জনা রাজা নীলধ্বজের পত্বী এবং প্রবীরের ও স্বাহার মা । জন। ক্ষব্রিয়ের 
পত্বী, ক্ষত্রিয়-জননী , ক্ষত্রিয় ধর্মই জনার ধর্ম এবং জনা স্বধর্মনিষ্ঠ । কিন্তু জন। 
ক্ষঞ্িয় রমণী বটে কিন্ত জনা জননী । প্রবীরের তো কীর সন্তানের 
জননী । জননী-জনার কাছে প্রবীর জীবনাধিক ও নয়ন-আনন্দ। সস্ভানের 
অমঙ্গল আশংকায় জন। ব্যাকুল এবং ব্যাকুল বলে", ক্ষত্রিয়াভিমানকে সংকুচিত 
করে "বলবানে পুজাদান আছে এ নিয়ম/বনস্থলে বীর করে বীরের আদর/ 


২৫৪ নাট্যসাহিত্োর আলোচনা ও নাটকবিচার 


শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়/লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রর্দানে/এই 
সব যুক্তির অবতারণ। করে প্রবীরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চান, কিন্তু গ্রবীর 
জনাকে ক্ষত্রিয়ের জননী-ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পবে, বিশেষত: রণসাধ না 
'মিটিলে চিরতরে বিদ্বাঘ নেওয়ার সংকল্প ব্যক্তকরার পরে ক্ষত্রিয়-জননী জনা ঘোষণা 
করেছে _রণসাধ যর্দি তোর রণপণ মম” এবং জনার মধ্যে ক্ষত্রিয় সত্বাই 
বলবত্বর হয়ে উঠছে। বল] চলে পুত্রের মঙ্গলকামনাতেই মা মাতৃত্বের সহজ 
স্নেহ দ্র্বলতাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে । পুত্রের শ্রেয়কে নিজের শ্রেয় বলে 
মনে করেছে । মাতৃত্বই যেন ক্ষত্রিয়াভিমাঁনে রূপাস্তরিত হয়েছে। 

কিন্তু প্রবীরের রণসাধের এবং জনার রণপণের বড প্রতিবন্ধক নীলধবঙ্ | 
তিনি জানেন “কষ্ণাজুনি নরনারায়ণ। হরিতে ধরার ভার, | নরশ্রে্ট পূজা “লাৰ 
মাঝে ।” জেনে শুনে তিনি নারায়ণকে অরি করবেন না। যে নারায়ণকে 
অরি করে সেই ছৃষ্টবুদ্ধি ছুর্ধোধনের মতো সবংশে নিহত হন। জনা স্বামীর 
এই যুক্তি মানতে পারেন নি। হীনবুদ্ধি নারী বলে স্বামীর সাঁমনে বিনয় 
প্রকাঁশ কবলেও জন যুক্তি ব1 বুদ্ধিশক্তি দ্বিয়ে গ্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন-_ 
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাঁজ্। ছূর্যোধন এবং নীলধ্বজের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন 
করেছেন। বিরক্ত হয়ে নীলধ্বজ বলেছেন-_তুষি পুত্রকে নিয়ে যুদ্ধে যেতে 
পারে, আমি নারায়ণকে অরি করব না। নীলধ্বজের অসম্মতি সত্বেও, কনার 
শেষ কথা-_“রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব |” 

এক পরে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে । জ্ঞনার মধ্যে এই ছুই সত্তাব 
ুন্ব উপস্থিত হয়েছে এবং শেষ পর্য্ত ক্ষত্রিয় জননী-সত প্রধান হয়েছে । ছিতীয় 
অঙ্কের প্রথম গভক্কে জনার মধ্যে আমর] এই অন্তঘ্বন্দের সুন্দর অভিব্যাক্ত 
দেখতে পাঁই। মায়ের প্রাণ থেকে থেকে কেদে উঠছে, ক্ষত্রিয় জননী জনা 
তার ক রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং রণসংকল্পকে আকড়ে ধরেছে-_অস্তছ্বন্দের সুন্দর 
একটি নিদর্শন । 'এর পরেই ক্ষত্রিয়-জননী জনা! কোমলপ্রাণা অমঙ্গলভীতা! 
পুত্রবধূ মদদনমঞ্্রীকে অক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের জন্ত তীত্র ভ্সনা করেছেন 


জন! ২৫৫ 


এবং এঁ ভত্সনার ভিতর দিয়ে তীর ক্ষত্রিয়াভিমান তীব্রভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে । 
এর পর--প্রবীরের পতন পর্স্ত-_-জন] ক্ষত্রিয় তেজের এক প্রচণ্ড আগ্নেয় 
উচ্ছবাস। নিক্ষিয় ও নিম্েজ সেনাপতি ও মন্ত্রীর্দের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্য 
জনা যে প্ররোচনা বাক্য উচ্চারণ করেছেন তার প্রতিটি অক্ষর থেকে 
ক্ষত্রিয়াভিমানের ফুল্কি ছুটে বেরিয়েছে । এই অভিমান নান1 উদ্দীপকের 
সাহায্যে প্রকটিত কর] হয়েছে । 
তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গভণস্কে--প্রবীর যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে না 
আসায় জনার মাতৃহৃদয়ে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা। দেখা যায । মদ্দনমঞ্জরীর কানে 
যে রোদন ধ্বনি ভেসে আসে, জনা ৩1 শুনতে পান। কিন্তু জন নিশ্টেষ্ট 
হয়ে হাত্ত-প। ছেডে দিয়ে বসে থাকেন না। প্াক্ষপী মায়ার প্রততিবিধান 
করতে পুত্রবধূকে দেবতা স্মরণ করতে বলেন এবং নিজে গঙ্গাপুজা করে পুত্রের 
সন্ধানে যাওয়ার সংকল্প করেন। অগ্নি দুর্গার অর্চনা করতে বল্লে জনা 
দুর্গাকে মায়ের সতিনী “ডাকিণী, ব'লে নিন্দা করেন-_-পতিতপাবনী গঙ্গাকে 
এবং ডাকিনীকে একাসন দিতে, অভেদ মনে করতে অস্বীকার করেন। তব 
দৃষ্টিতে “নারায়ণ ব্রিতোচন ভৰানী” সকলেই গঙ্গার কাছে তুচ্ছ। ভৈরবীমায়। 
ভেদ করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে দৃপ্ত ঘোষণা করেন__ 
অগ্রে করি গঙ্গাপুজা, 
পরে দেখিব কে ভৈরব মুর্তি 
মূল হন্তে রোধে মোর গতি ? 
শাবকের মন্বেষণে সিংহিনী যাইবে 1” 
সিংহিনী শাবকের অস্বেষণে শেষ পর্যস্ত রণক্ষেত্রে আসেন, দেখেন-_মৃত শাবক 
মৃত্যুর কোলে শায়িত। জনা ক্মার্তনাদ করেন কিন্তু মদনমঞ্জরী স্বামীকে দেখেই 
মুচ্ছিত হয়, জন! ভেঙ্গে পড়েন না । মৃত-শীবকা সিংহিনীর মতোই জনার শোক 
প্রতিহিংসানলে পরিণত হয়। এখানে বীরাঙ্গনার শেক ক্ষত্রিয়জননীর শোক । 
তার উপযুক্ত সঞ্চারিভাবের মংঘোগে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 


২৫৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পুত্রশৌকক্ষিগ্তা জনামুতি নাট্যকারের অন্যতম অবিন্মরণীয় সি । দেখা যায় 
বিভিন্ন ব্যাভিচারিভারের দ্বারা স্থায়িভাীবে শোচনাকে নাট্যকার কত পরিপাটি 
ভাবে এবং কত গভীরভাবে ব্যক্ত করেছেন। 

প্রবীরের মৃত্যুর পরেই জনার প্রবেশ । পুত্রের সন্ধান এতক্ষণে পেয়েছেন। 
ওই ওই ওই যে কুমার-_-তিনটি “ওই” মায়ের হারানো পুত্রকে ফিরে 
পাওয়ার ব্যাকুলতাকে অতি হ্বন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে কিন্ত 
জনা দেখলেন প্রবীর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, কোন মায়াবীর মায়ায় তুলে 
যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাঁয়নি। যুদ্ধে ভূমিশায়ী হয়েছে বলেই তা 
মাতগতপ্রাণ গ্রৰীর মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেনি ৷ জনার শোক বাৎসলা- 
সঞ্চারিভাব আশ্রয়ে ষে অভিব্যক্তি লাভ করেছে--বাপধন পড়েছ সংগ্রামে । 
তাই যাছুমশি এস নাই মীর কাছে?” এই উক্তির মধ্যে তা প্রকাশ পেষেছে কিন্ত 
শোকাবেগ বীরমাতার সমস্ত সংঘমের নিয়ন্ত্রণ বিদীর্ণ করে-_“হ পুত্র হা প্রবীর 
আমার! আর্তনাদে উৎক্ষিঞ্ হয়েছে এৰং সম্মুখে পুত্রবধূকে দেখে পুত্রবধূর 
অভাগ্যের জন্ত সমবেদন। এবং পুত্রহারানোর বেদনায় ভেঙ্গে পডেছে। আরে 
অভাগিনী, দেখ কুমার কি দশায়।” এই উক্তির “অভাগিনী' শব্দটির এবং 
“কুমার কি দশায়” কথাটির দ্বারা জনার হাহাকার সহত্রগুণ সঞ্চাপ্সিত হয়েছে । 
জনার সম্মুখে একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ এবং পুত্রবধূ মুচ্ছিত। এতক্ষণ জনার 
শোক মমতার খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল এখন জন তার বুক থেকে মমতাকে 
নির্বাসিত করতে হৃদয়ে একমাত্র গ্রতিহিংসানল জালিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর । 
পুত্রঘাভী এখনও জীবিত, স্থতরাং মমতার বা ক্রন্দনের সময় এ নয়। নয়নে 
শাসন করছেন জনা__বিন্দুবীরি ঝরলে নয়ন উৎপাটন ক্করে ফেলবেন ॥ 
প্রতিহিংসা না নিলে প্রবীরের “প্রেতাত্মা নিতা আমিমাবলে ডাকিবে নিত্য 
আসি করিবে ভৎসনা” জন। তাঁর সমস্ত সত্তাটিকে প্রতিহিংসায় জালাময় করে 
তোলার কামনায় একাস্তিক। তার কামন। শোণিতের সঙ্গে গরল প্রবাহ মিশুক 
--সমম্ত শোণিত গরলে পরিণত হোক, পুত্রহস্তাকে বিনাশ করতে তার 


জন৷ ২৫৭. 


নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অগ্নিময় হয়ে উঠুক, চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল বিক্ষিপ্ত হোক, হিংসা - 
তৃষ্ণায় হৃদয় শুফ হয়ে যাঁক, সুর্য কক্ষচ্যুত হ'য়ে সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে 
দিক, প্রলয়-ধূমে সমস্ত বিশ্ব আবৃত হয়ে যাক। শক্রর শোঁণিতে জাল। জুড়িয়ে 
নিয়ে তারপরে জন] পুত্রকোলে নিয়ে শোবেন। শক্র শাসন করতে যাওয়ার আগে 
জনার মাতৃহদয়ে আবার মমতা দেখ! দেয়__“হ। পুত্র হা স্বর্ণ 'গিরিচুড়া” ব'লে 
আক্ষেপ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে বৈরনিধাতন তো হয়নি; পুত্রের কাছ থেকে 
বিদায় নিতে এবং সংকল্পকে কার্ধে পরিণত করতেই যেন বলেন “যাই ঘাই বৈর- 
নিধাঁতনে |” কিন্ত শেষ দেখ! না দেখে মায়ের প্রাণ বিদায় নেবে কেমন 
ক'রে? শেববারের মতো দেখতে গিয়েই জনার বুকভাঙ্গা বেদনা! “আহা 
বাপধন”__সন্কোধনেন্দ নিরুদ্ধ এন্দন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তৎক্ষণাৎ জন! 
আবার প্রতিহিংসার সংকল্পে কগ্িন হয়ে উঠে__নিম্পলকদৃষ্টিতে প্রবীরকে 
দেখেন, সেই দৃষ্টি তার চিরস্থায়ী হোক এই কামন৷ করেন, বলেন-__“পলক 
পোড়োনা চোখে নেহ।রি বাছারে |” [বিঃ দ্রঃ-চাখের পরে * ১৮ (কমা) 
দিলে পংক্তিটির অর্থ দ্রড়াবে, জন] চোখকে পলক ফেলতে নিষেধ করছেন, 
কারণ পলক পড়লে প্রবীরকে তিনি দেখতে পাবেন না। কোন চিহ্ ন. 
থাকলে অন্য ভাবেই অর্থ করা যেতে পারে এবং আমি মনে করি সেই অর্থ 
অধিকতর শক্তিব্ঞ্ক। জনা চোখকে শাসিয়ে বলছেন, প্রবীরকে . ধার পণ্ড 
প্রবীরের যে রক্তাক্ত মৃতি চোখে প্রতিভাত হয়েছে, সেই মুতি যেন পলক প্‌ 
অন্তহিত না হয় অর্থাৎ জনার চোখে পুত্রের মৃত্যুশষ্যাশায়ী, সৃতি ছাড়া আ। 
তিছুই যেন না ভাসে ] জনা নিম্পলক দৃষ্টিতে প্রবীরের দিকে চেয়ে থাকেন । 
মদনষঞ্জরীর বিলাপ শোনার পরে জনার শোক আঁবাঁর মমতার সঙ্গে মিশ্রি৩ 
হয়, শোক না করতে পারার বেদনার রূপ ধারণ! করে । মদনমঞ্জরীকে ভি এ 
শোক করতে বলেন কারণ তার হৃদয়ে শোক নেই 7 প্রবীরের অস্থামলে দ..- 
তন্কে আখিবারি দিয়ে শীতল কর'তে বলেন, কারণ তার চোখের জল শুবি'. 
গেছে। পুত্রের জন্য তিনি কীাদ্বেন কি করে ?--কধির তৃষ্ণায় জলে জণ.এ 
১৭ 


২৫৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


অস্ত্র, মৃত পুত্র ও পুজ্রবধূফ্ধে বনজঙ্গলে রেখে, প্রতিহিংসা পরায়ণা উদ্মা্দিনী 
জন! উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা! ঘোষণ। করতে করতে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। 

এরপর জনাকে দেখি আমর! রাজবাটীর কক্ষে । নরনারায়ণকে সাদর 
অভ্যর্থন করবার উদ্দেশ্টে নগর সজ্জিত করার জন্ত রাঁজা নীলধবজ আদেশ 
দেওয়ার পরে, জনা প্রবেশ করে রাজার কাছে আনন্দোৎসবের কারণ জানতে 
চান-_জিজ্ঞাস| করেন-_গ্রবীর শক্র জয় করে ফিরে এসেছে বলেই কি উত্সব? 
অথব৷ পুত্রবধের প্রতিবিধাঁন করার জন্ত যুদ্ধধাঝ। করার উৎসব 1? অথবা রাজ- 
সেনাপতি অজ্ভুনকে বেঁধে নিয়ে আসছে বলে এই আনন্দ? অথব1। পরাজিত 
হয়ে পাগুবরা হুন্তিনায় ফিরে যাচ্ছে বলে এই আনন্দোৎসব ? অথবা নৃতন 
কোন রাজ্য অধিকার করার জন্য এত আনন্দ? নিঃসন্দেহেই, এই সমস্ত ঘটনা 
আনন্দোৎসবের উপঘুক্ত কারণ। কিন্ত অনেক সময় বিকারেও মানুষ উন্মত্ত 
আনন্দ প্রকাশ করে, পায়ে শিকল পরে পাগলর! যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে 
তেমন আনন্দও হ'তে পারে। জনা ব্যঙ্গের কশাঘাত্ত দিতে যেয়ে সেই প্রশ্ন 
থেকেও নিবৃত্ত হুন না, প্রশ্ন করেন--“কিংবা উন্মত্বের প্রায় শৃঙ্খল পরিয়া পায় 
বিষম উচ্ছ্বাস!” জন্] স্পষ্টভাষাতেই রাঁজাকে ধিক্কার দেন-__দাসত্বে আনন্দ তব 
হু যার, তার দাস নয়, পুত্রঘাতীর দাস।__কী প্রাণের মমতা । বাঁচার হান 
প্রচেষ্টা । সংগ্রাম এড়িয়ে অমরত্ব পাওয়ার লোভ । ব্যঙ্গ ও ধিক্কার শেষ করে 
জন! রাজাকে যুদ্ধে যাওয়ার এবং সব কিছুর বিনিময়ে বীরত্ব সমুচ্চ করে রাখতে 
আহ্বান জানান। নীলধবজকে নিরুত্াপ দেখে এবং অজ্জ্জনের সখা সম্বোঁধনে 
গবিত হতে দেখে জনা আবার ব্যঙ্গেব কশাঘাতে নীলধবজকে জর্জরিত করতে 
থাকেন। হস্তিনাক়্ যেয়ে অশ্বমেধযজ্ঞে পরিচারকের কাজ করতে বলেন, ব্রাহ্মণ 
ভোজনে জল যোগাতে, অথবা ছ্বারী হয়ে দ্বারে বতে, অথবা সিহাংসন নীচে 


যুধিতি্্রের পদপ্রান্তে বসতে এবং তাকেও ভ্রৌপদীর সেবায় নিযুক্ত করে স্থখী 
হতে বলেন।” নিদারুণ কশাঘাত কিন্তু তবু রাঁজ৷ নীলধ্বজ কৃষ্ণর্শন 


লোভে যুদ্ধবিমুখ। জনা! ভীম্মের কৃষ্ণতক্তির দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন 


জন! ২৫৪ 


--হুরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার” ৷ বার বার আহ্বান সর্েও যখন 
নীলধবজকে টলানে! যায় না, নীলধ্বজ জনাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ 
দেন তখন জনার তীব্র অশান্ত প্রাণের জাল! বার বার তীব্র উচ্ছ্বাসে 
উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। পুত্রশোকাতুরাঁর শাস্তি? পৃথিবী রসাতলে প্রবেশ 
করলেও, গ্রহ-তাঁর] কক্ষচ্যুত হ'লেও, সুর্য নিভে গেলেও বিশ্ব প্রবল অন্ধকারে 
আবৃত হলেও, সমুদ্রের জল আগুনে জলতে থাকলেও, অষ্টবজ্জ চললেও, বিশ্ব 
পরমাণুতে চুর্ণবিচূর্ণ হলেও, পুত্রশোকাতুরার শাস্তি নেই । যেখানে পুত্রধাতীর 
পুজা! হয় সেস্বান পাপপ্থান। জন! সেখানে থাকবে ন1। প্রতিহিংসাতৃফ৷ 
জন। মেটাবেই । জগৎ চেয়ে দেখবে__পুত্রশোকাতুর1 নারী কত ভীষণা হতে 
পারে। সব অসাব/ জনা মাধশ করবেন । প্রয়োজন হলে সিংহিনীর দস্ত 
কেডে নেবেন, ফণিনীর গরল হরণ করবেন, শোকবলে বজ্র অগ্নি আকষণ করে 
নেবেন। জন৷ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্ত রাজার কাছ থেকে বিদায় নেন । 

কিন্তু জনার প্রাণে ছাডা আর কারে প্রাণে প্রতিশোধস্পৃহ! নেই। 
নগরবাসী আনন্দোৎ্সবে মত্ত, রাজ! নীলধ্বজ শ্রাকষ্ণের কাছে আত্মলমর্পণ করে 
অবিচলিত হয়ে আছেন। এই জনার প্রতিশোধস্পৃহা, যস্ত প্রবলই তা হোক, 
কোন কর্ষের পথে পরিকল্পন। ধরে অগ্রপর হ'তে পারেনি এবং পারেনি বলেই 
জনাকে আমরা দেখতে পাই--প্রাস্তরে, | যেখানে থেকে জনা . রদুরে 
আরো দুরে, ভীষণ প্রাস্তরে, মরুভূমে-_দুরস্ত শ্মশানে, দুর্গম কাস্তারে, পর্বত 
শিখরে চলে যাওয়ার জন্ত ব্যগ্র। পতি যেখানে অরাত্তির সখা সেই পাপরাজ্য 
থেকে জনা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান। পুত্রশোকাতুর1 মাতার হৃদয় 
জালাময়ী অনুভূতির তীব্র স্পর্শ পাওয়ার জদ্ ব্যাকুল। জনা বালুময় বেলায় 
বসে বাঁড়বানল দেখতে চায়, আগ্নেয় গিরির অগ্নদ্গার দেখতে চায়। ঘোর 
তমোমধ্যে প্রলয় অনলের লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা দেখতে চায় বাইরের 
জ্ালার স্পর্শে গিতরের জাল! জুড়াবার অথব1 বাইরের উত্তেজনা দিয়ে 
মর্মজালাকে আরো! বাড়িয়ে তোল।র জন্য জনার এক একাস্তিক গ্রয়াস। 


২৬* নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


প্রতিহিংসা-গ্রহণের সহজ পথ রুদ্ধ বলেই জন] নিজেকে দুরে দুরে বহুদূরে 
অস্তহিত করতে চান। স্বাহার মাতৃসন্বোধনে জনার পুত্রশোক আরে জলে 
উঠে। প্রবীরের মৃত্যুর সঙ্গেই মা" বল! ফুরিয়ে গেছে 1 যেখানে দ্দিক অস্তে 
নিশার আলয়, যেখানে প্রলয় হুঙ্কার ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, যেখানে 
সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুর বিনষ্ট, হুর দৃষ্টিহান, আলোহীন, নিবিভ অপাধারে শুধু পরমাণু 
ঘোর শবে ঘৃর্ণামীন, জড়জভিম্বায় প্রকৃতি জড়িত, গ্রলয়ম়েঘ থেকে বজ-অগ্নিধারা 
ঝরে পডছে যেখানে মহারুদ্র শূলকরে ধাবমান, এবং “আভাহীন বহ্ছি জলে 
ঈশাণের ভালে, প্রলয় বিষাণ নাদে” সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে জনা আপনাকে 
নিমজ্জিত করতে চান। এরপর উন্মাদিনী জনাকে দেখা যায় "বনপথে”। 
মনন্তাপেব গব মনস্তাপ-_ পুত্র প্রবীরের জন্য মাহিম্মতী পুরীর কোন 
মানুষ হাহাকার করছে না, অশ্রপাত করছে না, তাই প্রকৃতির কাছে তিনি 
শোকের আবেদন কবেন-_বাযুকে “হুহুস্কারে দীর্ঘশ্বাদ” ছাঁডতে বলেন, মেঘকে 
তিনি গভীর গর্জনে অশ্রবধণ করতে বলেন। তিনি নিজে শোক করতে 
পারছেন ন', কারণ “শোক নাই জনার হদয়ে*, আছে শুধু অনল । জনা নিজ 
ন্রদয়ের গ্রতিরূপ দেখার জন্য নিশাকে “তিমিপ বপনে বজ অগ্নি আভরণে' 
ভয়ঙ্কর সঙ্জায় সজ্জিত হতে অগ্রগোধ করেন। ঘনবক্ষে ক্ষণপ্রভা জনাগ 
ভ্র্দয়ে থরে থরে সাজানো প্রবীরের অঙ্গে অস্ত্রাধাতগুলি, জনার হদয__-ঘোর 
তমারৃত বিকট শ্শান”। সেখানে প্রতিহিংসার আগুন দাউ ধাউ করে 
জলছে। এ আগুন জনা ঘতকাল জীবিত থাকবেন ততকাল নিভবে না। 
জনার সৰ কিছু পুভে ছাই হয়ে গেছে কিন্ত স্বতি জলেই চলেছে-_-“ভম্ম নাহি 
হয়” । নিশীধিনী আধার বসনে যেমন চামুগ্ডাব্ূপিণা, তাপধূমে জনাও চামুণ্ডা- 
রূপিনী এক্রবক্ষ-_রুধিরলোলুপা। জনার গ্রদয় যেমন আধারে মগ্ন, জনা চায় সমস্ত 
নিশ্বপ্রকুতিখ্খ তেমনি নিবিড় আধারে আবৃত হয়ে যাক । জনার বুকেগ তাপের 
কাছে দাবানলের তাপকেও হার মানতে হবে। 

এই নির্জন বনপথে জনাঁর ভ্রাতা উলুক সহোদর বলে পরিচয় দিতেই জন। 


জন" ২৬১ 


প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এই কথাটিকেই ষেন বলতে চান--জনাঁর যে সহোদর হবে, 
"সে নিশ্চয়ই অজ্জ্ুনকে বধ করে তবে জনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, 
পাগুবশোণিতে প্রবীরের তর্পণ করবে, পাগুবদের শকুনি-গৃধিনীর খাস্ভে পরিণত 
করবে। পাগুবদের মৃণ্ড ফেটে পিশাঁচের গেও্য়া-খেলাঁর গেও্য়াতে পরিণত 
করবে, শক্রমেদে মেদিনীর কায়া পুষ্ট করে তুলবে, বনভূমির গলায় শত্র-অস্তি- 
মালা পরিয়ে দেবে-_-ধরাকে নিষ্পাণ্তবর করবে । কোথায় সেই সহোদর ! 
আর উলুক যে ঘরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে সেই ঘরই ব1 কোথায়? 
যে ঘরে পাগুবদাস পাগবের প্রতুত্ব প্রচার করছে, যে ঘরে পুক্রঘাতী সিংহাসনে 
বসে আছে সেই ঘর আর যাঁর ঘর হোক জনার ঘর নয়। প্রবীরের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে জনার চোঁখে সব শুন্তাকার আর চারিদিকে, তিতরে-বাইরে শুধু 
হাহাকার । সংসার অপার, গোবিন্দের পাদপন্ম সার, মৃত্যুর কঠিন দ্বার 
প্রবলতম শোকও খুলছে পারে না, কুমার ফিরে আসবে না--উলুকের সব 
কথাই জন] জানেন । কিন্তু উলুক মায়ের প্রাণের কতটুকু জানে ? জানে না বে 
মা যেদিন “তনয়ে জঠরে ধরে,সেই দিন হতে, দিন দ্বিন গাথা রহে স্বৃতিমাঝে”। 
শিশুর অসহায় অবশ্ঠ থেকে সাবালক অবস্থ। পর্স্ত যত অবস্থা বা পর্যায় আছে, 
প্রতিটি অবস্থার ম্বৃতি স্তরে স্তরে মার যনে সাজানো রয়েছে । লুক তার 
কতটুকু জানে? অবশ্য উলুকের শেষের কথাটি মিথ্যা নয়- উন্মাধি " বেশে 
অরণ্যের মধ্যে একাকিনী বিচরণ করলে তো বেদনা দূর হবে ন৷ পুত্রহস্তা 
শক্র তাতে বেদনা পাবে না। পুত্রবধের কোন প্রতিশোধ হবে না। এই 
শেষ পংক্তিটি জনার মনে নতুন সংকল্প জাগায়--“তবে পাপ প্রাণ কি কারণে 
রাখি! পুত্রকে রণস্থলে ফেলে রেখেই, গঙ্গার কোলে জাল৷ জুড়াবার জন্ত 
ছুটে যান এবং গঙ্গার কোলে ঝাপিয়ে গড়েন। 

আমি জনা-চরিত্রটি এতে বিস্তারিত আলোচন। করলাম এই উদ্দেশ্যেই 
ষে জনাচরিক্্রটি ভাবনা-কল্পনায় এবং ইচ্ছার দৃঢ়তাঁয় কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার 
সম্যক পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং বলতে চাই যে, জনা 


২৬২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


চরিব্র-স্থষ্টি সর্বতোভাবে সুন্দর ন1 হলেও, চরিক্্রটিকে নাট্যকার সম্তোষজনক 
মান্রায় গভীর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । একথা ঠিক যে নাট্যকার জনার 
মধ্যে “ভাবস্থিরানি জননাস্তর শৌহৃদানিধ্*-_অবোধপুর্ব স্মরণের কোন স্থান 
রাখেন নি--দৈবলোকবাসের স্থির আকর্ষণ দেখাননি এবং দেখাঁননি বলেই 
একটি প্রত্যাশিত আচরণের অবকাঁশ-_নিজ্ঞণন ও সজ্ঞান মনের দ্বন্দের অবকাশ, 
নষ্ট করেছেন, কিন্তু এ কথা স্বীকার কর? তই হবে, নাট্যকার জনার ক্ষত্রিয্ব- 
জননী সত্তাটিকে সাধ্যমত গভীর করেই তুলেছেন । পবিস্থিতি পরিকল্পনার 
সম্বদ্ধে মনে প্রশ্ন উঠতে না পারে এমন নয়, জনাঁর কর্মোছম সম্পর্কেও আমর] 
প্রশ্ন তুলতে পারি না এমন নয়, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ! পুক্রশোকাতুরা 
ক্ষত্রি়জননীর ভাবনা-কল্পনার রূপটি যে জনার মধ্যে অতি পরিপাটি অশ্চভাবের 
ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এও 
সত্য যে ভাবনা-কল্পনায় জন! যতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে কর্মশক্তিতে ততখানি 
সমৃদ্ধ হতে পারেনি । যিনি এতবড বীরাঙ্গনা, যিনি একগোটা পদ্দাতিক 
সঙ্গে ন৷ নিয়েই প্রবীরকে রথী করে এংং নিজেকে সারথি করে যুদ্ধে যেতে 
চেয়েছিলেন, যিনি স্বামীর এবং অনুশন্য সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে 
প্রীতিশোধ গ্রহণের সংকল্লে অবিচলিত থেকে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন 
ষথেষ্টই, তিনি শুধু হা-হুতাশ করতে করতে নিজেকে দূরে বহু দুরে সরিয়ে 
নিয়ে ষাবেন এটা প্রত্যাশিত নয়। নীলধবজের প্রতিবন্ধকতার আঘাত জনার 
বুকে মর্যানস্তিকতম আঘাত দিয়ে জনার ইচ্ছাকে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলেছে--এ যুক্তি দিয়ে আমরা জনার নিক্ষিয়তাঁকে একভাবে ব্যাখ্যা করতে 
পারি বটে, কিন্ত, এ ব্যাখ্যা খুব সস্তোষজনক হবে না৷ এই কারণেই যে জনা 
নীলধ্ধজকে আগে থেকেই জানতেন, জানতেন স্বামী অজঙ্জুনশ্শ্রীরুষ্ণকে 
নরনারায়ণ বলেই জানেন, তীার্দের বিরুদ্ধে তিনি কিছুতেই অন্ত্রধারণ করবেন 
না। সুতরাং প্রতিশোধ নিতে হলে এক! তাঁকেই নিতে হবে। প্রতিবিধিৎস! 
নিয়েই তিনি নীলধ্বজকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু গ্রতিহিংস] গ্রহণের 
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আবেগ কর্মখাতে প্রবাহিত না হয়ে পরিকল্পনাহীন ভাবোচ্ছাসে পরিণত 
হয়েছে। 

মনে হয়, নাট্যকার জনার এই নিক্ষিয় পরিণাঁম কল্পনা করতে বাধ্য 
হয়েছেন বিশেষ একটি কারণে এবং সেই কারণটি এই যে অগ্নিদেবের-দেওয়। 
বরকে সত্য করে তুলতে হলে জনাকে রণক্ষেত্রে নেওয়! সম্ভব হবে না, জনাকে 
গঙ্গাজলে প্রাণবিলর্জন দিতে বাধ্য করতে হবে। রণক্ষেত্রে নিয়েও অস্তিম 
মুহূর্তে গঙ্গার কোলে প্রাণত্যাগ করানো সম্ভব কি না ভাববার বিষয়, কিন্ত 
নাট্যকার সে পরিকল্পনার দিকে যেতে চাননি এবং ত1 চাননি বলে জনার 
মধ্যে যুদ্ধম্পৃহা! জাগাননি. শুধু হাহাকারে হাহাকারে জনার শোককে উৎক্ষি€ 
করেছেন এবং শেষপর্যস্ত নৈরাশ্টের তাডনা দিয়ে এবং গঙ্গারক্ষকদের তত্বাবধানে 
জনাকে গঙ্গার কোলে পৌছে দিয়েছেন । কাব্যসংসারের প্রজাপতির। নিশ্চয়ই 
যা খুশী পরিণাম কল্পনা করতে পারেন কিন্তু আমর] দেখতে চাই সেই পরিণাম 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না। যুক্তিসম্মত হলে আমাদের কোন আপত্তিই টিকবে 
না। স্থতরাং প্রশ্ন__জনার এই কর্মহীনত যুক্তিযুক্ত করে তুলতে পেরেছেন 
কি না? নাট্যকার যুক্তি দেখিয়েছেন কিন্তু আমর! সেই যুক্তিকে যথেষ্ট বলে 
মেনে নিতে পারছিনে। 

সে ধাই হোক, যেহেতু চরিত্রের সমগ্র আয়তন (ডাইমেনশান ) উপস্থাপিত 
করার শক্তি এ পর্যস্ত কোন প্রতিভারই মধ্যে (এমন কি শেকৃসপীয়ারের মধ্যেও ) 
দেখা যায়নি, গিরিশচন্দ্রের দুর্বলতার উপরে বেশী জোর ন দিয়ে তাক 
শক্তিমত্বার দ্রকে বেশী দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং তা" কগলেই দেখা যাবে, 
জন! চরিত্র স্থষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট শক্তি দেখিয়েছেন। জনাচরিত্র স্যহিতে 
নাট্যকার প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের কোন্‌ কবির কতটুকু ভাব বা কল্পন। গ্রহণ 
করেছেন বা আদৌ করেছেন কি ন1 এট! খুব বড় প্রশ্ন নয়, কারণ এ প্রবাদ্বাক্য 
সকলেই জানেন যে “ষিনি যত বড় কবি তিনি তত বেশী খণী', বড় কথ! 
এই ঘষে, নাট্যকার কবিচিত্তফুলবনমধু সংগ্রহ করে মধুচক্র রচনা করতে 
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পেরেছেন কি না, সব কিছুর সংঙ্গেষ ঘটিয়ে ভাবের নতুনতর, সুন্দরতর রূপ 
সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি না। এই অপুর্ব বস্ত নির্ষাণ ক্ষমতাকেই শাস্ত্রে প্রতিভা 


বলা হয়েছে এনং এই ক্ষমতার পরিচয় জনাচরিত্র স্যষ্টিতে সস্তোষজনক 
মাত্রাতেই পাওয়া যায়। 


নীলধবজ 


জনা-কাহিনীর পরিমগ্ডল থেকে আমরা যদি পৌরাণিক আবহাওয়া বাদ 
দিয়ে লৌকিক বা সামাজিক আবহাওয়া! সঞ্চার করতে চেষ্টা করি, অর্থাং 
জনাকে গঙ্গার তনয়া প্রবীরকে “মহাদেব-কিক্কর”৮ অগ্রিদেবকে নীলধ্বজের 
জামাতা, ধনগ্য়-বান্তদ্দেবকে “নরনারায়ণ” বলে, বিশেষতঃ জন] ও প্রবীবকে 
দেঁবপবিবারতৃক্ত বলে উপস্থাপিত না করি এবং নাটক থেকে ক্রোভ অঙ্ছটি বাদ 
দিয়ে দিই, তাহলে জন1 নাটক একখানি স্ন্দর ট্র্যাজেডিতে পরিণত হতে 
পারে। সেই ট্যাজেড়ি হবে এক পুত্র স্সেহপ্রবণা ক্ষত্রিয়-জননীর ট্র্যাজেডি 
এবং তাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে থাকবে একটি অন্তদ্বন্দের বলয় এবং একটি 
বহিছ্ন্বের বলয় এবং ছুই বলয়ের চাপে জনা'র ট্র্যাজেডি হবে । জনা-নাটক- 
খানির গঠনেও এই দ্বিবলয়ী দ্বন্বেধ পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। অস্তর্বলয়ের 
চ্ডিতরে আছে--গ্রাবীর, জন] এবং মীলধ্বজের অস্তবিরোধ বা ছন্দ এবং 
বহির্বলয়ে আছে-_প্রবীর এবং পাগুবশক্কতির ছ্বন্ব। এই ছুই ছন্ই একটি 
ঘটনার উৎস থেকে জন্মেছে এবং সেই ঘটনাটি__অর্খশমেধষজ্ঞের অশ্বটি বেঁধে 
রাখার জন্য প্রবীরের সংকল্প । এই সংকল্প যেমন প্রবীরের তেমনি জনারও 
বটে। এই সংকল্পের বিরোধী সংকল্প নীলধ্বজের এবং সেই সংকল্লের মূলে 
রয়েছে --নীলধবজের ধর্মবুদ্ধি__-মাশ্রমধর্ষের অতীত যে ধর্ম সেই ধর্মের বোধ ) 
যে বোধে 


জনা ২৬৫ 
কৃষ্ণাজ্জুন নরনারায়ণ 
অবতার হরিতে ধরার ভার 
নর্রেষ্ঠ পুজ্য লোকমাঝে 
ু্টবুদ্ধি নাহি হুবে যার 
রুষ্ণাজ্ছুনে অবশ্য পুজিবে*** | 
এই বোধ থেকেই নীলধ্বজ বলেন-_“জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি” 
এবং দিদ্ধাস্ত করেন _“কৃষেের রাজীব পায় লইৰ আশ্রয়” । এইভাবে একদিকে 
জনার ক্ষত্রিয়ধর্মনিষ্টাপ বা ধর্মাদর্শের সঙ্গে নীলধ্বজের ধর্মাদর্শের সংঘর্ষ “ঘটেছে, 
অন্যর্দিকে পাগুবশক্তির সঙ্গে প্রবীরের সংঘধ অনিবাধ হয়ে উঠেছে। নীলধবজ 
যেমন জনার শত প্ররোচনা] সত্বেও ন্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, জনাও তেমনি 
নীলধ্বজের শত অন্রোধ সত্বেও যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ করেননি । নাট্যকার, 
নাট্যরচনাশাস্ত্রেরে পরিভাষা বল! যেতে পারে স্থন্দর “00305 ০৫ 
00051665,_-সংঘটিত করেছেন *[70106 1681 01015 01 007051665 15 0176 
7. 70101) 001001:010156 15 11000551016 ] ছুজনেই অবিচলিত। তাই 
দেখ যায়-_গ্রবীর যখন যুদ্ধযাত্রা করছে নীলধ্বজের 'মতিগতি একই আছে। 
জনাকে বলতে শোন যায়__“বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার, গজাকে 
নাহেরি।* সম্পূর্ণ অসহযোগেরই পরিচয় ! 
নীলধ্বজ কৃষ্ণভক্ত হুলেও পিতার স্বাভাবিক ন্সেহপ্রবণতা তার মধ্যে মরে 
যায় নি। প্রবীর যুদ্বক্ষেত্্র থেকে ফিরে না-আসায় তিনি অমঙ্গল আশংকায় 
খুবই উদ্দিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং পুত্রের অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ 
করেছেন। তারপর প্রবীর প্রাণত্যাগ করার পরে, নীল্ধ্বজের পিতহাদয়ে 
আর্তনাদ উঠেছে, শোকাতুর পিতা কৃষ্ণাজ্জরনের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা 
করতে চেয়েছে--এ বুদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত 
কল্পেন ?...হা প্রবীর, হ] প্রবীর বলে আর্তনাদ করেছে, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন 
করে পুত্রশোকের জালা জড়াতে চেয়েছে। কিন্তু এ শোকে কৃষ্ণভক্তির বা 
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অর্জ.নগ্রীতির গায়ে একটি আঁচড়ও পড়েনি । তাই দেখা যায় "ন্বয়ং অঙ্জুন 
রাঁজপুরে উপস্থিত, শুনেই, যুদ্ধে যাবার সংকল্লাি ভূলে ““সমাদরে নিয়ে এস” 
আদেশ দিয়েছেন, এবং অঞ্জনের কাছে মনস্তাঁপ নিবেদন করে এবং অঞ্জুনের 
মুখে 'সখা” সম্বোধন পেয়ে পুত্রশোক ভূলে গেছেন এবং পর ম অতিথি শ্রীরুষেের 
অভ্যর্থনাঁর জন্য নগর সঙ্জিত করার আদেশ দিয়েছেন । ভক্ত-নীলধ্বজ 
ত্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । 

এই সময়ে নীলধ্বজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন-_অর্থাৎ শোকাঁবস্থা থেকে 
কৃষ্ান্ুরাগের আধ্যাত্বিক অবস্থায় উদ্বর্তন, অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ঘটেছে, 
এ কথা সকলেরই মনে হবে এবং ধাঁর1 মেঘনাদ্বধ-মহণকাঁব্য পডেছেন তাদের 
নিশ্চয় মনে পড়বে ইন্দ্রজিতের বধের পর বিভীষণের শোক-বিলপকে । এই 
বিলাপে আত্তরিক অন্রভূতি সঞ্চারিত হতে পারেনি এবং পারেনি বলেই-- 
“চল যুদ্ধে চল, একত্রে নকলে প্রাণ দিই, মাহিম্মতী পুরী আজ ধ্বংদ হোক, 
আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিভেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস করছ? 
আমাব প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও ধনু, অস্ত্র দ1ও, আমি যুদ্ধে 
যাই__আস্তরিকতা শূন্ত উক্তি বলে মনে হয়। জনার ব্যঙ্গোক্তি-দংশনে জর্জপিত 
নীলব্বজ এক কথাই বার বার বলেছেন-__“আসিছেন পতিভ পাবন""*কৃষ্ণদরশন 
পাঁব পাগুবকৃপায়, মরদেহ পবিত্র হইবে ।” এই অবিচলিত কৃষ্ণভক্তির বদ্ধ 
দুয়ারে মাথা কুটে কুটে ক্ষত্রয়জননী জনা রক্তাক্ত হয়ে ফিরে গেছে। 
রূণক্ষেত্রে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর চেয়েও পুত্রঘাতীকে নীলধ্বজের সখা বলে 
সম্বোধন, প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে অরাঁতিকে দেবজ্ঞানে সাদর সমভার্থন। 
জনার জীবনে সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, শোকের চেয়েও বড় আঘাত। এই 
আঘাত দিয়েছেন স্বামী নীলধ্বজ,__হাঁনতাঁর জন্ত নয়, শক্তিদীনতার জন্যও নয়, 
একমাত্র কষ্ণচ্ছরভ্কিতেই, ধাঁকে পেলে সববিছু পাঁওয়। হয়, চাওয়া-পাওয়ার 
সব আকাঙ্ষ। “মিটে যায় তাকে পাওয়ার জন্তই । কুষ্দর্শনে রাজা বন্ত 
হয়েছেন, রাজ্যের সকলে, এমন কি পশু পাখী কীট পতঙ্গ সকলেই ধন্ত হয়েছে 
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“পরমপুরুষে হেরি পুরেছে বাসনা । নাহি আর অপর কামন1 1” কিন্তু অভাগিনী 
জনাকে তিনি ভুলবেন কেমন করে? “শোকাকুল৷ ত্যজি গেল গৃহবান। 
হতাশ বহিছে শ্বাস আধার ধরণী। পুত্রহীন। উন্মার্দিনী ধনী। স্মরি পুতে 
একাকিনী ভ্রমে বনপথে । রাণী হয়ে কাঙালিনী।” কাঙালিনী জনার জন্য 
তাঁর অস্তরের অস্তঃস্তলে ব্যথা বাজে । পুত্রশোকের কঠিন বেদনাঁও তো মন 
থেকে মুছবে না-তীার--“বুঝেও না বুঝে মন” তিনি এখন- বভ্রাহত 
তরু দগ্ধ যত আশার পল্পব। তাঁর দগ্ধকায়ে আছে মাজ প্রাণ । কোনদিন 
তিনি শাস্তি পাবেন ফি? এই তার একমাত্র জিজ্ঞাস, শাস্তিই তার একমাত্র 
কামনা। শ্রীরুষ্ণ নীলধ্বজকে ৬ই শান্তি দেন। নীলববজ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে 
দৈবলীলা উপলান্ধ করেন -দেখেন “কৈলাসশিঞ্রে হরপার্তী আসীন । 
পদপ্রান্তে প্রবীপ ও মদনমঞ্জরী। সম্মুখে গঙ্গান্ত্রোত প্রবাহিত, তন্মধ্যে মকর- 
বাহিনী গঙ্গামৃতি, চামরব্যজনে জনা [নযুক্ত । সকলেই তৃপ্ধ শাস্ত এবং 
আনন্দিত। অজ্ঞানমুক্ত নীলধ্বজ অজ্ঞানভিমিরবিনাশন নিত্য নিরঞনের 
জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। 

চরিজ্ত্রটি বিশ্লেষণ করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছ_-চরিত্রটির মধ্যে 
রাজ-সত্তা, পিতৃ-সভ্া, স্বামী-সত্তা এবং ভক্ত-সত্ত। এই এত্গুলি সত্তার সম্ভাবন। 
নিহিত রয়েছে বটে কিন্তু এক ভক্ত-সভ] ছাড়। কোন সত্তাই ল"্"শীয় মাত্রায় 
ব্যক্ত হতে পারেনি এবং সত্াগুলির পারস্পরিক দ্বন্দে চরিত্রটির মধ্যে যতখানি 
জটিলতা এবং গভীরত। স্থ্টি করার শম্ভাবন। ছিল সেই সম্ভাবনার সদব্যবহার 
নাট্যকার করতে পারেননি । ফলে চরিত্রটি যতট। ভাবের বাহন হয়েছে 
ততট। রক্তমীংসের জীবস্ত চরিক্র হতে পারেনি, গোটা ব্যক্তি হয়ে উঠতে 
পারেনি । উল্লিখিত সব কয়টি সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়-গ্রতিক্রিয়! দেখাতে 
পারলে তবেই জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক আবেগের সমন্বয়ে নীলধ্বজ যথার্থ 
একটি ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারতেন । 

রাজ] নীলধ্বজের মধ্যে জৈবিক ও আধ্যাত্মিকের যে সমন্বয় ঘটেনি, রাজা 
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'আর বিদ্যকের মধ্যে তা” অনেক পরিমাণে ঘটেছে । বিদূষকের হরিভক্তি 
নীলধ্বজের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। হরি এবং হুরিনাম তাঁর কাছে পৃথক 
নয়। তার দৃঢ় প্রত্যয়-_কুষ্জ দয়াময় নাম কলেই হন উদয়। কিন্ত রাজার 
প্রতি বড মমতায় এই ভক্তি কৃষ্চনিন্দার রূপ ধরেছে-_ব্যাজস্ততি হয়ে 
সহশ্ধারায় উৎসারিত হয়েছে । রাজ! তার অন্নদাতা বাপ। রাজার মধ্যে 
এখনই যর্দি কষ্ণচভক্তি জেগে ষায় তা হলে রাজার আর রাঁজ্যভোগ কর! হবে 
না, রাজ বৈকুঞ্ঠে চলে যাবেন। দিন কতক মহারাজের যেন রাজ্য ভোগ 
হয়--এই তার একান্তিক কামনা । কিন্তু অগ্নিকে 'হরি নিয়ে ছড়াছড়ি, 
করতে দেখে তার প্রাণে ভয় জেগেছে-হরি এসে রাজাকে বৈকুঞ্ঠে পাঠিয়ে 
না দেন। 

“মায়ে পোয়ে একত্র হয়েছেন” দেখেই বিদুষক বুঝতে পেরেছেন _অগ্রি- 
দেবতার বর বুথা হবে না দামোদর আসছেন । সকাল থেকেই যখন পুরীতে 
হরি হরি রব শোনা গেছে তখনই বুঝা গেছে-হুরি এলেন বলে। রাজ 
নীলধবজ শ্রীহরি স্মরণ করতেই বিদূষক বাধা দেন, কারণ কৃপাময় হরিকে ডেকে 
এহিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। তিনি নিজে কখন হরিনাম মুখে আনেন 
না--এমন কি সাতদিন মণ্ডা খেতে না পাওয়ার মতো মহ] ছুদিনেও হরিনাম 
মনে আসলেও মুখে উচ্চারণ করেন না। কারণ হরিনাম করলেই বৈকৃঞ 
থেকে রথ এসে হাজির হবে আর মোগ্ খাওয়ার আনন্দ ঘুচে যাবে। 

বিদৃষকের রাঁজহিতৈষা শুধু কথায় নিঃশেষ হয়নি । রাজাকে রক্ষা করার 
একমাত্র যে উপায়টি সেই ঘোড়া-ফিরিয়ে-দেওয়ার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ 
করেছেন-_চোর দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে চেষ্টা করেছেন। গঙ্গারক্ষকের 
সঙ্গে বিদূষক যে রসিকতা করেছেন তা যেমন খুবই উপভোগ্য হয়েছে, তেমনি 
তাতে বিদূষকের রসিক সত্তাটিরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেছে। রাজার 
হিতকামনায় বিদূষক শুধু ঘোড়াচুরির পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি । 
'পাওবদের হরি হরি করতে দেখে মনে ভরসাও হয়েছে । দয়াময় হরিকে 


জন ২৬৯ 


পাগুবকূলে চেপে থাকতে বলেছেন। ত্র একমাত্র ভয়-_রাঁজাটার না কিছু 
হয়। তার প্রাণ যায় যাঁক, প্রাণের চেয়েও প্রিয় মোগা খাওয়া যদি নাই 
হয় নাই হেণক, তীর প্রাণের বিনিময়ে রাজার প্রাণ রক্ষ। হোক। 


এমন কি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সব চেয়ে ভয়ঙ্কর যে কাজ- _রাণীকে বুঝাতে 
যাওয়1-_সেই ভয়ঙ্কর কাঁজ করতেও বিদূষক চেষ্টা করেন। রাজপরিবারের 
মঙ্গলের জন্য তার দুশ্চিন্তার অস্ত নেই । প্রবীর নিখোজ হলে, খোজ দেওয়ার 
জন্য অগ্রিকে নরমে গরমে অনেক কথা শুনিয়েছেন এবং বড় ছোট সব দেবতারই 
উপরে বীতরাগ হয়ে নিজেই প্রবীরের সন্ধানে বেরিয়েছেন । বিদূষক গভীর 
কৃষ্ণানুরাগে কথ্য দেনদ্বেধী আচরণ করেন । বিদূষক বুঝে নিয়েছেন-__ 
“ঠাকবের ছোট বড নেই, সর্বনাশ করতে কেউ কম্ুর কর ন।।” 


দেবছেষী আচরণের প্রথম ধাক্কা গিয়ে পড়ে ব্রাহ্ষণীর ইতুভাড়গুলির উপরে । 
ব্রা্ষণী ভেডে আসতেই বিদূষক বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন-__ দুর্দিন বীচতে 
চান বলেই দেবাদীদের খিদাঁষ দিতে চান। দেবতা মানেন না তা সত্য 
নয়, দেবতা তিনি খুবই মানেন তবে দেবতার! কারু ভালে করেন একথাটা 
মানেন না। ইত্ুভাড জলে ফেলতে এসেছিলেন তিনি, রাজ'র সংকট দূর 
করবার উদ্দেশ্যে হাঙ্গলিক কাঁজ করবার অভিপ্রায়ে_ ইতুর ভাড় «ল ফেলা; 
সমস্ত শাল্গ্রামকে দীঘিসই করা, বিদূষকের কাছে মাঙ্গলিক কাজ; কারণ ওর! 
ডাঙ্গায় থাকতে রাজার বড় ভাল হবে না। 


এর পর বিদূষক কুষ্দর্শনের ভয়ে কৃষ্ণের ব্যাজদ্ততি করতে করতে রাজ্য 
থেকে পালিয়ে যেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন । 

পাঁশিয়ে ঘর ছেড়ে প্রাস্তরে__ডাইনেখেগো গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় 
নিয়েছেন। কৃষ্ণনিন্দা মুখে লেগেই আছে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের আতঙ্কে 
বিদূষক শেষপর্ধস্ত “বস্ত্র দিয় চক্ষু বন্ধন? করেছেন গ '"ছ কৃষ্ণকে দেখে মুক্তি পেকে 
যেতে হয়। ব্রাহ্মণী বিশ্বাস করতে চাঁয় না--নাম নিলেই কষ এসে কৃপা 


২৭৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


করেন। কিন্ত বিদ্ষক “নামের ঠেলা” কি তাজানেন। নামমাহাত্যে তার 
অটুট বিশ্বাস। 

এই বিশ্বাসবলেই কৃষ্ণকে তিনি আকর্ষণ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কৃ; 
উপস্থিত। বিদুষকের বিশ্বাসদৃঢ়ত৷ দেখে আনন্দিত হন,।বিদুষক কৃষ্ণরাধার 
যুগলমূতি দেখে চিরধন্ত হন । 

এই বিদুষকের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মোগাঁলোভী আগ্রয়দাতার বা 
অন্নদাতার প্রতি রুতজ্ঞ এবং রাজবয়ন্য বিদুষকের সংস্কার ব৷ পুর্বান্থস্থতি 
থাকলেও, এই বিদূষক-__এই ব্যাজস্ততিময় ভক্ত বিদূষক নাট্যকারেরই স্থষ্ট 
এবং প্রশংসনীয় স্থষ্টি। নিছক ব্যাজস্ততি দিয়ে চরিত্র স্ষ্টি করতে গেলে 
চরিত্রটির একঘেয়ে হয়ে পড়ার আশংক1 থাকে ' কিন্তু এক্ষেত্রে নাটাকার 
সরস রদিকতার এবং নানা অন্তভাবের অবতাঁরণ1 করে চরিত্রটিকে সবক্ষণেই 
চিত্তাকর্ষক করে রেখেছেন। চরিজ্রটির মধ্যে ষে কুষ্ণভক্তির বা নামমাহাত্ম্য 
বিশাস দেখানো হয়েছে তার মাত্র। একটি বিশেষ বিশ্ুুতে স্থির হয়ে দাড়িয়ে 
নেই, নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসেব একাস্তিকতার মাত্রাও 
বেড়েছে । 

এক কথায় চরিত্রটির মধো 0009£1955190ও রয়েছে । কোন ভাবকে 
সম্পূর্ণ বিপরীত অন্ত্রভাব ও সঞ্চারিভাবের মাধামে বাক্ত করার মধো যে স্যষ্টি- 
নৈপুণ্য আছে তা খুব স্থুলভ নয়। শেক্সপীয়রের বিঙিন্ন নির্বোধ ( ফুল ) এবং 
ভাডচরিত্রে ( কোটজেষ্টীর ) এই ছুই জাতীয় হ্যট্টির কিছু কিছু নিদর্শন আমর। 
অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি কি করে অতিলঘু হাস্ঠোদ্দীপক 
ভাবের সাহায্যে গভীর ভাবকে ব্যঞ্চিত কপ যায়। নাট্যকার গিরীশচন্ত্র 
শেকৃসপীয়র পড়েছিলেন, অন্থবাদও করেছিলেন, স্থতরাং তার সঙ্গে 
শেকৃসপীয়রের় এসব নির্বোধকল্প ভাঁড় চরিক্রদের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক 
কিন্ত তা সত্বেও যার! শেকসপীয়রের এধরনের হান্ঠোদ্দীপক চরিত্রের সঙ্গে 
বিদুধকের তৃলনামূলক .আলোচনা করবেন তাঁরা নিশ্চয়ই গিরীশচন্ত্রের 


জন? ২৭১ 


মৌলিকতা দেখে মুগ্ধ হবেন, দেখবেন-_রাঁজালীয়র” নাটকের “বিজ্ঞতমন 
বোকা'-_ “ফুল” এবং চতুর্থ হেনরি” (১ম ২য়) নাটকের স্থরদিক “ফল্ট্টাফ” 
“দ্বি টেম্পেষ্ট, নাটকের ভঁশড় এটরনকিউলো" 'লাভস্‌ লেবারস্‌ লষ্ট নাটকের 
ভ'ড়-_কোষ্টার্ড, 'মারচ্যাণ্ট অফ ভেনিস" নাটকের ভাঁড় 'ল্যানসলট গোব বো, 
“যাক ইউ লাইক ইট--মাটকের ভাড়--ণটাচটোন? প্রত্ভৃতি চরিত্রের সঙ্গে 
বিশেষতঃ 'রাঞ্জালীয়রের-এর ফুল” এবং চতুর্থ হেনরির ফলগ্টাক-এর সঙ্গে 
জনা-নাটকের বিদুষকের বিলক্ষণ পার্থকা রয়েছে । এ কথা হয়তো মিথ্য। নয় 
যে শেকম্পীয়র পড়েই নাট্যকার বুঝেছিলেন, হান্ঠোদ্দীপক চরিত্রে ও হদ্বৃত্তির 
এবং চিদ্বৃ1ত্তর সংযোগ ঘটিয়ে আপাত লঘুর মধ্যে গুরুত্বারোপ কর! সম্ভব, 
কিস্ধ এ কথ! সত্য নয় শেকসপীয়রের কোন নাটকে বিদূষকের মতো এই 
ধরনের আপাত-লঘু অথচ গরুভাব-প্রতিপাদক চরিক্র আছে এবং সেই চরিত্রের 
অন্করণে তিনি বিদুষক চরিত্র স্ষ্তি করেছেন । “গুরুভাব-প্রতিপাদক' কথাটি 
ব্যাখ্যা করে না বললে তুল বুঝার আশংকা আছে। শেক্সপীয়রের বোকা 
“ফুল” অনেক বিজ্ঞোক্তি করেছে একথা ঠিক কিন্তু কোন 'আইভিয়া'র 
প্রতিপাদক হয়নি । বিদূষকের সঙ্গে 'ফুল'-চারত্রের মৌলিক পার্থক্য এখানেই । 
বিদূষক 'ফুল'-এর মতোই হদয়বান, রঠিক এবং বক্তোক্তিপটু এবং ত।£ চেয়েও 
বেশী-__পরমার্থপ্রবণ এবং পরমবৈষ্ণব হরিনামমাহাত্য্ে-বিশ্বানী। ন।ট্যকার 
গিরীশচন্দ্র এই হিসাবে শেকৃসপীয়র থেকেও একধাপ এগিয়ে গেছেন -প্রচলিত 
বিদুষক চরিত্রে নতুন এক আয়তন ( ডাইমেনশান ) ষোজন। করেছেন । 


প্রবীর 


নীলধবজন্জনার একমাত্র পুত্র প্রবীর--প্রবীরে এ আপাতপরিচয় বা 
'লৌকিকপরিচয় তার আসল পরিচয় এই ষে প্রবীর মহাদেবের কিস্কর, জান্ছবীর 


২৭২ নাটসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


অন্থরোধে গুণবতী জন! শিবকিস্করকে পুত্রূপে লাভ করেছেন! একমাত্র 
পুত্র অবশ্তই পিতামাতার “নয়নের মণি” হবে প্রবীরও নীলধ্বজ-জনার নয়নের 
মণি'। প্রবীর শুধু মহাশক্তিই নয়, একমাত্র পুত্রের মতোই অসাধারণ 
মাতৃভক্ত। স্থযোগ্য ক্ষত্রিম্ব সম্ভানের মতো! তার একটিমাত্র সাধ-_“যোগ্য 
বীর সনে সদা রণ-মাধ-_তৃবনবিজয়ী রথীকে অরিরূপে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ 
করে, শক্রতক মেরে অথবা শঞ্চর হাতে মরে সমর-বাঞ্থা পুরণ কর] । 

যুধিষ্টিরের অশ্বমেধধজ্ঞ এই বাঞ্চাপুরণের মহাস্থযোগ এনে দিল। প্রবীর 
যজ্ঞাশ্ব বেঁধে রেখে পিতার অনুমতি নিতে যেয়ে অনুমতি পেল না। রাজা 
যক্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন? প্রবীরের ক্ষত্রিয়-প্রাণে দারুণ 
অভিমান উলে উঠল। পিতার বিরুদ্ধাচরণ ন। করে সে মায়ের কাছে লোকালয় 
ত্যাগ করে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। পুত্রের অকল্যাণের কথা ভেবে 
মা পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু প্রবীরের অগুপরমাণু 
ক্ষত্রিয়াভিমানে গঠিত; প্রবীর মাকে যোগ্য উত্তর দিল-__“রণমৃত্যু হতে কিবা 
আছে ম! কলযাণ? কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী সম্তানে অঞ্চলে ঢাঁকি রাখে? 
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী, ক্ষত্রিয় নন্দিনী কার ভীরুপুত্র সাধ?» 
সে পিতার নিষেধ অমান্য করবে না, কিন্তু কলঙ্কময় জীবনও রাখবে না। 
প্রবীরের কথা শুনে জনার হৃদয়েও ক্ষত্রিয়াভিমান জাগে, জনাও ঘোষণ। 
করেন--“রণসাধ ষর্দি তোর, রণ পণ মম।” রাজা নীলধ্বজ আর একবার 
প্রবীরকে নিষেধ করলে প্রবীর বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে পিতাকে বলে-_-আপনার 
আজ্ঞা অবশ্তই পালন করব কিন্তু একটি নিবেদন আছে--“কলঙ্ক কালিম। মাথা 
কুংসিত বর্দন লোকে কতৃ না দেখাব আর ।” 

এই ক্ষত্রিয়বীর প্রবীরকে আমর। মদনমঞ্ররীর সঙ্গে কখোপকথনের সময়েও 
দেখেছি । প্রবীর-পত্বী মদনমঞ্জরী স্বামীর অদর্শনে উৎকষ্ঠিতা। তাপ প্রাণ 
কেন কাদছে সে তা জানে না, হাদয় তার শুন্ত মনে হচ্ছে, দূর রোদনধ্বনি 
কানে এসে প্রবেশ করছে, কন্কন খসে খলে পড়ছে, মাথার সিম্মুর মলিন বলে 
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মনে হচ্ছে, কোন শোকাতুরা রমণীর কান্নীর সঙ্গে এক স্বরে তার প্রাণ কাদছে। 
প্রবীর এসে পত্বীর বিষগ্ন মুতি দেখে মনে করল-_মদনমঞ্জরী মান করেছে-_ 
তাই “পায়ে ধরি, মান ভিক্ষা দাও” বলে মান ভাঙ্কাবার চেষ্টা করল এবং 
বিলম্বের কারণ- _যজ্ঞাশ্ব ধরার ব্যাপারটি প্রকাশ করল। মদ্দনমগ্ডরীর অকল্যাণ- 
আতঙ্ক ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং সেও ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মিনতি 
জানাতে লাগল । অজুণনের সঙ্গে স্বামী যুদ্ধ করতে চায়__এ কথা শোনার 
পরে তার বিন্ময়ের ও আতঙ্কের শেষ নেই। প্রবীর তাকে বুঝাতে চেষ্টা 
করল-_যে যথার্থ ক্ষত্রিয় “রণ তাঁর চির-আকিঞ্চন”, ক্ষত্রিয়ের সমান উচ্চ- 
অধিকার আর কারো! নেই,_-“সম মান জীবনে মরণে”। যুদ্ধে জয় হুলে 
লোকময় সুখ্যাতি আর মৃত্যু হলে স্স্তে স্বর্গপুরে গমন । ক্ষত্রিয়কুমারীর 
যুদ্ধের ভয় থাঁকবে কেন? বীরাঙ্গনা পতিকে রণসাজে সাজিয়ে দেয়, হাসিমুখে 
যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয় ।__প্রতিযোদ্ধ। ভূবনবিজয়ী ধনঞ্জয় হোন আর নারায়ণই 
হোন, কিছুই যায় আমে না। যিনি মুদ্ধে আহ্বান করবেন, ক্ষত্রিয় তার 
আহ্বানেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন: নিজ কণব্ায করলে জনার্দন কখনই কষ্ট 
হবেন না, আরু তা” যদ্দি হনই তবে তান নারায়ণ নন। কারণ -- 
“নিজ ধর্মে চি আছে যার 
তার প্রতি বহু প্রীতি তার ।” 

প্রবীর ক্ষত্রিয়ধর্মে দীক্ষিত এবং জানে নিজ ধর্ম পালন করলে লারায়ণ রুষ্ট 
হতে পারেন না। 

কিন্ত, নগরের আর সকলের এণ্যে এ উৎসাহ নেই, সকলেই হাহুতাশ 
করছে যুদ্ধের আশংকায় । তাহ, “বীর একাই যুদ্ধে যাবেন_মায়েব কাছে 
ংকল্প ব্যক্ত করেন। তার মখের গভীরতর প্রর্দেশে পিতার বিরুদ্ধে ষে 
অভিমান জমেছে শত সাবধানতা সব্বেও “রলুক বাহিনী মাগে। রাজার রক্ষণে” 
কথাটির মধ্যে যেন উছলে উঠেছে । এই উক্তিটিতে চাপা ধিক্কার ও পিতার 
নিরাপত্তাচিস্তা এমনভাবে মিশে আছে যে উক্তিটি ছ্যর্থক হয়ে পড়েছে। 

১৮ 


২৭৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 
জনা-নাটকের গান 


১ম অন্ক- দ্বিতীয় গভাক্ক-_ 
(ক) সখিগণ-_১ 
(খ) বসস্তকুমারীর--+৩ 
১ম অন্ক- পঞ্চম গাভক্ক-_ 
(ক) প্রমথগণ-__-১ 
(খ) ফোগিনী-প্রমথগণ-_-২ 
২ম্স অন্ক--১ম গভাঙ্ক__ 
(ক) জনা--১ 
২র অন্ক_- চতুর্থ গন্ভণচ্ক_ 
(ক) মদনমঞ্ররী, স্বাহা ও বসস্ত-_-১ 
২য় অন্ক_ ৮ম গভন্ক__ 
কাম ও রতি-__২ 
৩য় অন্ক_-১ম গভাঙ্ক_ 
(ক) নায়িকা ও সখিগণ--২ 
(খ) নায়িকা_৩1? ( ১টি গীত, ২টি আবৃত্তি ?) 
(গ) সখিগণ--১ 
৩য় অন্ক- ৪র্থ গভা ক্ক-_ 
(ক) উৈরব-ভৈরবী--১ 
৪র্থ অঙ্ক-_৪র্থ গভান্ক-_ 
(ক) বালকগণ ( কৃষ্ণলীল। গাঁন )-_-২ 
৫ম অন্ক--১ম গভন্ক_ 
গোপিনীগণ__ 
ঞক্রোড়-াছে_ 
কে) ভৈরব--১ 
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নায়িকার ছুটি সরে আবৃতি বাদ দিলে গানের সংখ্যা মোট-_২০। 

এখন বিচার করে দেখা যাক গানগুলি পরিস্থিতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে 
যুক্ত হয়েছে কি ন।। 

জন] নাটকে প্রথম গান গেয়েছে মর্দনমঞ্জরীর সখীরা। উদ্ানে সখীরা 
রাজপুজ্জবধূর মনোরঞ্জন করতে গান গাইবে--এর মধ্যে অনুচিত কিছুই নেই। 
বসস্তকুমারীর গাঁনগুলিও এই কারণে অন্পযোগী হযনি। তারপর ঠকলাসপর্বত 
উপত্যকায় প্রমথগণও যোগিনীগণ মৃহাঁদেবের স্তবস্তৃতি করবে এও স্বাভাবিক 
স্থতরাং প্রমথগণের ও যোগিণীগণের গানেও আপত্তি করার কাঁরণ নেই। 
দ্বিতীয় অঙ্কের পথম গর্ভাঙ্কে জনার পুজাঁগৃহে জন ষে স্তব পাঠ করেছেন ত' 
স্বাভাবিক হলেওত্তবের পরেই-_প্রবীরেব বৃদ্ধীয়ৌজনের বা যুদ্ধের মুখেই জনাঁর গান 
স্বাভীবিকতার গন্ভী ছাড়িয়ে গেছে বসেই অনাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং ষাত্রা- 
নাটকের আবহাওয়া এনে দিনেছে। তারপর শিবিরের পথে শ্রীরুষ্ণকে তুষ্ট 
করবার জন্য মদ্নমঞ্জরী-স্বাহা-বসন্তের সমবেত গীত শ্রীকৃষ্ণ কীত্তন হিসাবে 
লপভোগায হলেও খুবই কষ্ট কল্লিত। বালক বালিক। বেশে কাম ও রতি ষে গান 
দু'টি করেছেন তাঁর ওঁচিত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠে না এ কথা ঠিক কিন্তু এ কথা 
মিথ্যা নয় যে বালকব।লিকাবেশী কাম ও রতি ক্লুপঘাত্রার বালক-''লিকা-_ 
বেশী কষ্চ-রাধারই লুপ্তাবশেষ। যে গানগুলি সত্যিই অপরিহর্য এবং 
স্থলিখিত, সেগুলি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গ-ণাস্কের মায়াকাননের গ।ন। আগেই 
এ দৃশ্যটি সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করেছি এবং এখানে এই কথাই বলতে চাই যে 
এই দৃষ্ে হাফ -আখডাইমের গান রচয্মিতা গিরীশচন্দ্র ষেন নিজের মাটিতে এসে 
দাড়িয়েছেন। 

গিরিশচন্দ্র কত হ্থন্দর গীতিকার ছিলেন এবং গানকে কি করে নাটকীয় 
করতে হয়_-এই দৃশ্যে তার স্থন্দর একটি উদ্বাহরণ। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ 
গর্ভাঙ্কের শেষাংশে ভৈরব-ভৈরবীদের গীতটি ০,খন নাটকের পৌরাণিক 
পরিমগ্ডলকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে তেমনি প্রলয়ের ব! সংহারের ব্যঞজনা স্থা 
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ক'রে জনার দ্বার] উৎপন্ন রৌদ্র-রসকে আরো তীব্রভাবে সধ্ারিত হতে সাছাধ্য 
করেছে। তবে চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্াক্কে “রাঁজবাটীর সন্মুখস্থ পথে শ্রীকষণকে 
অভ্যর্থন। করতে--“বালকগণ” যে কষ্ণলীল। গাঁন করেছে তা গাঁন হিসাবে খুবই 
উপভোগ্য বটে কিন্তু বালকগণ এই পরিস্থিতির কতখানি স্বাভাবিক অঙ্গ হতে 
পারে তা নিয়ে মনে গুশ্ন জাগবেই। এই বাঁলকর্দের দেখে অনেকেরই 
ষান্জাদলের বালকদলের সমবেত সংগীতের কথা মনে পড়বে এবং 
এই কথাই মনে হবে-_গান-নিবাচন ঠিক হ'লেও গায়ক নিবাচন 
ঠিক হয়নি অথবা! এ পরিস্থিতিতে গান বাদ দিলেই ভাল হত এবং হত এই 
কারণেই যে তাতে নাটকের গায়ে যতখানি যাত্রাগন্ধ জড়িয়ে আছে তা 
অনেকটা! কমে যেতে! । এ কথা হয়তো ঠিক যে নীলধ্বজ কৃষ্ণকে অভার্থন 
করার জগ আনন্দোৎসব করার জন্য আগেই আদেশ দিয়েছেন এবং তার 
আদেশাচসারে কৃষ্ণের স্তবস্তরতি মহিমাঁকীত্তন নিশ্চয়ই হবে, এবং বাল্যলীলার 
কীর্তনের জন্য বালকগণই উপযুক্ত পান্র কিন্ত এ কথাও মনে রাখতে হবে, কোন 
অভার্থনা সমিতির দ্বারা এই গীত আয়োজিত হয়নি এবং বালকদের দিয়ে 
কষ্ণলীল| কীর্তন ন] করালে, দৃশ্ঠের গাভীর আরো! বৃদ্ধি পেতো । 


যা হোক, আসল কথা এই যে এই জাতীয় পৌরাণিক নাটকে, নাট্যকার 
যাত্রারুচির গীত প্রবণতা এবং থিয়েটার রুচির সমুচিত সংলাপ প্রবণতা-_এই 
ছুই প্রবণতার মধো সমন্বয় করার একটা স্বন্দর স্বযোগ করে নিয়েছেন । যে 
জাতি গভাধান থেকে অস্ত্যেষ্িক্রিয়। পর্যস্ত যত অনুষ্ঠান আছে সব অনুষ্ঠানেই 
গাঁন করে সেই জাতির নাটকে গানের আদর যে একটু বেশী পরিমাণেই থাকবে 
এবং সেই জাতির সাধারণ লোকে গ্রান শুনতে ভালবাঁসবে-_ এটা সহজেই 
অনুমান করা যায় । গিবীশচন্দ্র সহজ যাত্রা! বোধ থেকেই এই সত্যটি উপলব্ধি 
করেছিলেন এবং তার নাটকে জনরুচির অন্থুবর্তন করে দুই রুচির (যাত্রা! ও 
থিয়েটার ) সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই দুই রুচির দ্বন্দের ও 
সমম্যয়ের দিক থেকে গিরীশচন্দ্রের নাটকের গান যোজন] আলোচন। করা 
দরকার । এ্র্থানে তার কোন অবকাশ নেই। এখানে, শুধু কি ভাবে মে 
আলোচর্না কর! হবে তারই দিগদর্শন কর] হল। 


॥ নাউ্যক্কান্ চকীল্বোক গ্স্নাক ॥ 
॥ নর-নারায়ণ ॥ 


নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রমাদ 


কোন শিল্পী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিবাপ পুবে, শিল্পীর সমগ্র রচনার 
শৈল্পিক মূল্য, বিশেষভাবে নিধারণ করিয়৷ লওয়া আ'শ্বক। তাঁহ৷ ন৷ করিলে, 
বল! বাহুল্য, সিদ্ধান্ত একদেশদরশশা এবং অসম্পূর্ণ, এক কথার ভ্রান্ত হইতে বাধ্য । 
কিন্ত “শৈল্পিক মূল্য” কথাটি শুনিতে বা বলিতে যত সহজ, নির্ধারণ ব্যাপারটি 
তত সহজ তো নয়ভ, বরং সবাপেক্ষা ছুঃনাধ্য । সমালোচক মাত্রই সিদ্ধান্তে 
পৌছিবার জন্ত লালাফ্িত, কিন্ত সিদ্ধান্তে পৌছিতে যে পরিশ্রম প্রয়োজন তাহ! 
অনেক সমালোচনার মধ্যেই পাওয়া যায় না । লেখকের প্রত্যেকটি রচনার ভাঁব- 
বস্ত (90172100) ও রূপ (19:00 ) বিচার করিয়া, রচশাটিকে পুর্বব্তী শিল্পীদের 
অনুরূপ রচনার সহিত তৃলন করিয়া] ভাবের ও রূপের মৌলিকতার মাত্র! নিরূপণ 
করিয়!, কাহিনী-ভাব-চরিত্র-ভাষা-কল্পন1! প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হিসাব-নিকাশ 
করিয়া জীবন-সমালোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ধারণ করিয়া সমালোচন। 
কর] খুবই ছুলভ শক্তির কাজ। বান্তবিক, এই জাতীয় সমাঁলোচনা-- একাধারে 
এতিহামিক-নমালোচনা, তুলনামূলক-সমালোচনা, রস-সমালোচনা, আলঙ্কারিক 
সমালোচন। মমালোচনা-সাহিত্যে দুল বস্ত। ইহার জন্তু চাই যেমন ব্যাপক 
অধ্যয়ন ও শাস্ত্রান্থশীলন, তেমনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বিশ্লেষণ-শক্তি | 

বল! দরকার এইরূপ আদর্শ-সমালোচনা, এই সংকীর্ণ অবসরে সম্ভব নয়। 
এখানে সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পরিচয় দেওয়া ছাঁড়। অন্তরূপ কিছু করার অবকাশ 
নাই এবং নাই বলিয়াই, আমি প্রথমে ক্ষীরোদগ্রসার্দের নাট্য-রচনার অতি 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি । এবং সেই চেষ্টার মধ্য দিগ্নাই 
সাধারণভাবে ক্ষীরোদপ্রমাদদের নাট্যের বিষয়বস্তু, রস, শৈল্পিক ঞর্থকতার মাত্রা 
প্রভৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি। সাধারণ সমালোনার ত্রুটি হইতে 


২৮২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


আমার এই লমালোচনা যে মুক্ত নয়_সেকথা গোড়াতেই বলিয়া 
রাখিতেছি। 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ্দ খন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বাংলা 
নাট্য সাহিত্যের বয়ঃক্রম [(*১৮৫২--১৮৯৪) - ৪২] একচল্লিশ বৎসর । অখ্যাত 
বিখ্যাত বছ নাট্যকারের সাধনার ফলে বাংল নাট্যসাহিত্য তখন উল্লেখযোগ্য 
প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্ব অর্জন করিয়াছে । মোটকথা, গণনায় এবং গুণে বাংল! 
নাটকের মর্যাদা তখন একেবারে নগণ্য বল! চলে না। 

(১) তারাচরণ শিকদার, (২) যোগেন্দর চন্দ্র গুপ্ত (৩) রামমারায়ণ (৪) 
হরচন্দ্র ঘোষ* (৫) কলীপ্রসন্ম পিংহ (৬) নন্দামার রাঁয় (৭) উম্লেশচন্ত্র 
মিত্র (৮) উমাচরণ চট্টরে।পাধ্যায়, (৯) বাঁধামাধব মিত্র 1১০) যছুগোপাল 
চট্টোপাধ্যায় (১১) নারায়ণ চট্টরাঁজ (১২) শ্রীশিম্এল পীর বকৃস ১৩) 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৪) যছুনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৫) মণিমোহন সরকার (১৬) 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর (১৭) *মধুসুদ্ন দত্ত (১৮) হরিশ্ন্্র মিত্র (১৯) সত 
নাথ ঠাকুর (২)* দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন। জ্যোতিরিক্র 
নাথ-_কিঞ্চিৎ জলযোগ (১১৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী 
(১৮৭৫), এমন কর্ম আর করবনা (১৮৭৭), অশ্রমতী (১৮৭৯), মানময়ী (১৮৮০), 
স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২) হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) পর্যস্ত মোট ৮খানি লিখিয়াছেন.. 
( আরো! ২৫ খানি লেখা বাকী); অম্বতলাল বস্তু-_হীরকচূর্ণ নাটক (১৮৭৫) 
চোরের উপরে বাটপাড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ নাটক (১৮৮১), ব্রজলীলা (১৮৮২) 
ভিসমিস (১৮৮৩), চাটুজ্যে ও বীড় য্যে(১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট(১৮৮৪) তরুবাঁলা 
(১৮৯১), রাজ] বাহাদুর (১৮৯১), কালাপাঁণি (১৮৯২) বিমাতা ( ১৮৯৩), বাবু 
(১৮৯৪)--মোট ১২ খানি লিবিয়াছেন_( আরো! ৬৮৩৯ খানি বাকী )। 
রাজকঝ্ রার_'অনলে বিজলী (১৮৭৮), দ্বাদশ গোপাল (১৮৭৮), লৌহ 
কারাগার (১৮৮০), তারক সংহার (১৮৬০), হরধলু ভঙ্গ (১৮৮১) রামের বনবান 
(১৮৮২) স্টুবংশ ধ্বংদ (১৮০৪) তরণীসেন বধ (১৮০৪), রাঙ্গা বিক্রমাদ্দিত্য 
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(১৮৮৭), প্রহলাদ চরিত্র (১৮৮৪), চন্দ্রহাস(১৮৮৮), হরিদাস ঠাকুর (১৮৮৮) কলির 
প্রহলাদ (১৮৮৮) মীরাবাঈ-_(১৮৮৯), চমৎকার (১৮৮৯1), খোকাবাবু (১৮৯০) 
বেলুনে বাঙালী বিবি (১৮৯*),ডাক্তারবাবু (১৮৯*),সত্যমজল (১৮৯), চতুরালী 
(১৮৯০), চন্দ্রীবলী (১৮৯০) টোঁটুকা-টাটক। (১৮৯০) জগ! পাগল। বা 
জ্যান্ত মরা (১৮৯০) লোভেন্্র গবেন্ত্র (১৮৯০) জুজু (১৮৯) রাজা বংশর্বজ 
(১৮৯১) লক্ষহীর] (১৮৯১) প্রহ্লাঁদ মহিম] (১৮৯১)লায়ল! মজঙ্ (১৮৯১)বনবীর 
(১৮৯২) খধ্যশূ (১৮৯৯) বেনজীর বদরে মুনীর (১৮৯১)-মোট ৩৩ খানি ছোট 
বড় নাঁটক-নাঁটিক। রচন। শেষ করিয়৷ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
মনোমোহনম বস্ু-_রাঁমাভিষেক নাটক (১৮৬৭), প্রণয় পরীক্ষা নাটক 
(১৮৬৯), সতাঁ নাটক (১৮৬৯) নাগাগ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), হরিশ্ন্ত্র নাটক 
(১৮৫) পার্থ পরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীল! নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় 
(১৮৯০) ৮ খানি নাটক লিখিয়াছেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়__ মেঘনাদ 
বাঙ্গকাব্য (১৮৭৮), আচতূয়ার বোষ্বাচাক (১৮৮০) অহল্যাহরণ (১৮৮১), রাবণ 
বধ (১৮৮২), জ্রৌপদ্রীর সয়ম্বর (১৮৮৪), রাঁজস্থয় যজ্ঞ (১৮৮৫) প্রভাস-মিলন 
( ১৮৮৭ ), সীত] স্বয়দ্বর (১৮৮০), নন্দবিদাম্ঘ (১৮৮৮) জন্মাষ্টমী (১৮৮৯), 
পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ ( (১৮৮৯) মোহশেল (১৮৯২) খগুপ্রলয় € ১৮৯৩ 
১৩ খানি লঘু-গুর নাটক-নাটিকা রচন। ঝরিয়াছেন_( আরো ৮ ৎ.।ন তখনও 
বাকী) * * নাটাকার গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭ থীঃ আরম্ভ করিয়। ৪৫1৪৬ খানি 
নাটক-নাঁটিকা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ-বাঁলীকি প্রতিভা, 
রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) কালমৃগয়া । ১৮৮২) প্রকৃতির প্রতিশোধ ( ১৮৮৪) 
নলিনী ( ১৮৮৪) মায়ার খেলা ( ১৮৮৮ ) * রাজা ও রাণী (১৮৮৯), *% বিসর্জন, 
(১৮৯০ ), গোড়ায় গলদ ( ১৮৯২ ) রচনা শেষ করিয়াছেন। 
ক্ষীরোদ প্রসাদের নাট্য-রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
(১) ক্ষীরোদগ্রসার্দের প্রথম নাটক-_ ফুলশয্যা (১৮৯৪ ) পঞ্চাঙ্_(দৃশ্থ 
₹ধ্যা ৪+৪++৫+৬.-২৪) রাজপুত-কাহিনী অবলম্বনে-__“বিয়োগাস্ত 
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দৃশ্ত কাব্য” । নির্বাসিত তুদদাপতি শূরতান সিংহের কন্তাঘয় তার! ও বীণার*** 
বিশেষতঃ তারার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের একাস্তিক সঙ্বল্প__( তুদারাজ্যোদ্ধার 
মোর জীবনের ব্রত) সেই সঙ্ল্লের বা দেশত্রতের সঙ্গে প্রেমের একাস্তিক ছন্ব এই 
নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। একদিকে অটল সঙ্কল্প, অন্তদ্দিকে চিতোরের 
জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পৃর্থীরাজের প্রতি তারার প্রেম--এই ছুই ভাববদ্ধের মধ্যে 
যে ছন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান ঘটে দেশপ্রেমের অগ্রি-শিখায় রচিত 
প্রিয়তমের চিত] শয্যায় তারার ফুলশয্যা রচনায় । * দেশোদ্ধার-ব্রতকে সমস্ত 
প্রেয়-প্রেয়ের উর্ধে স্থান দেওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর! এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং 
গৌণ উদ্দেশ্য নাঁপীর বীরাঙ্গনা সত্তাকে উদ্বোধিত করা-__-দেশোদ্ধারের জন্য 
নারী-্শক্তিকে দেহে-মনে প্রস্তত করার ইঙ্গিত দেওয়া । নাটকখানির পরিণামে 
বিয়োগাস্ত এবং রসের দিক দিয়! ট্রটাজেডি-রসাত্মক বটে কিন্তু ঘটন1-বিন্তাসে 
অবাস্তবতার স্পর্শ বেশী মাত্রায় থাকায় রসের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া 
গিয়াছে । এই বাস্তবতর আবহাওয়! লঘু হইয়া যাওয়ায় নাটকখানি রোমান্স 
জাতীয় রচনায় পর্যবসিত হইয়া! গিয়াছে । 

(২) দ্বিতীয় 'নাট্যরচনা__প্রেমাঞ্জলি (১৮৯৬)_চতুরঙ্ক পৌরাণিক 
প্রহসন । নাটকের বিষয়বস্ত-_-নাট্যকারের নিজের ভাষায়-_-“শাস্তিপবের এক 
স্কানে নারদের দুর্দশার কথ। লেখা আছে। সেই মুলশ্ত্র ধরিয়া মনের সাধে 
যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি।” মাম] নারদ এবং ভাগ্নে পর্বতের 
স্থল রসিকতার সহিত শেষ দ্বিকে যথাসস্তব প্রেমতব্ব-প্রকুতিতত্বের সামান্ 
মাত্রা মিশাইয়। হাল্ক1 ধরনের হাস্যরস পরিবেষণ কর হইয়াছে। 

(৩) তৃতীয়__আলিবাবা (১৮৯৭)__-তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য। আলিবাবা ও 
দহ্থযদল- কাহিনী অবলঘ্বনে রচিত নাচ গান ও রসিকত। এবং গল্প-রসের মধ্যে 
এই রঙ্গনাট্যের প্রাণশক্তি নিহিত। নাটকখানি বন অভিনীত এবং রঙ্গনাট্য 
হিসাবে উল্লেখযোগ্য | 

(৪) প্রযষোদ্বরঞ্রন-_-( ১৮৯৮) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য । কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীর 
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সাহায্যে, “মানুষের ওপর রাগ কর। আর ভগবানের ওপর রাগ করা একই 
কথা” এই তত্বটিকে ব্যক্ত কর] নাটকের উদ্দেশ্ঠ। 

এই নাটকের আদল উদ্দেশ্ত_-''জয়স্তী” বুভীর-_“দে রাম! মানুষ দে" 
ধুয়োটির মধোই আছে-__মাহষের মত মানুষ চাই-যে প্রত্যুপকারের কামনা না 
রেখেই মানুষের উপকাঁর করবে-_মান্থষকে ভালবাসবে । দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসে 
মুক্তি নেই, মন্ন্যাসে 'শাস্তি' নেই--বিশ্ব প্রেমে শাস্তি, তাহাতেই মুক্তি | তবে 
এতবড তত্বকে এত হালকা পাত্রে পরিব্ষেণ করায় তত্বের গুরুত্ব, একেবারে নষ্ট 
হইয়| শন] গেলেও, খুবই কমিয়া গিয়াছে । 

(৫) কুমারী ( ১৮৯৯ ) তিনাঙ্ক_-কাপ্পনিক নাটক (গ্রস্থাবলীতে “নাট্য 
কাব্য”-__বলিয়] চিদ্ছিত)। “কুম।বী? পুজার প্রথ। বা ব্রত কথা অবলম্বনে লিখিত- 
আনন্দ-পরিণাম নাটক। শাস্ববিছিত ধর্মেব উপর মর্মবিহিত ধর্মের স্থান এবং 
ধর্ম সাধনায় ব্রাহ্মণ চগ্াল সকল জীপে্রই সমান অধিকার--এই ভাবটিই 
নাটকেপ আত্মা । 

(৬) জুলিয়া (১৯০০ ) তিনাঙ্ক_আনন্দ-পরিণাম শাটক। বোগদাদের 
কাঁলিফ হারুণ-অল-রসিদের আত্মত্যাগ-মহত্বের একটি কাহিনী অবলম্বনে বচিত। 
জুলিয়া ও গানেমের একান্তি ঢ প্রেমের পরিচয় পাইয, জুলিয়ার রূপে মু+ হওয়া 
সত্বেও, কালিফ গানেমের হুত্তে জুলিয়াকে অর্পণ করেন ; তিনি প্রেমের মর্ম 
অন্গভব করেন__বুঝেন__“ প্রেমের তুলনায় রাজ্য এশ্বর্ধ মহাশক্তি পরমাণু 
হতেও তৃচ্ছ'*যেখানে প্রেম সেখানে মহার্দান আত্মত্যাগ ' নাটকখানির 
অন্ত ফলশ্রুতি_“িশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।' 

(৭) বক্রুবাহুন (১৯*) পৌরাণিক নাটক । চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বক্রবাহনের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গাণ্তীবী অজজুনের ওরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে 
বক্রবাহনের জন্ম । নিয়তির মিষ্ট পরিহাস-_ক্ষত্রিস অভিমানের ধর্মক্ষেএরে 
পিত।র সহিত পুত্রের ছন্দ অনিবার্ধ হইয়। উঠে। এই দ্বন্দবেরই ঝপ ও পরিণতি 
এই নাটকে প্রকাশিত । 


২৮৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। নাটকবিচার 


(৮) সাবিত্রী_( ১৯০২) চতুরম্ক পৌরাণিক নাটক-_পাতিত্রত্যের 
তথ প্রেমের মৃত্যুপ্জয়ী শক্তির মহিমা প্রদর্শন__-এই নাটকের উদ্দেশ্য । কাহিনীর 
স্বকীয় রসমূলা চিরস্তন। নাট্যকার রসের অভিব্যঞ্জনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারেন নাই । 

(৯) অগ্তম প্রতিম1 (১৯০২) 

(১) রেদৌরা। (১৯০৩ )-__পর্চাঙ্ক গীতি-নাট্য-_উপকথাশয়ী 'প্রেম”- 
রসাত্মক নাটক। চীন রাজকন্যা বেদৌর। ও খালেদানের রাজকুমার কমরল- 
জমানের 'ন্বপ্নময় প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত” । জুলিয়! নাটকের মধ্যেই 
এই নাটকের জন্ম-বীজ পাওয়! যায় “এই রকম রাত্রিকালেই চীনরাজকুমারী 
বেদৌর1 বাগানের মর্ষর বেদীর উপর বসে সখীর্দের সঙ্গে গল্প করতে করতে 
ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর ঘুমচোখে নিজের পাশে ধুযস্ত রাজকুমার কমরলজমানকে 
দেখতে পেয়েছিল ।” শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকখানির মূল্য খুব সামান্যই । 

(১১) বঙ্গের প্রতাপ-আদ্িত্য- (১৯০৩) পঞ্চাঙ্ক এতিহাপিক নাটক। 
বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদ্রিত্যের জীবনকে ট্র্যাজেডি-রস-পরিণতি দান করা 
নাটাকারের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ঘটন1-বিষ্তাসে কান্ননিকত। এত প্রশ্রয় পাইয়াছে, 
চরিজ্র সুষ্টিতে চমৎকার অপেক্ষা চমক স্ষ্টির প্রবণত] এত প্রকাশ পাইয়াছে যে 
নাটকথানি মেলোডামার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই । নাটকখানি বন্ধ 
অভিনীত এবং হিন্দু-মুসলমানের সমবাঁয়ে ভারতে নব জ্বাতীয়ন্পার উদ্বোধনের 
জন্ত নাটকথানির প্রচার উল্লেখযোগ্য । 

(১২) রঘুৰীর (১৯৩ ) পথ্চাঙ্ক বিয়োগাস্ত কর্প-তিহাসিক নাঁটক-_-একট! 
এতিহানিক পরিস্থিতির আবরণ দিয়া অনৈতিহাসিক বিষয়কে নাটকে রূপদান 
কর! হইয়াছে_-এবং রূপ ও অতি নাটকীয় ঘটন] বিন্যাসে ও চরিব্র-আচরণে 
গভীর ও গভীর জীবন-সমালোচন। হইতে পারে নাই। 

রঘুবীর ভীলের কুমার--অনস্তরাও তাহাকে সস্তানন্সেহে খধিতুল্য করিয়া 
গড়িয়াছেন--পুণ্যময় জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ জীবন' দান করিয়াছেন--'নিফাম 
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কামনা” শিখাইয়াছেন। ফলে ভীলের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাসাদ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। রথুবীর দ্বিজত্বে দ্বিজকেও হার মানাইয় দিয়াছে । অনস্ত 
প্লাওয়ের এবং জন্মভূমির দারুণ দুযোগেও সে শান্ত ও অহিংস থাকিতে সঙ্কল্পিত-_ 
অদৃষ্টের উপর অস্বাভাবিক অটুট আস্থা রাখিয়াছে। রঘুবীরের জীবনে দন্দ-_ 
সদ! ভয়--কখন কি করি। দশ্ন্যগৃহে 
জন্ম মোর-_ক্ঠোরতা-_-জীবনের বাজ 
উপাদান । সদা ভয়__আপন হারায়ে 
কবে কার সর্বনাশ কি। জন্ম সঙ্গে 
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ুরতা-__-জন্ম সঙ্গে 
পেয়েছি যে শোণিতেও তৃষা--দ্বিজদত্ 
জ্ঞান-আচরণে অনাদরে এতকাল 
অদ্ধীমূত পড়েছিল হঁদয়ের মাঝে । 
কিন্ত হায়! মরণ তো “হালন] তাহার । 
নী কী ধ ঁ 
হৃদয়ের নিভৃত গুহায়-_নিদ্রালসা প্রতিহিংসা 
প্রবৃত্তি আমার সেই মত তুলে বুঝি 
বিষম ঝঙ্কার। 
শেষ পধস্ত রক্তের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে নবজাত সংস্কার ভায়া 
গিয়াছে-_'রঘুবীরণ “রধুয়া"য় পরিণত হুইয়াছে। 
নাটকথানি বহু অভিনীত। নাট্যাচাষ শিশিরকুমার ভীছুড়ী মহাশয়ের 
অভিনয় প্রতিভার স্পর্শে “রঘুবীর' দীর্ঘাুলা ও করিয়াছে। 
(১৩) বৃন্দাবন-বিলাস (১৯*৪)_গীতিনাট্য। প্রেমময় শ্রীরু্ণ 
জগতে প্রেমরাঁজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত, ভাগ্যবান মানবের ঘ । ঘরে প্রেমভাৰ 


প্রকাশের জন্ত-.."""বালক মুভিতে গোকুলে যে লীল করিয়াছিলেন সেই 
জীল। এইখানে উপস্থিত। 
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(১৪) বঞ্জাবভী (১৯০৪ )--&তিহাসিক-কল্প। ধর্মমাহাত্ম্য-মূলক 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অতিপ্রাককৃত-ঘটনার সংযোগে ধর্মের মাহাত্ম্য 
যতই বৃদ্ধি পা'ক, নাটকের প্রাণশক্তি কমিয়া গিয়াছে । উচ্চ আদর্শে 
অন্গ্রাণিত চরিত্র আছে যেমন একাধিক, তেমনি তাহাতে অবাস্তবতার দৈম্যও 
আছে যথেষ্ট। নাটকখানি উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের মর্ধাদীয় উন্নীত হইতে 
পারে নাই। 

(১৫) উলুগী (১৯০৬ )_পর্চাঙ্ম পৌরাণিক নাটক। এই নাটকে 
“জ্রিলোক বিশ্রুত] ধর্্জ্ঞা 1” প্রধানা পতিব্রত1 “উলুপীর পতিভক্তিকে পুক্- 
বাৎসল্যের প্রতিদবন্্ী রূপে দাঁড় করাইয়া শেষ পর্যন্ত জয়ী কর! হইয়াছে । 
উলুগী অঞ্জন-পত্বী-নাগরাঁজনন্দিনী_ইলাবস্তের জননী | স্বামীর কার্ধহানি 
হওয়ার ভয়ে সে ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা করে স্বামী যাহাতে তাকে 
ভুলে যান । কিন্তু নারদ হাত দেখিয়। বলিয়াছেন-_-তাঁর ভাগ্যে “পুজ্রশোক? 
আছে, আরো বলেন-__“নাগনন্দিনি, তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ।” 
নারদের-দেওয়া “সপ্তীবন-মণি' পিতার কাছে রাখিয়া উলুপী অদৃষ্টের গতিরোধ 
করিতে ছুটিয়া যায় এবং পুত্রকে বলিয়া যায়, “তোর পিতার চবণে আশ্রয় 
নে। যদ্দি তোর পিতার কখনও জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে প্রাণরক্ষা 
করিস। আমা হতেও যদি তোর পিতার মৃত্যুভয় অনুমান ক্রিস, আমাকেও 
হত্যা করতে কুন্তিত হস নি।, আত্মহত্যা মহাপাপ অথচ স্বামিঘাঁতিনী 
হওয়ার পরিণাম এড়ানোর উপায়ই বাকি? এই ময় গঙ্গ। ভীম্মকে বধ 
করিবার জন্য অজ্ুনকে অভিশাপ দেন--“সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক 
স্বান।” উলুপীর এঁকাস্তিক পতিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়1 গঙ্গ৷ অজুনকে শাপমুক্ত 
করিবার উপায় জানাইয়। দেন-_“পুত্রহন্তে যদি কখনও অজুর্নের বিনাশ হয়, 
তবেই তার মুদ্ধি- মুক্তির অন্য উপায় নেই”__-উলুপী ম্বামিভক্তির প্রেরণাতেই 
স্বামি-বিনাশের জন্য উঠিয়। পড়িয়! লাগেন-_পুত্র বক্রবাহনের হস্তে অজুরনের 
বিনাশ ঘটাইবার জন্য******সব শক্কি নিয়োজিত করেন । এমন কি ইলাবস্তের 
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মৃত্যু ঘটাইতে ইতভ্ততঃ করেন না। শেষ পধন্ত''-সঙ্গীবন-মণি স্পর্শ করাইয়া 
অজুনের প্রাণরক্ষা করেন-_ম্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা আদর্শ স্থাপন করেন। 
ইলাবস্তের মত দেশের জন্য ধর্ধের জন্য আত্মবলি দেওয়ার উদার আহ্বানে 
নাটক শেষ হইয়াছে । নাউকখানির পরিণাম বিয়োগান্থ বা শুধু মিলনাস্ত 
বলিলে যথেষ্ট বল! হয় না। 

(১৬) শিরী-ফরিদ্ ( ১৯:৬) (নাটিকা )। 

(১৭) পছ্গিটী (১৯০১)- পঞ্চাঙ্ক এতিহাপিক নাটক। চিতোরের 
রাণ| লক্ষ্মণসি'হের খুল্লতাঁত ভীমশিংহের পত্বী--ণীরাঙ্গনা পদ্মিণী সতীত্ব 
রক্ষার জন্য ধর্মীনলে আম্মাহুতি দিয় ভাবতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন? 
পেই ইতিহাস-বিখ্যাত বীরাঙ্গনীপ কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। 
দিল্লীর বার্দশাহের বেগম নপীবনের উপকথ] বুনিয়। নাট্যকার যে কাহিনী 
পরিকল্পনা করিয়া ছন, তাহাতে রোমান্সের কল্পন।-বিশাস এবং জটিল কাহিনী 
রচনার শক্তি যতই প্রকটিত হউক, উতকটভাবে ইতিহাসের ভাবগাভীর্ষের 
হানি ঘটিয়াছে। তবু নাটকখানির ভান্গৌধব উল্লেগযষে|গ্য-হিন্দুভা৫তের 
দুর্বলতার কারণ স্ন্দরভাবে ব্যাখ্যা কর হইয়াছে -মনৈক্যই যে পরাধীনতার 
মূল কারণ “সবারই কর্তৃত্বাভিমান' যে একতা -সম্পাদনের পরিপন্থী তাহ] উচ্চ 
কেই ঘোষণা কর] হইয়াছে --“এ পোডা ভারতের ভাগ্যে এত যে, । আনার 
বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে সমধ্মী তডিতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্কায় এব! 
কেউ কারো কাছে অবস্থিতি করতে গাঁরে না1” শোবার মুখে ইঙিতও 
দেওয়া হইয়াছে_-“আমরা] হ'লে মাতৃদায়গ্রন্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে 
দ্বারে গিয়ে গলায় বন্ব দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম, আর সকলে মিলে এক 
জনকে কর্তা করে, তার আদেশে অস্ত্র ধরে-_পৃরথ্থীরাজের হত্যার, 
সোমনাথ-বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংসের প্রতশোধ নিতুম। 
বিধর্মারা মিলতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মন স্থান দ্রিয়ে আপনার 


করে নিতুম।” রাজনীতিতে নীতির স্থান সম্পর্কেও আলোচনা করা 
১৯ 


২৯০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা] ও নাটকবিচার 


হইয়াছে । যেখানে লক্ষ্মণসিংহের কাছে--“মাতৃতৃষি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের 
একমাত্র উদ্দেশ, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ববিহিত অক্ষয় স্বর্গ 
পুরম্কার, তখন এরূপ মহৎকার্ধের জন্য কুট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি? 
পুরোহিত এবং ভীমসিংহ- নীতি-ধর্মকেই বড় স্থান দিয়াছেন ; নীতি-পথ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার। স্বর্গ-সথখও পাইতে চাহেন না। ভীমসিংহের 
দৃঢ় অভিমত-_“ভারত-সম্তান নীতিবজিত হ'লে স্থির জানবে, আর কখনও 
মাথা তুলতে পারবে ন”। (মহাত্স। গান্ধী ভীমসিংহেরই অহিংস সংস্করণ ) 
ধর্মগৌরবকেই ভারতবাসী বড গৌবরুব বলিয়া মনে করে। (আলাউদ্দিন 
চত্রিত্রটিকে দিখিজয়ী নাটকের নাদরশাহের পূর্ব সংস্করণ বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে ।) 

(১৮) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭)__এঁতিহাসিক নাটক। 

(১৯) বুক্ষঃ ও রমণী (১৯০৭ তিনটি অস্কে এবং একটি ক্রোড় অঙ্কে 
নাটকখানি সমাধু। কাল্পনিক প্রেমমূলক নাটক--রাঁক্ষম শৈলেশ্বরের প্রতি 
মানবী সর্বানীর ভালবাঁপ করুণার পেতুবন্ধে দুইটি হৃদয়ের মিলন__-এই 
নাটকের উপস্াপ্য। , বিশেষ প্রচার্ধ -“করুণায় সংসারের শোভা শাস্তির 
অস্তিত্ব; জীব করুণ! কর--করুণা কর--”। নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছু 
নয়। 

(২) ড'দবিবি (১৯০৭ _-পথ্থাঙ্ক এতিহাসিক নাটক । বীরাঙ্গনা-_ 
চাদ্দবিবির শোর বীধময় জীবনের কাহিশী অবলম্বনে রচিত বিষাদ-পরিণাম, 
রোমান্টিক-দীতিক নাটক। এিহানিক নাটকের উপযুক্ত শান্তববকতার 
আবহাওয়া কাহিনী-পরিকল্পনার দোষে অনেকট! লঘু হইয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহ , 
তবে এ নাটকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ-“মাতৃমন্দিরে আত্মবলি'র প্রেরণা সঞ্চার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন**যে মরতে জানে তাকে মারে কে ?”--এই উক্তির 
উত্তরে মল্পজীর উত্তর-ষে মাতৃমন্দিরে আত্মবলি দিতে এসেছে সে নিজে না 
মরে গেলে তাকে ছুনিয়া থেকে সরাবে কো? যে সয়তান সরাতে চাইবে 
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সে মায়ের চারিধারে হাজার প্রাণের বেড়া সুষ্টি করবে--দেশের জন্ত গ্রাণোৎসর্গ 
করাগ উদ আহ্বান। টার্দবিবির আহ্বান--( পঞ্চম অঙ্কের ৬ দৃশ্টে ) “কে 
কে আছ তরুতপবাসী চ'লে এস। জীবন তুচ্ছ ক'রে সম্ভোগ-সম্পদ তুচ্ছ করে 
_মান, যশ, নাঁষ, গৌরব, জন্ম্মির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চিরদিবসের জন্ 
আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ চলে আস”__পরাধীন ভারতবামীকে 
উদ্বোধিত করাঁরই আহ্বান । 

(২১) নন্দকুমার (১*৮। মহ্বাগাজ নন্দকুমারের ফাপিব্র ব্যাপার লইয়। 
রচিত এতিহামিক নাটক। ইংরেজশাসনের সমালোচনা করা তথ 
দেশাত্বোধ সঞ্চার করা নাটকথানির উদ্দেশ্ু। 

(২২) দাদা ও দিদি (১৯০৮) রঙ্গনাট্য। 

(২৩) অশোক (১৯০৮) এতিহাপিক বাক্তি_-ভারতের গ্রে্ঠ সম্রাট 
অশোকের জীবন-কাহিনী কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচিত । ইতিহাস কিংবদস্তী 
এবং অতিগশ্রারৃত ঘটনাব সংযোগে নাউকখানি গঠিত। কেবল গল্পরসের 
দিকেই অধিক জোর দেওষা হইয়াছে বশিয়া নাটকখানি চরিত্র-স্থষ্টির এবং 
ভাবের দিক দিয়া তেমন গভীর হইয়| উঠে নাই । 

(২৪) বাসন্তী (১৯*৮) প্রস্তাবনা-সহ একটিমাত্র অঙ্কে (৮ম **যুক্ত) 
কাল্পনিক গীতিনাট/খানি সমাপ্ত। “নিদাঘ-নিশথের স্বপ্রপ্পরাজা (মিড্‌সামার 
নাইটস্‌ ড্রি')_-একটিকে রূপণবৃদ্ধের বিবাহবাতিক-_অন্যপক্ষে যু্ক-যুবতীন্ 
হায় ও কর্তব্যবোধের ছন্দ-সমাবেশে প্রহমনজ্ক গীতিনাট্য । 

(২৫) বরুণ। (১৯০৮) তিনাঙ্ক গীতিন|ট্য_ রোমান্স-স্থলভ কল্পলোকের 
জীবন-_-কিরাতপালিতা৷ রাঁজনন্দিনী বরুণার সহিত কক্কণরাজপুত্র পুগুনী.কর 
প্রেম ও ব্বাহ রূপায়িত। 

(২৬) ভূতের বেগার (১৯*৮) ছুই-অস্কের বুজনাট্য। চাকরীমোহ্‌ 
ও সনরেপণ লইয়। রঙ্গ-ব্যঙ্গ। আসল বক্তব্য £_ভাং পব, ধাদের দেশ আছে, 
াদ্দের চাকরী থাক। না থাক উভয়ই তুল্য, তারা দেশে যাও । মান অভিমান 


২৯২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাঁটকবিচার 


বিলজ্জন দিয়ে ভগ্নদেহে নগ্রপদে মা বস্থমতীর সেবা কর-_ম1 ভারে ভারে 
ধনধান্তের ভাল! শিয়ে তোমাদের তৃপ্তিসাধন করবেন । 

(২৭) দৌলতে দুনিয়া (১৯০৯) চতুরঙ্ক নাটক। (সপ্তমপ্রতিমারই 
সংস্করণ বিশেষ ) উপকথা-মূলক কাল্পনিক রোমা্টিক কমেডি । 

(২৮) বাঙ্গালার মসনদ (১৯১০) পঞ্চাঙ্ন এতিহাসিক নাটক- বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়1, সরফরাঁজকে হত্যা করিয়। আলিবদ্ধণ বাংলার মমনদ অধিকার 


করেন--এই এতিহাসিক ঘটনাই রোমান্টিক রীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছে । 
নাটকখানি বিষাদান্ত বটে কিন্তু উ্রযাজেডার মধ্যাদাঁয় উন্নীত হয় নাই। 


(২৯) পলিন (২ মাচ্চ, ১৯১১ )- তুরস্কের স্থলতান “আলমামুনে'র 
কাহিনী অবলম্থনে রচিত তিনাঙ্ক কমেডি । উতকল্পনার আঁতিশয্যে কাহিনীটি 
রূপকথায় পরিণত হইয়াছে । গর্ভাবস্থায়-পরিত্যক্ত1! আলমামুনের প্রথম। পত্বীর 
গর্ভে পলিনের জন্ম__সিস্তানের রাণী আইরিন-কর্তৃক পলিন পুরুষবেশে পালিত 
_ নিরুদ্দেশ পত্বীর জন্য সম্বাট আলমামুনের ব্যাকুল অন্নসন্ধান_-শেষ পর্যন্ত 
আলমাঁমুনের কন্তা রেবেকা পুরুষবেশী পলিনের রূপে পাগলিনী-_আঁলমামুনের 
মহাসমস্তা (৩০) উপসংহারে আলমামুনের সমস্ত সমস্যার সমাধান । 

মিডিয়া (১৪ই জুলাই, ১৯১২)-_কল্পনামূলক তিনাঙ্ক কমেডি। 
ইজিয়ামের কন্যা যিডিয়া। আলমনন্থর ইজিয়াসের রাজ্য অধিকার করিলে 
ইজিয়াম বনে বাস করেন এবং মরণের সময় কন্তাকে বলিয়। যান-_-আমার 
গুরু ছাড়! আর কারো আশ্রয় গ্রহণ ক'রো! না।” গুরু জিবার-_জ্ঞামীর 
শিরেোমণি--মিডিয়ার কাছে উপস্থিত হন-_পরিচয়ও দেন এবং ইঞ্জিয়াসের 
মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের সন্বল্প করেন তথা বিজ্ঞানবল ও পাশব বলের প্রভেদ 
দেখাইবার সঙ্থল্প করেন। প্রকৃতির পরিহাসে-_মিডিয়। অজ্ঞাতসারে সেই 
আলমনন্থরকেই, প্রাণ দিয়। বসেন যাহার প্রাণ লইবার জন্ত তাহার একাস্তিক 
সঙ্গয় ছিল। শেষ পধ্যস্ত প্রেম জয়ী হয়। জিবারও জড়প্ররুতির প্রতি পরমাণুর 
অন্তরালে চৈনন্তময়ীর লীল! দেখেন। প্রেমের কাছে শক্তির পরাজয় ঘটে। 
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জিবারের শেষ প্রীর্থনা-__জাঁগেো! মা চৈতন্তরপিনী-__জড়বিজ্ঞানের পিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর। 

(--বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্বে নাট্যকারের নিজেরই সিদ্ধাস্ত।) 

(৩১) খশাজাহান (২৫শে জুলাই, ১৯১৯) এ্তিহাসিক নাটক- দিল্লীর 
সম্রাট সাজাহান এবং মালবের স্থবেদীর খাঁজাহানলোদীর বিবাদ-_খাঁজাহানের 
পরাজয় ও শোচনীয় পরিণতি নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য ; গৌণ উপস্থাপ্য-_ 
মহাবৎ-কন্তা “পোফিয়া” ও নারায়ণ রাও-এর প্রণয় কাহিনী; অর্থাৎ ইতিহাস ও 
রোমান্স (প্রহেলিকাময় ) সংযোগে রোমার্টিক নাটকখানি পরিকল্লিত। 
সোফিয়া ও স।খাসুশবাঁও-এর চিতাশয্যায় ফুলশধ্য।-শয়নে হিন্দু-মূসলমানের 
মধ্যে মিলন-কামন। ব্যক্ত হইয়াছে। 

(৩২) ভীম্ম (১৯১৩) পঞ্চাঙ্ক-_( প্রস্তাবনা ১+৩+৭+৫+৫+৭ পট- 
পরিবর্তন মোট ৩* দৃশ্য ) পোরাণিক নাটক। জন্মের পূর্বব হইতে মৃতু পর্য্যস্ত 
_ভীম্মের বিরাট জীবনের নাট্যরূপ। নাবী-চরিন্রের মধ্যে “অন্বার এবং 
পুকষ চরিত্রের মধ্যে ভীম্মের চরিত্রের ছন্দ চিত্তাকর্ষক । ভীম্মের মত বীরের 
পতনে শোচনীয় পতমের তথা ট্রাজেডির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, কৃষ্ণভক্তি-রসে 
সমন্ত বিষাদ-বেদন! নিমজ্জিত হইয়। গিয়াছে । 

(৩৩) কুপের ডালি (১৯১৩--২৩শে অক্টোবর ) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য_- 
বোখারার নবাব প্রভৃতি পাত্র পাত্রীর পরিকল্পনায়__-“আগাগোড়া.."ফাকিয় 
গান” রোমান্সময় রঙ্গনাট্য। 

(৩৪) নিয়তি (১৯১৪, ৯ এপ্রিল) তিনাঙ্ক উপকথা-মূলক বা কল্প এতিহাসিক 
নাটিকা। কৌশান্বীরাঁজ উদ্দয়নক্কে কেনে স্থাপন করিয়া কয়েকটি কল্পিত 
পরিষ্থিতির সাহাধ্যে জীবনে নিয়তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 
ভাড দত্ত লোৌভবশে নিজের জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছে-_ভাড দত্তের 
পত্বী মাঁগন্ধী লেডী ম্যাকবেথের মতই কাধ্য করিম ।ছে***লেডী ম্যাকবেখের মতই 
হাতের রক্কের দাগ তুলিতে ন৷ পরিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । পালিত- 


২৯৪ নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


পুত্র ঘোষককে মারিতে গিয়া ভাভ দত্ত--উদয়নের কথায় বল৷ যাউক--পুত্রকে 
মেরেছ, তার জন্ত স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভাগনীকে-**নিজের কুল নিমু'ল 
করেছ।” নাটকখাঁনি অবশ্ঠ ট্র্যাজেডি পরিণাম হয় নাই , ঘোঁষক ও শ্ামাবতীর 
মিলনে এ উতৎপবে নাটিক! শেষ হইয়াছে । *ঘটনা-বিন্তাসের তথ] পরিস্থি তি- 
কল্পনার দুবর্বলতাব বা অনৌচিত্যর জন্য ক্ষীরোদ প্রসাদের গুরুত্বপুণ সিও 
লখু হইয়। পড়ে । 

(৩৫) আহেরিয়া! (২*শে জান্রষারী, ১৯১৫) “তিহাদিক নাটক না 
বলিয়া এতিহাসিক-কল্প বা! ইতিহা-বলয়িত রোমান্টিক নাটক (পঞ্চাস্ক)। 
আহেরিয়া-উৎসব-উপলক্ষ্যে পপস্পর-বিরোধী দুই পক্ষের-_-(বারাহা-লাঙ্গাই এবং 
ভড়ি বংশের ) তীব্র ছন্দের মধ্যে-_বারাহাঁপতি মুলপ্নাজের-অধীশ্বর মুলরাজের 
কন্য। কেতু ভট্টিবংশ জাত তনোটেখর তন্থরায়-পুত্র দেববায়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয় 
এবং তাহাকে হৃদযমশ সমর্পণ করিয়া বসে। উভয়ের মিলনেব পথে 
অন্তরায় ্াড়ায়_ধেবরায়ের মাতাব প্রতিশোধ-ক্কামন]__কেতৃব প্রতি 
নিদ্দেশ--দতোমার শ্বশ্ুপহত্তার মুণ্ড আমাকে উপহার প্রদ্দান কর।” কেতু 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়. ক্ষত্রিয়নন্দিশীত্ব প্রতিষ্িত করে- মুলরাজের মুণ্ড লইয় 
কমলার কাছে উপস্থিত নয়। নাটকথানির প্রাণশক্তি উল্লেখযোগ্য । 

(৩৬) বাদশ] জাদী (৩১শে ছিসেম্বব, ১৯১৫) কপ্পনামূলক নাটক। 

*(৩৭) রামান্ুজ (৩০শে জুলাই, ১৯১৬) পথাঙ্ক ' দৃশ্তা সংখ] - প্রস্তাবন! 
১+৩+৭+৬+৮ 1 ১০-৩৫)__ধর্মমূলক চরিত নাটক-_(নামে চরি৩ শাটক 
স্বূপতঃ অতিপৌরাণিক অর্থাৎ প্রতিপ্রারুত ঘটশাপুর্ণ নাটক। কোন চপিত্রই 
গুচিত্ের গণ্ডার মধো নাই। না। ভীবনে বূপ * ছন্ব, না তত্বালোচনা-_ 
কোনটিই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। 

(৩৮) বঙ্গে রাঠোর (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) পঞ্চান্ব, "এইঁ্িহাসিক নাটক” 
নামে পরিচিত ইতিহাস-পটভূমিক, কাল্পনিক, রোমান্টিক এবং বিষাদ্দাস্ত নাটক। 
হিন্ুবীর “রজলালে”্র্‌ প্রতি পাঠান উজীর স্থলেমানের কন্তা কলিবেগমের 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ২৯৫ 


অনুরাগ এবং উভয়ের প্রাণ দেওয়া-নেওয়াঁর কাহিনী রূপায়িত। নাট্যে রোমান্স 
বলিলেই এই জাতীয় নাটকের স্বরূপ ভাল ব্যাধ্যা কর] হয়। 

৯) কিম্পরী (১৭ই আগষ্ট) ১৯১৮) তিনাঙ্ক গীতি-নাট্য। কিন্নর রাজ- 
কন্তা ভদ্রা ( কিন্নরী ), বিদ্ধারাজপুত্র সৃধন ( মানুষ )__-এই উভয়ের প্রণয়- 
কথ। লইয়া এই নাটকের কাহিনী কল্পিত) স্থধন অদ্ভুত করুণাময় করুণাবার 
শাক্যসিংহের পুর্ব রূপ, আর কিন্নরী__শাক্যসিংহের প্রিয়তমা মহিষী গোপা । 
প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে করুণা-তন্তব প্রচার এই নাটকখানির অন্যতম 
উদ্দেশ্য । 

(৪") নন্দ।কনী (১৪ই এপ্রিল, ১৯১১) তিনাঙ্ক পৌরাণিক নাটিক-_গঙ্গা- 
শাস্তন্ুর পরিণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। (অভিশপ্ত অষ্টবন্থকে গর্ভে ধারণ 
করিয়! মুক্তি দেওয়ার জন্য গঙ্গ! শান্তন্থর পত্বীত্ব স্বীকার করেন:: ভীম্ম অষ্টম 
বন্থর মর্তা দেহ )। 

*(৪১) আলমগীর (৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১) পঞ্চাঙ্ক এতিহাদপিক নাটক। 
নাটকখানিতে ওরংজীবের, ১৬৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৬৮* খ্রীঃ পর্যন্ত-_এই ছুই 
বৎসরের রাজনৈতিক জীবনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ কর] হইয়াছে । ইহার উপর 
রূপকুমারী কাহিনী, ভীমপিংহ, জয়সিংহ-কাহিশী এবং উদ্দিগ " কাহিনী 
মিশাইয়া নাট্যকাহিনীর কাঠায়ো গঠন করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় চরিত্র 
আলমগীর এখানে নিষ্নলিখিত ছন্দের সম্মরধীন £- 

(১) পারিবারিক ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিষোগী--তাহারাই মোহিনী প্রেয়সী 
উদ্দিপুরী (২) রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী _-রাজপুত-গৌরব মহারাণা রাঙজসিংহ 
(৩) অন্তরের ক্ষেত্রে প্রতিঘন্দিতায় নিযুক্ত আলমগীর সত্বা এবং ভতরকার 
মানব-সত্। (দেবদূত )। সমস্ত ক্ষেত্রেই আলমগীর পরুদস্ত হওয়া সত্বেও 
নাট্যকার আলমগীরকে “অপরাজেয়” রূপে দাড় করাইতে চাহিয়াছেন। এই 
দিক দিয়! নাটকখানি ট্রযাজি-কমেডির পরিণতি ল। , করিয়াছে । কল্পনাতিরেক 
এবং গঠনগত দোষ ক্রটি থাক সত্বেও নাটকখানির মঞ্চ সাফল্য উল্লেখযোগ্য । 


২৯৬ নাটাসাহিতোর আলোচন। ও নাটকবিচার 


বিশেষতঃ নাট্যাচাষ্য শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ী মহাঁশয়ের আভনয়ে নাটকখানির 
খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়। দিয়াছে । 

(৪২) বত্বেখবরের মন্দিরে (১৮ ডিসেম্বর, *৯২১) তিনাস্ক সামাজিক-কল্প 
নাটক। শিন্রাত্রির পটভূমিতে বীরনগরের জখিদীর পুত্র বার 'বত্বেশ্বর” এবং 
রায় নগরেব ভূমাধিকারী রাজা কত্তিবাসের ভগিনীপতি মথুর মোহনের কন্তাঁ_ 
“হরমা"র রোমার্টিক প্রেম কাহিনী ও মিলন--তংসহ-(১) ইংরেজী শিকিত 
মেয়েলি স্বভাব পুরুষ “রমণীচরণ ধলে'র-_এবং “কাপুড়ে সভাতা'র সমালোচনা । 

€২) মন্দির প্রবেশে জাতি ভেদ কুসংস্কারের নিন্দা__“যদি জাত হিসাব করে 
মন্দিরে ঢুকতে হয়, তা হ'লে বুঝবো, হয় সে জডের জড পাথর, নয় সে ধনীর 
খোসামদ করা দেবতা |” 

(৪৩) বিদুরথ (-* মার্চ, ১৯২৩) পঞ্চাঙ্ক বৌদ্ধমাহাত্য-যুলক নাটক-__যদ্দিও 
নাট্যকার লিখিয়াছেন-_-“বুদ্ধের উপাখ্যানে নাগপতি কন্ত। চিত্র ও বিদূরথের 
কাহিনী পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানের এতিহাসিক অংশের 
উপর ভিত্তি করিয়। এই নাটক রচিত হইল”_তবু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে এতি- 
হাঁসিক নাটক বল] চলে না, বরং এই কথাই বলা চলে ষে সমগ্র নাটকের মধ্যে 
একট পৌরানিক নাটক-ম্থলভ অতিপ্রাকৃত আবহাওয়। বর্তমান । 

(৪৪) গোৌলকুগা। (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) ইতিহাসের মলাটের মধ্যে 
প্রেমের উপাখ্যান- গুরংজীবের গোলকুণ্ডা জয়ের এতিহামিক ঘটনার ভিত্তির 
উপর, ওুপংজীব পুত্র মহম্মদের সহিত গোলকুণ্ডার সুলতান কুতবসা'র জোষ্টা 
কন্তা মণিজার বিবাহের কাহিনী--শেষদিকে, অস্্বল এবং অহিংসা ও 
সত্যবলের বন্দে সত্যের জয় ঘোষণ। কর! হইয়াছে-__ওুরংজীব স্বীকার কপ্িয়াছেন 
--“ছলনায় নিমিত অস্ত্র দিয়ে সত্যকে ধ্বংস কর! যায় ন1।৮ 

(8৫) জন্পদ্ত্রী (২* ডিসেম্বর, ১৯২৬) তিনাঙ্ক উপকথা-মুলক (উদয়ন-কথা 
বিষয়ক) নাটক । অবস্তীর-রাজ। চগ্দেবের কন] “জয়ন্ত্রী” এবং কৌশাস্বী-রাজা 
উদয়নের প্রেম কাহিনী নাটকে উপস্থাপিত-_-তৎসহ স্থাপিত এই তত্বটুকু-_ 


নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ ২৯৭ 


“মানুষী শক্তি দৈবশক্তি অপেক্ষা হীন নয়; বরং অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ । সেই 
শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম সত্য” : সত্যের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছুই নাই | 

(৪৬) রাধা-কৃষঝ (১৯২৬) পৰ্ঝান্ক পৌরাণিক গীতি-নাট্য। রাধাকৃষ্ণের 
লীল1 ( আছ্য হইতে অন্ত পর্যযস্ত ) বূপকায়িত। 

*1৪৭) অরনারারণ । অগ্রহায়ণ ১৩৩৩. ইং ১৯২৬) পৌরণিক নাটক । 
( মভি"ীত _-১লা ডিসেম্বর ১৯২৬) নিয়তি-বিড়স্বিত পুরুষকাঁর অবতার কর্ণের 
ভ্বীবনের নাট্য রূপ কর্ণের জীবনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব ওতিষ্ঠা 
এই নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য । 

নাট্যক।স *'পোঁদপ্রসাদ রচিত উল্লিখিত নাটক-নাটিকাসমুহ (৪৭ খানি 
সম্মুখে রাখিয়া, এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে__নাট্যকারের দানের পরিমাণ 
যথেষ্ট প্রচুর । তবে দানে গুণগত মহমার হিসাব করিতে গিয়া, প্রথমেই 
যাহা মনে আসে তাহা এই যে সাতচলিশখাশি নাটক নাটিকার মধ্যে, 
চিত্তাকর্ষক বা উল্লেখযোগ্য হষ্টির সংখ্যা খুবই কম-_আলিবাঁব। ( রঙ্গনাট্য) 
বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য ( এঁতিহামিক ), রঘুবীর ( কল্প-এতিহাসিক ) ভীম্ম, 
( পে'রাণিক ), আলমগীর ( এতিহাসিক) এবং নরনারায়ণ ( পৌরাশিক )--এই 
কয়েকখানি ছাড়া অন্যগুলির জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ যে ইতিম্ ৯ বিশ্বৃত 
হইতে চলিয়াছে। ইহাদের মধোও বহু অভিনীত প্রতাপআদ্িত্য, আলমগীর 
এবং রথুধীর। (নাট্যাচাধ্য প্রশিশিরকুমার ভাছুডী মহাশয়ের অমর অভিনয় 
প্রতিভার স্পর্শে আলমগীর ও রঘুবীর সঞ্জীবিত )। 

এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে নাট্যকারের রোমান্স-রহস্য স্থির 
প্রবণতা খুব বেশী । এই কারণে কাহিনী-কল্পন1 ও চরিত্র স্থপ্টিতে, বাস্তবতার 
পরিবর্তে, অতিকল্পনা ও উতৎ্কল্পনার মাত্রা এত বেশি পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে, 
ষে স্থষ্টিগুলি মহৎ ব। বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই । উপকথাশ্রয়ী 
কাহিনীর কথ! ছাড়িয়াই দেওয়া াউক। “এরতিহাসিক' নাটক নামে চিহ্কিত 
নাটকগুলিও পোমান্স-সহথলভ চমকপ্রদ ঘটনা! ও চরিত্র-কল্পনা হইতে মুক্ত হইতে 


২৯৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পারে নাই। ফলে, এঁতিহাসিক নাটকের পক্ষে যে বাস্তবতার গুরুত্ব ও গানীর্ধ্য 
অপরিহার্য, তাঁহার অভাবে নাটকগুলি রোমান্স-জাতীয় রচনায় পরিণত হইয়া 
গিয়াছে। নাট্যকার জীবনের যে মাধ্যমে 'জীবন-সমালোচনা" করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহা জীবনের এঁভিহাসিক, পৌরাণিক এবং কাল্পনিক রূপ। 
(সামাজিক নাটক তিনি লেখেন নাই ) কাল্পনিক-কল্প কাহিনীর সাহাযে; এবং 
অবাস্তবকল্প চপ্সিত্রের মাধামে যে-সকল গুরুভাব তিনি পরিবেষণ করিতে 
চাহিয়াছেন, বানের লঘুত্বে মেই সব ভাব-সধগরের গুরুত্ব অনেক কমিয় 
গিয়াছে। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে জ্তীবনের কপ আছে, জীবন-সমালেঁচন। আছে, 
এবং ইতস্ততঃ বড বড় তত্বের প্রচারও আছে কিন্তু নাই ঘটন।, চরিত্র, ভাব, 
ভাবনা প্রভৃতি উপাদ্দানের মাত্রামমত।-জমিত নেই সর্বাবয়ববাগী মহাসঙ্গতি 
বাস্তবিকতার মাঁয়াঘোর--ঘে মায়াঘোর সুষ্টির গুরুত্ব ও গান্তীর্েযের জন্য একাস্ত- 
ভাবেই অপেক্ষিত। এমন কি ক্ষীরোদপ্রমা্দের সর্ব প্রশংপিত 'আলমগীর*__ 
নাট.কও, উল্লিখিত সঙ্গতি বহুগ্থলে ব্যাহত হইয়াছে । এই জাতীয় ব্যাঘাতের 
ফলে সাধরণীকতির * মাত্রা তথা রপনিষ্পত্তির মাত্রীও কমিয়! যাইতে বাধ্য । 
কোহিনী-রল” অর্থাৎ ঘটনা-কৌতৃহলের প্রতি অধিক মাত্রায় ঝোক থাকায়, 
ক্ষীরোদ প্রসাদের কাহিনী-কল্পণ1 রোমাঞ্চ-মপ ভ হইয়াছে ।, 

তারপর চরিত্র সুষ্টির কথা । ৪৭ খানি নাটকে বছুরসের বহু পাত্র-পাত্রী 
আছে বটে, “চপ্িতআ্র স্থি' বলিতে বিশেষভাবে যে বাস্তবকল্প রূপাদর্শ-রচন। 
বুঝায়-_কায়মনোবাক্যের আঁচরণেপ মধ্য দিয়া জীবনের ষে রূপ আভব্যক্ত 
হয় সেই রূপটিকে যথাযথভাবে ব্যক্তি-দর্পনে প্রতিফলিত করা বুঝায়, দেইরূপ 
“চরিত্র-স্থষ্টি' ক্ষীরোদপ্রপার্দের নাটকে খুব বেশী নাই। বাহা-আবেষ্টনীর 
সহিত ছন্ব--ইংরেজীতে যাহাঁকে 010551521 ০000100 বল! হয়, তাহা আছে, 
--কারণ তাহ না থাকিলেই নয়, কিন্তু গভীর ও তীত্র অন্তদ্বন্ব_-খুব কম 
চরিত্রেই আছে। ভীস্কে “ভীম্ম', নরনারায়ণে কর্ণ, রঘুবীরে “রখুবীর”, 


নাট্যকার ক্ষীরোদগ্রসাদ ২৯৯ 


অলমগ্ারে “আলমগীর+, এইরূপ কয়েকটি চরিত্র ছাঁডা অস্তত্বন্ব-গভীর চরিত্র 
নাই বলিলেও চলে, আর যদ্দিও বা ছু'একটি চরিত্রে, যেমন আহেরিয়ায় 
“কেতৃ'তে, মিডিয়ায় “মিডিয়া, তে_দ্বন্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায় সেখানে 
কাল্ননিকতার সংস্পর্শে দ্বন্দের তীব্রতা শিথিল হইয়া গিয়াছে ; ছন্দ চিত্তকে 
আকর্ষণ করিতে পারে না। রঘুবীর চরিত্রে রক্তের সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষাীক্ষার 
সংস্কারের ছন্দ পরিকল্িত, আলমগীর চরিক্রে অবচেতন ও চেতন মনের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জটিল ব্যক্তিত্বের ছন্দ উপস্থাপিত হুইয়াছে , ভীম্ষের 
চরিত্রেও প্রাক্তন বা নিজ্ঞনের সহিত সংজ্ঞান মনের ছন্দের রূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে , কর্ণের চরিত্রে ধর্মবোধ ও হায়পর্শের ছন্দের রূপ অভিব্যক্ত 
করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে উল্লিখিত চরিব্রগুলি চরিত্র স্ত্টি নৈপুণ্যের 
বিচারে প্রতিনিধিস্থানীয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের ধাকশক্তির টৈন্ত তেমন নাই। সঙ্গে আছে কবিত্বমোহ 
স্থতরাং কবিত্ব প্রকাশের হ্যোগ তিনি একটাও হারান নাই। বরং অনেক- 
স্থলে কবিত্বের আতিশষ্য মাত্রাবোধের দৈন্তই স্চিত করিয়াছে । রচনা-শক্তির 
ৃষটাস্ত তুলিয়া দেওয়ার অবকাশ এখানে নাই। (নাটক-সমূহ দ্রষ্টব্য ) 

এইসব দোষ সত্বেও, ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের নাটক-_ম্ল্যবান ভাব» "দ দেশ- 
বাসীর মনের ঘরে পৌছাইয়। দিয়াছে । দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া, ০. শোদ্ধার 
করিবার প্রেরণা যোগাইয়া, সত্যা-প্রেম-করুণা ধর্মকে পশুবলের উপরে স্থান 
করিয়! দিয়া এবং মনুম্যত্বের মহিমাকে সাশ্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ভীর উর্ধে তুলিয়া 
ধরিয়া নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রমাদের নাটকরাজি, জাতির জীবনের অগ্রগতিকে 
বিশেষভাবে সাহাধ্য করিয়াছে। রূপের ও রসের গৌরব কম খাকিলেও 
ক্ষীরোদপ্রসার্দের রচনার ভাব-“গীরব প্রসংশনীয়। 


৩৯ নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


কর্ণের কাহিনী 
ব্যাসকৃত মহাভারতে কর্ণ 


আদিপর্বেঃ--১১১ অধ্যায় (কুস্তীচরিত, কৌমাধ্যাবস্থায় কর্ণোৎপত্তি) 


১৩২ 


». (প্রোণসমীপে পাগডব ও ধার্তরাষ্ট্রদিগের অন্ত্শিক্ষা ) 
». (রুজভূমিতে কর্ণের প্রবেশ ) 
»». (অঙ্গরাজ্যে অভিষেক ) 
৯. (দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ) 
( অজ্জনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ) 


সভাপর্বেঃ_ ৩৩ অধ্যায় (রাক্ষস্থয়ষজ্ঞে কর্ণের নিমন্ত্রণ ) 


৬৩ 


৬৬ 


৬৯ 


৭৬ 


বনপর্যে :_ ১৪৬ 


১৪৮ 
১৪৪ 
১৫২ 


২৯৯ 


৮98 


». (দ্যৃতক্রীড়া ) 

»  (বিকর্ণের প্রতিবাদে কর্ণের প্রতিক্রিয়া! ) 
এ ( ব্রৌপদীর প্রতি শ্লেষোক্তি ) 

( পাগুবগণের প্রতি শ্লেষোক্তি ) 


১ ( ঘোষযাত্র। পর্ববাধ্যায়ে ) 
ঠ. রঃ ) 
১ ( রি ) 
» (কর্ণের দিথ্িজয়) 

» (কুগুলাহরণ পর্ববাধ্যায় ) 


বিরাটপর্ধে :-_-২৬ অধ্যায় ( কর্ণের মন্ত্রণ। ) 


৩৪ 
রর 


৩৯ 


চি 
॥ 
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১ ( গোহরণ পর্ববাধ্যায়) 


৪৮ 9১ (কর্ণের আত্মঙ্সাঘ। ) 


নর-নারায়ণ ৩2১ 


৫৪ ১, ( অজ্ভনের সহিত যুদ্ধে কর্ণের পলায়ন ) 

৫৯ ১, ( পুনর্বার যুদ্ধ) 

৯০ ১) ( কর্ণের পলায়ন) 
উদ্তোগপর্ধে £_-৬১ অধায় (যানসদ্ধি পর্ববাধ্যায় ) 

ক [ ভগবদ্যান পর্ববাধ্াযায়--১২--১৪৯ ] 
১৪০ অধ্যায়-_-ভগবদ্ধান পর্ববাধ্যায় 
( কর্ণ-কৃঝ ) 

১৪৩ অধ্যায় | টি, ৰ 

১৪৭ ১, 
ভীত্মপর্ধে £_-১২ও অধায়  (ভীম্ম-কর্ণ সাক্ষাৎকার ) 
ভ্রোণপর্বে :-_ ২য় অধাঁয় (কর্ণনিধান ) 


9৩ 59 
| । অভিমন্থ্যর সহিত যুদ্ধ ) 
৪১ ১) 
খ ০ 
১ [ (অভিমা-বধ) 
ঘ্৮ ) 
১৩২ নর! 
রি 1 ( ভীম-কর্ণ) 
১৩৫ কী | 
১৩৯ * 
১৪৫ অধ্যায় ( জয়দ্রথবধের আগে ছৃর্যোধন-কর্ণ ) 
১৫২ ১) (9 


১৫৮ 9 ( ঘটোৎকচ-বধ ) 

১৫৯ ৮» ( কর্ণ-কপ-অশ্বথামা ) 
কর্ণপর্ধেঃ- ২২ অধ্যায় 

৩২ ১, (শল্যের সারথ্য ) 

৩৭ 99 ( কর্ণ-শলা ) 


৩০২ নাট্যাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


৪০-9৭ অধ্যায় ( কর্ণ-শল্য ) 
৮১ রি রর 

টি রব ঠঙ 

৯২--( কর্ণবধ ) 

৯৭-__ 


শ্্রীপর্বে- ২৭ অধ্যায় _কৃত্তীকর্তৃক কর্ণের জন্মবৃততাস্ত কখন) 
[নারদেব নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তাস্ত শ্রবণ 


| কর্ণের জীবনে অভিশাপ 


আভ্তিপর্বে £-(১-৭) 
জর ূ কর্ণের অস্ত্র প্রাপ্ধি 
( কর্ণের পরাক্রম প্রকাশ 
সংক্ষিগড পরিচয় £ 
রর যছুবংশাবতংস শৃবের কন্যা পৃথা ; পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে 
রি এ রর শূর.নিঃসস্তান পিতৃস্থপুত্র কুস্তিভোজকে প্রথম সন্তান 
বকশ---পব১১১ 
উর পৃথাকে দান করেন। কুস্তিভোঁজপালিতা পথার নাম 
্ীপর্বে_১৪৩  হয়_কুস্তা'। মহষি ছুধাসা একদিন কুস্তিভোজের গৃহে 


শান্তি _১, আতিথ্য স্বীকার করেন, কুস্তী পরিচয্য দ্বার। দুর্বাসাকে 
তুষ্ট করেন এবং তুষ্ট হইয়া ছুর্বাদা কুন্তাকে একটি মহামন্্র-দন-এই মন্ত্র পাঠ 
করিয়া! থে ষে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তীহাদের প্রভাববলে তোমার গে 
এক পুত্র হইবে" । বালিকা! কুন্তী কৌতুহল বশে হুর্ধ্কে আহ্বান করেন। 
এন্্যদেবের সহযোগে কুস্তী গভ্বতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্বশাস্ত্রবেত্তা 
কবচ কুগ্ডলধারী-**-**এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন,....ভগবান স্থধ্যদেব তুষ্ট 
হুইয়! পুনর্বার কুস্তীকে কন্যাত্ব প্রান কিয়া অন্ণতলে আরোহণ করিলেন ।” 
কুস্তী কিংকর্তব্যবিযুঢু হৃইয়া, লজ্জাঁভয়ে সন্ভোজাত শিশুকে জলে নিক্ষেপ 


নর-নারায়ণ ৩৪০৩" 


করেন। রাধাভর্তভা অধিরথ ভাসমান শিশুকে তুলিয়া! লইয়। গৃহে আনয়ন 
করেন এবং নামকরণ করেন-_“বস্থুষেণ |” [ বনপর্বের বিবরণ £-- 


কুস্তী ধাতীর সহিত মন্ত্রী করিয়া, মধুচ্ছিষ্টবিলিপ্ত অতি বিস্তীর্ণ ও 
আচ্ছাদ্নসম্পন্ন এক মঞ্জুযামদ্যে সেই পুত্রকে স্থাপন পূর্বক রোদন করিতে 
করিতে “অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্তকাঁকালে গভধারণ অতিগহিত 
কন্ম জানিয়াও পুত্রশ্নেহে নিতান্ত কাতর*** এদ্দিকে মঞ্জুষা অশ্ব নদী.. ... 
হইতে ্বপ্শন্বতী শ্রোতন্বতীতে উপস্থিত হইল) পরে যমুনা ও যমুনা হইতে 
ভাগীরথীতে গযন করিল :: ] 


অনশিক্ষণ '“কণ বাল্যকালে স্থতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা গ্রোণের 
নিকট ধন্ুর্বেদ শিক্ষা করেন |” “এ মহাবীর, ভীমসেন ও অঞ্ঞুনের পরাক্রম 


(তোমার ) বুদ্ধি, নূলে ও সহদেবের বিনয়, বান্থদেবের সঠিত ধনঞ্য়ের 
সখ্যভাব এবং তোঁমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অন্তরাগ চিন্তা করিয়া শিরস্তর 
মনে যনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্ত বাঁশাকালে রাঁজা দুতযাদংনর সহিত 
সৌহার্দ সংষ্কাপ্ন কবিযাছিলেন” (ভীমের উক্তি)। মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্বেদে 
অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়। একদ| নিজ্জনে ভ্রোণ'চাধোন নিকট 
গমনপুর্বক কহিলেন, গুরো। । আপনি আমারে মন্ত্রনমবেত ব্রন্গান্্ন প্রদান কন। 
অঞ্জনের তুলা যোদ্ধা হইতে আমার বডই অভিলাষ হইয়াছে ।---**দ্রোণাচাধ্য 
১০০, কহিলেন _কর্ণ। নিত্য ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপন্বী ক্ষত্রয় ইহারাই 
রন্ধান্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহাপ € অধিকার নাই।” ( শান্তিপর্ব) 


প্রত্যাখ্যাত হইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের নিকট গমন করেন 
এবং প্রণাঁম করিয়া, নিঙ্গের পারচয় গোপন করিয়া, নিজেকে ভূগুকুলোস্তৰ 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পরশুরাম কর্ণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শিশ্ত্থে গ্রহণ 
করেন এবং শিক্ষা-দান করেন । 


৩০৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 
কর্ণ “আশ্রমের অতি দূরবর্তী সমুন্্রতীরে হদৃচ্ছাক্রমে শর- 


প্রথম | 
অভিশাপ নিক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ 
ব্রাহ্মণের তাহার শরাঘাতে এক ব্রহ্ষবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের 
গোবধ-জনিত হোঁমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা! কর্ণ -...টব্রাক্ষণের নিকট 


গমন পূর্বক বিনয় সহকারে*-*.*.কহিলেন__“ভগবান্‌! আমি মোহ বশত 
আপনার হোমধেছু বিনষ্ট করিয়াছি । আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ 
মাঞ্জখনা করুন|” ছ্বিজবর কোপাবিষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন_-“*ছুরাঁগর ! 
তুমি আমার বধাহ! তোমারে অবশ্বই এই দু্র্মের ফল ভোগ করিতে 
হইবে। তুমি বাহার সহিত নিয়ত স্পর্ধ। করিয়া থাক এবং যাহারে 
পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্ট। করিতেছ তাহারই সহিত 
যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার বথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র 
ভূগভে? প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে 1” বর্ণবিবিধ রত 
ও গোদান ছার! ব্রান্মণকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কোন ফলই হয় 
দিতীরা.: না। এদিকে পরশুরাম কর্ণকে সমস্থ ব্র্ধ স্্র শিক্ষা করান। 
অভিপপ  কর্ণও অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্ধেদ আলোচনায় 
পরশুরামের মগ্র থাকেন। “একদা উপবাসক্রিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের 
(শান্তি-পর্ব) সন্ধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতাস্ত 
পরিশ্রান্ত হইয়। স্থতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন পুর্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রীগত 
হইলেন। এ সময় এক....**মেদমাংস লোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত 
হুইয়। তাহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মঙ্শাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্র! 
ভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কাঁটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না... 
“দারুণ বেদনা সহা করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। 
০৮১ *** কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনিরগত হইয়। পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ ইইল.....জমদগ্রিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্বে কর্ণকে কহিলেন-- 
হেমুঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহা করিয়াছ ব্রাক্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট 
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সহ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, 
অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কপ 
ভীত হৃইয়া--***কহিলেন- ব্রা্ষণ! আমি স্তপুত্র, স্তনন্দিনী রাধা 
আমার মাতা । আমার নাম কর্ণ ।.....বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য 
এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি তৃগুবংশ সম্তৃত বলিম্না আত্ম-পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়] ....*ভূতলে পতিত হইলেন । তখন 
পরশুরাম কর্ণকে ক্রোধভরে- কহিলেন * হ্থিতপুত্র ! তুমি অস্ত্রলোভে 
আমার নিকট মিখাকথ!। কহিয়াছ, অতএব এই ব্রঙ্গান্্ তোমার বিনাশ- 
কালে না সঙ্গ অময়ে ্ৃন্তি পাইবে না। এস্বান হইতে যথা ইচ্ছা হয় 
গমন কর ॥7 ] 

* [ কানীনত্ব এবং এই ছুই ব্রক্ষণাঁপ লইয়। কর্ণের জীব্নারন্ত ] 

পরশুপামের নিকট মভিশপ্ত হইয়া কর্ণ ছুর্ধাধনের কাছে ফিরিয়া আনেন 
এবং ছুধ্যোধনের মন্ত্রণাদাত। হইয়া স্থথে কালযাপন করেন । কিছুদিন পরে 
কলিঙ্গ দেশের পাজ। চিত্রাঙ্গদেবের কন্যার দ্বয়ন্বর সভায় যোগদান করেন এবং 
বলপুর্বক কন্তা গ্রহণ করিয়া, ছুধোধনকে দান করেন ॥ তারপর মগব- 
দেশাধিপতি জরাঁসন্ধের সহিত যুদ্ধহয়॥ জর!সন্ধ পরাজিত হইহ়* কর্ণকে 
মালিনী নগরী প্রদান করেন। 


টিয়ার জন্মই যে কর্ণের জীবনের ব্চ অভিশাপ--গুধম তাহার 
সবর সভার. প্রমাণ পাওয়া যায়-_অগ্র পরীক্ষা-সভায় রুপ যখন কর্ণের 
ক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়-_ 
্বয়্র সভায়, যখন-_“দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবপায় দর্শনে মৃক্তকঠে কহিলেন-__আনি 
স্তপুত্রকে বরণ করিব না”। ভ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়। “কর্ণ সামরবহাস্তে সুর্য 
সন্দর্শন পূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন ।” এখানেই অজ্জরনের সন্গিত 
কর্ণের একবার শক্তিপরীক্ষা হয়__তবে, কর্ণ “অজ্জুনে, হজ্জয় ব্রহ্মতেক্জ স্বীকার 
পূর্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাজ্ুখ হইলেন ।” 


হও 


২০৩৬ 


সভাপর্বে 
ক 


নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


সভাপর্যের জীবনই কর্ণের জীবনের কলঙ্ময় অধ্যায়। 
ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণ ভ্রৌপদীকে 'অজিত” গ্রমাঁণ করিৰার 
জন্য সভায় ধে বক্ৃত। দেন তাহার উত্তর দিতে উঠিয়া কর্ণ যে সকল কথা বলেন 
তাহা ষে কোন মহাত্মার পক্ষেই অনুচিত--কর্ণ বলেন--“**-** দেবতার] 
স্বীলোকদিগের একমাত্র ভর্তীই বিধান করিয়াছেন, ত্রৌপদ্দী সেই বিধি অতিক্রম 
করিয়া অনেক ভর্তার বশবত্তিনী হইয়াছে, তখন ইনি বারক্ক্রী, তাহার সন্দেহ 
নাই। 
হ্তরাং বেশ্তাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন কর আশ্চয্যের বিষয় নহে। 
ত্রৌপদীকে সগ্ধোধন করিয়া কর্ণ বলিয়াছেন: **" দাসের পত্বী ও তাহার সমুদয় 
ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অন্ুমতিক্রষে তুমি রাজভবনে প্রবেশপুর্বক 
রাজপরিবারে অনুগত হও। হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্শন্দনগণই তোমার 
গ্রতু পাওুনন্দনেরা নহে ।"" "এ পরাজিত পঞ্চএাতা তোমার পতি নহেন;” 
তারপর-_ষখন “এশ্বধ্যমত্ত ছুরাত্মা দুয্যোধন ধর্মরাঁজকে এইব্প কহিয়। হাসিতে 
হাসিতে ভ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বনন উত্তোলনপুৰক সবলক্ষণ সম্পন্ন 
ব্জতুল্য দৃঢ় কদলীদও ও করিশুগের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন” 
-স্তখন “করণ হান্য করিতে লাগিলেন।৮ 
বনপার পাগুবর্দিগকে বনে পাঠাইয়াও, শকুনি ও কর্ণের গায়ের 
কর্ণ জ্বাল প্রশমিত হয় না। ছুধ্যোধনকে প্ররোচনা দিয়! 
তাহার “ঘোষধাত্্রী”র আয়োজন করেন 7 ছুধোধনের এশ্বধ্য দেখাইয়া পাণুব 
দিগের মনে ছুঃখ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। একদিন মুগয়া করিতে কতিতে 
তাহারা ছৈতবনে উপস্থিত হন এবং সেখানে ঘটনাক্রমে গন্ধবরাজ চিত্রসেনের 
সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কর্ণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন বটে 
কিন্ত শেষ পথ্যস্ত পঙ্গায়ন করিয়। প্রাথ বাচান। ছধ্যোধন অসমসাহসিকতা 
দেখাইতে গিয়। সপরিবার বন্দী হন এবং শেষে পাগুবদের দয়ায় মুক্ত হন। 
এই মুক্তি ছুধ্যোধনের পক্ষে মৃত্যুর অধিক। আত্মীনিতে তিনি প্রায়োপবেশন 
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করিয়া, জীবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন । কর্ণ তাহাকে অনেক ভাবে গ্রবোঁধ 


দিতে চেষ্টা করেন। কর্ণ-ছুঃশাপন-শকুনির সনিববন্ধ অঙ্থরোধে ছৃর্যোধন অঙ্কল্প 
ত্যাগ করিয়! রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 


বি ইহার পর কর্ণ দিপ্বিঙ্জয়ে বহির্গত হন এবং সমগ্র ভারত- 

দিগ্িজয় বধের পুর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সমস্ত দ্দিগব্তা রাজার্দিগকে 
পরাজিত ও করপ্রদ করেন। 

বিরাট পর্বে 


পাগুবদের অজ্ঞাঁতবাস-সময়ে, ত্ত্িগর্তরাজ স্থশশ্মা পুর্ব 
পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য, বিরাট রাজ্য 
আক্রমণের মন্ণ। ,+7 করিলে, কর্ণ তাহ সমর্থন করেন এবং সকলে মিলিয়া 
বিরাটের গো-ধন আক্রমণ করেন। এই সংঘধেই বৃহন্গলাবূপী অজ্জঁনের সহিত 
কর্ণের আর একবার সম্মুখ মর হয়। কর্ণ ্বভাব-ম্থলভ বাগদর্প প্রকাশ করেন 
যথেষ্ট । কৃপাচাধ্যের এ ন্মশ্বথাম।র সঙ্গে বেশ খানিকট? বাগযুদ্ধও হয়। কিন্ত 
যৃদ্ধকাঁলে-__ ঘোরতর যুদ্ধের পরে-_-'গজ ষেমন অন্য গজ কতৃক পরাজিত হইলে 
পলায়ন করেন তদ্রপ তিনি তখন অশনিমন্নিভ শর প্রহারে নিতাস্ত ব্যথিত 
হইয়া রণ পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিলেন ।” 

উদ্যোগপর্বের্ব 2 ধৃতরাষ্্ প্রেরিত সঞ্জয় পাগুবদেক্ সংবাদ বহন রিয়া 
হস্তিনানগরে প্রত্যাবর্তন করিলে ধৃতরাষ্টর পাগুবর। কে ফি বলিয়াছেন, তাহা 
জিজ্ঞাদা করেন। সঞ্চয় একে একে সকলের কথাই জ্ঞাপন করেন। রাজা 
ধুতরা সগ্তয়কে যুধিষিরের কথা জিজ্ঞানা করিতেছেন এমন সময় কর্ণ আত্ম- 
শ্লাঘায় মুখর হইয়া! উঠেন--পরশুরামের প্রপাদে তিনি এক নিমেষেই সব জয় 
করিবেন-_-এমন স্পর্ধাও প্রকাশ করেন। ভীম্ম কর্ণের দম্ভ সহা করিতে না 
পারিয়। বলেন_-“হে কালহতবুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মঙ্নাঘা করিতেছে? 
...*মহাত্মা মহেন্দ্র তোমারে ষে শক্তি প্রদান করিয়াছেন তুমি তাহা সম 
সময়ে বাহ্থদেবের চক্রে প্রতিহত, বিশীর্ণ ও ভম্মীভূত অ+.লাকন করিবে -***.. টি 
ভীঙ্ষের তীত্র ভত্স্নার বাক্য শুনিয়া কর্ণ ক্ষু হন এবং প্রতিজ্ঞ করেন 


কর্ণ 


৩০৮ নাটাসাহিত্োর আলোচনা ও নাটকবিচার 


কর্ণের *“আমি এই শন্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; আপনি আমাকে 

অন্্-ত্যাগ আর কর্দাপি যুদ্ধে বা সভামধ্যে দেখিতে পাইবেন নাঃ 

আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে পর ভূমিপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন 
করিবেন।” কর্ণ এই কথা বলিয়! তৎক্ষণাৎ সভ1 ত্যাগ করেন। 


ভরি যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়াও শ্রীরু্ণ শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঝু'র, 
পর্ধবাধ্যাযে সভায় আগমন করেন । শান্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
কর্ণ হুর্মতি ছুয্যোধন শ্রীকুষ্ণকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ 


করেন । শ্রীরুষ্চ “বিশ্বরূপ” প্রদর্শন করিয়' সকলকে স্তন্তিত করিয়া দেন। 
এই সভা হইতে ফিরিবার সময় মহায্সা বাশ্থদেব কর্ণকে আপনার রথে আরোহন 
করাইয়! বাহিরে লইয়া যান এপং তাহাকে তাহার জন্মরহণ্য শুনাইযাপাঁগব পক্ষে 
যোগদান করিতে আহ্বান জানান । বাহ্দেব কর্ণকে নলেন- ছি বাধেয 17 
তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতি স্থক্্ ধর্মশাস্ত্েও তোমার 
নিষ্ঠ] জন্মিয়/ছে | শান্ধজ্ঞরা। কহেন, যিনি যে কন্ঠার পাণি গ্রহণ করেন, তিশি 
সেই কন্যার কানীন ও সহোঢ পুত্রের পিতা । হে কর্ণ তুমিও তোমার জননীর 
কন্তকাবস্থায় সমুৎপন্ন "হুইয়াছ। তন্নিমিত্ত তুমি ধশ্মত পা গুর পুত্র, অতএব চল 
ধর্মশাস্ম্ের বিরুদ্ধেও, তুমি রাছ্যেশ্বর হইবে ।” শ্রীরুঞ্ণ কর্কে আরো! অনেক 
কিছুর লোভ দেখান এবং পাগুৰগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ 
করেন। 

শ্রীরুষ্ণের অনুরোধের উত্তরে কর্ণ বলেন__“হে রুষ্ণ তুমি সৌোনদ্য, প্রণয়, 
সখ্য বা হিতৈধিতাবশত ধর্মশাস্থের বিরুদ্ধে যাহ। মনে করিতেছ, তাহা আমি 
নিশ্চয় অবগত হইলাম এবং আমি যে ধর্শান্থুসারে পাতুর পুত্র তাহারও সন্দেহ 
নাই।....-.কিন্ত কুস্তী আমাকে অমঙ্গল উদ্দেশেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
অনস্তর সারথি আ্লধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া... রাধার 
হত্তে সমর্পণ করিলেন, আমার প্রতি ন্েহবশত তৎক্ষণাৎ রাধারভুনে ক্ষীর সঞ্চার 
হইল। ভিনি আমার মুত্র ও পুরীষ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব 


নর-নারায়ণ ৩০৯ 


মাদৃশ ধণ্মজ্ঞ ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার পিগুলোপ করিবে ।-**** অখণ্ড ভূমগ্ডল 
ব1 রাশীরৃত স্বর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথ! করিতে আমার 
সামর্থ; নাই।” কর্ণ আরো বলেন-__ছুযোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি 
রাজ্য ভোগ করিতেছেন--স্থতঙজাতির সহিত বহুবার যজ্ঞানষ্ঠান করিয়াছেন-__ 
স্থতজাতির সহিত বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নিব্বহ করিয়াছেন, ছুধ্যোধন 
তাহারই ভরনায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছেন, স্থতরাং “বধ বন্ধন, ভয় বা লৌভ- 
বশত ধীমান হুধ্যোধনের সহিত মিথ্য। ব্যবহার করিতে” তিনি পারিবেন ন|। 
তুমি যে আমার জন্মবৃত্তাস্ত যুধিষ্টিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা 
আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি । জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির 
আমাকে কুস্তীর প্রথম জাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিবেন 
না) আর আমিই যদি মে স্বিস্তার্ণ রাজা প্রাপ্ত হই, তাহ! হইলে 
ছুষোঁধনকেই প্রদান করিব, অতএব ধর্মাআ্বা যুধিঠিপই রাজ্যেশ্বর হইয়া 


“ভে কষ! আমি দুধ্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত, পাগুবগণকে অনেক কটু- 
বাক্য কহিয়াছিঃ এক্সণে সেই অপকর্মনিবন্ধন অনুতাপ হইতেছে । 

“হে মধুস্থদ্ূন ! তুমি আমাকে অবগত হইয়াও কি মুগ্ধ করিতে « উলাষ 
করিতেছে? এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশী উপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি 
দুঃশাসন, ছুর্যোধন এই চারিজন ইহার কারণ ।:-...ভূরি ভূরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর 
দুমিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সকল যুধিষিরের জয় ও দুর্যোধনের 
পরাজয় স্থচনা করিতেছে । 

প্রীরুষ্ণের সহিত বাক্যালাপ শেষ হইলে, কর্ণ কেশবকে গাঢ আলিঙ্গন ও 
তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। রথ হইতে অবতরণ করেন। 

কর্ণের মহিহ শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হইলে, নিছুর কুস্তীর নিকটে যুদ্ধের 
ুস্তীর সাক্ষাৎকার ভয়াবহ পরিণাম লইয়া অনেক কথা বলেন। কুস্তীও 
জ্ঞাতি-যুদ্ধকে কিছুতেই স্বীকার করিয়। লইতে পারেন না; বিশেষতঃ-_“বৃখা- 


৩১৪ নাট্যসাহছিতোর আলোচনা ও নাটকবিচার 


দৃষ্টি মোহাহছবর্তী অনর্থনিরত বলবান দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি ছুর্্যোধনের বশবর্তী 
হইয়৷ পাগুবগণকে ছ্বেষ করে বলিয়! তাহার মন সতত দগ্ধ হয়। কুস্তী সঙ্প্প 
করেন_-'আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্ুবৃত্তাস্ত বর্ণন করিয়। পাঁগবগণের 
প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব ।” গঙ্গাতীরে কুস্তী কর্ণের সহিত 
দেখা করেন--জন্মবৃত্তাস্ত গুনাইয়৷ পাগুবপক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বানও 
জানান কিন্তু কর্ণ বলেন-_্ক্ষত্রিয়ে। আমি আপনার বাক্যে আস্থা কবি না, 
আপনার বাক্যান্থরূপ কাধ্য করিলে আমার ধর্মহানি হইবে ।* দেখুন আপনা 
হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়৷ নিতাস্ত অযশশ্য ও কীত্তিলোপকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি 
ক্ত্র-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় 
সৎকার প্রাপ্ত হই নাই, অতএব আর কোন শক্র আপন! অপেক্ষা আমার 
অধিক অপকার করিবে 1..." আপনি পুব্বে মাতার ন্যায় আমার হিত চেষ্টা ন। 
করিয়। এক্ষণে স্বকীয় হিতবাঁপনায় আমারে পুভ্র বলিয়! সম্বোধন করিতেছেন ।” 
কর্ণ কুন্তীকে বুঝাই দেন-ধুতরাষ্ট্র তনয়দের পরিত্যাগ করা অধর্মের কাষা 
হইবে, স্থৃতরাং তিনি পাগুবপক্ষে যোগদান করিতে পারিবেন না| | তবে বলিয়া 
দেন-_“আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে 
সংহার করিব না।...কেবল অঞ্জনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে*****" 
পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না”. 
তীন্মপর্বে ভীম্মের শরশয্য। পার্থ ভীম্ম ও কর্ণের শেষ সাক্ষাৎকার 
কর্ণ ঘটে। ভীম্মকে শরশধ্যায় শায়িত দেখিয়! “মহাছ্যুতি কর্ণ 
তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কঠে কহিলেন-_“হে 
কুরুপ্রেষ্ঠ। যে প্রতিদিন আপনার নয়ন পথে অতিথি হইত, আপনি সব্ব্দাই 
যাহার প্রতি হ্েষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।” রক্ষিগণকে 
অপসারিত করিয়৷ “ভীম্ম কর্ণকে এক হস্তে আলিঙ্গন করেন এবং সন্গেহ 
বচনে--কর্ণকে আবার তাহার জন্সবৃত্তাস্ত বলেন এবং কেন ভিনি তাহাকে 


নর-নারায়ণ ৩১১ 
পরুষ বাক্য বলিতেন, তাহা ব্যক্ত করেন। ভীম্ম কর্ণকে শতমুখে প্রশংস! 
করেন-উপদেশও দেন-_“পুরুষকার দ্বারা দবকে অতিক্রম করা কাহার ও 
সাধ্য নয়” এবং পাগুবের সহিত মিলিত হইতেও অনুরোধ জানান । 

কর্ণ ভীম্মকে বুঝাইয়। বলেন_কেন তখন মিলন সম্ভব নয় ; যুদ্ধোর জন্ত 
ভীম্মের অন্তজ্ঞ৷ প্রার্থনা করেন এবং ভীম্মের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাও করেন । 
ভ্রোণপর্বে ভ্রোণপর্বে কর্ণের যোদ্,সত্তাটিই প্রকটিত হইয়াছে । ক্ণ 

রি অরিমন্ার সহিত যুদ্ধ করেন_সপ্তরথী মিলিত হইয়। 
অভিমন্যকে বধ করেন। (২) ভীমলেনের সহিত কর্ণের তুমুল সংগ্রহ 
হয়, ভীমসোনদ “বরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়। সত্বরে অন্ত রথে 
পলায়ন” করেন। কর্ণের এই পরাজয়ে ধৃতরাষ্্র বিলাপ করিয়া সপ্তয়কে 
বলেন-_“কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবী মধ্য আর কেহই নাই, আমি এই 
কথা দৃ্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি "কিন্ত এক্ষণে সে কর্ণকে 
নিব্বিষ ভূজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়। 
কি কহিতেছে ?” (৩) অগত্যা 'একঘাতী” বাণ দ্বারা ঘটোত্কচকে বধ 
করেন। 


কর্ণপর্ধে কর্ণপর্বের উল্লেখযোগ্য সংবদ এই-__(ক) নকুলের 

রর সহিত কর্ণের যুদ্ধ (খ) কর্ণ ছুধ্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করেন_-''আমি আজ্ঞুনকে বিনাশ না করিয়া পণস্থল হইতে কদাচ নিবৃত্ত 
হইব না”*--কিন্ত মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর 
শল্য কৃষ্ণের সদৃশ (গ) শল্য সারথ্য স্বীকার করেন__একটি সর্ভে-_-“আমি 
উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছান্নুদারে বাক্য প্রয়োগ করিব |” (ঘ) শল্য কর্ণের 
আত্মঙ্সীঘা শুনিয়া, কর্ণের মুখের উপরেই অপ্রিয় সত্য বলিতে আরম করেন 
এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ত বাকযুদ্ধ হইয় যায়। কর্ণ শল্যকে বলেন-_-“মহা” 
বীর অঞ্জনের মহাক্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বলবিভ্রম এবং মহাত্মা। কেশবের 
মাহাআ্য আমার যেরূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রুপ নহে ।**সমন্ড বৃষ্তিবীর 


৩১২ নাট্যপাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


মধো রুষে লম্্মী ও পাও্তনয়গণ মধ্যে অঞ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এ উভয়ের হস্ত হইতে কেহ পরিজ্রাণ লাভে সমর্থ হয় না) কিন্ত আজি 
সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য 
আমার আভিজাত্য সন্দ্শন কর।% পরশুরামের অভিশাপের কথা মনে পড়িয়া 
যাওয়ায় করণ শল্যের কাছে অন্রশোচনা করেন-_ব্রাহ্গণের অভিশাপের 
কথা মনে পড়ে এবং তাহার মনে ভয় উপস্থিত হয়, তবু স্পর্দা প্রকাশ করিতে 
কু্ঠিত হন না_“কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ বরে নাই, 
আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্বই সমুস্ভূত হইয়াছেন” (ঘ) 
ভীয়ের সহিত প্রথম যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়-_কর্পণের শরাঘাতে যুধিষ্টিরের 
পলায়ন (চ) ভীম কর্ণের যুদ্_কর্ণ ও অর্ভভুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ * রথচক্রগ্রাস 
_ ণম্থৃতপুত্র 1 বন্তন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন__ কাল এই কথা 
কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃখিবী ভাহার 
রণের বামচক্র গ্রাম করিতে লাগিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে 
স্থৃতপুত্রের রথ বিঘুণিত হইতে আরম্ভ তইল। রথও... তলে নিমগ্ন হইয়া 
গেল ॥” 

কর্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিহ্বল হইয়! যুদ্ধ করিতে থাকেন। এথচক্র উদ্ধার 
করিতে চেষ্টাও করেন কিন্তু চেষ্টা বার্থ হয়। অঞ্জুনকে ধশ্মের দোহাই দিয়া 
কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অন্থুরোধ করেন। বাহদেব কর্ণকে 
তাহার অধশ্শ কাধ্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেন-_কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়' 
থাকেন । সেই অবস্থায় থাকিয়াও কর্ণ ভীষণ ও প্রাণপণ পংগ্রাম করেন ; শেষ 
পধ্যস্ত অজ্জুন নিক্ষি “অপ্তলিক? বানের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন । 

কর্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্টির ধনঞ্য় বান্দেব পাণ্বপক্ষে সকলেই আনন্দিত হন। 
যুধিঠঠির ধনগয় বাহুদেবকে প্রশংসা করিতে থাকেন-_ বলেন-_-“আমি নারদের 
নিকট শুনিয়াছি এবং মহধি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে তোমর। 
পুরাতন খাষি মহাত্মা মর ও নারায়ণ।”' যুধিষ্ঠির সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর- 
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ভূমি পর্যন্ত ষান এবং কর্ণকে নিহত দেখিয়া! নিশ্চিন্ত হন_-নিজেকে পুনর্জাত 
বলিয়া মনে করেন । 

[বিঃ দ্রষ্টব্যঃ_ কর্ণের মৃত্তা "শযাপাশে অজ্জুনি রুষ্ণ ভীম্ম মুধিষির কেহই 
উপস্থিত হন নাই । কর্ণের মৃতাতে সকলেউ আনন্দে উৎফুল্ল । শুধু তর্পণের 
সময় কুত্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাবার পরে, যুধিষ্ঠির শোক প্রকাশ করেন 

(খ) সংস্কৃত নাটকে- কর্ণ 

মহাকবি ভাসের নামে প্রচলিত নাটকগুলির মধ্যে (১) পঞ্চরাত্র (২) 
দূতবাক্য €() মধ্যমব্যায়ে'গ (৪) দূত ঘটোতৎ্কচ (৫) কর্ণভাঁর (৬) উরুভঙ্গ 
_-এই ছয়খানি নাটক মহাভাঁরত-কাহিনী অবলম্বনে রচিত । এই নাটকপুলির 
মপো, পঞ্চরাত্র পুতবাক্যণ “কর্ণভার” এই তিনখাশিতি কর্ণের চরিত্র পায় 
যায় এবং বিশেষ ভাবে পাওয়1 যা পঞ্চরাত্র এবং কর্ণভার নাটকেই-_দূতবাকো 
কর্ণ উললেখমাত্র। 

(ক' পঞ্চরাত্রে কর্ণ দুধ্যেধনের সথাহিতবাদী এবং ধীরবুদ্ছি। 
ছুষ্যোধন পরামর্শ চাঁহিলে কর্ণ বলেন-__ 

রামেণ তুক্তাং পরিপালিতাঁং চ 
ক্রভ্রাতিতাং ন পুতিষেপষামি 

ক্ষমাক্ষমত্্ে তু ভবান প্রমাণং 
সংগ্রামকালেযু বয়ং সহায়াঃ ॥ 

তারপর অভিমন্তা অপহাত হইলে ছুযযোধন খন বলেন-__“সতি চ কুল__ 
বিরোধে নাপরাধ্যস্তি বালাঃ”__কর্ণও সমর্থন করেন-_বলেন-_“অতিত্িগ্মন্্- 
রূপং চাভিহিতম্” | 

+ঙ্গ থ) “কর্ণভার'__নাটকে কৌরব সেনাপতি কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র। 
এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয় ছদ্মবেশী ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল-হরণ। 
কর্ণ কৌরব সেনাপতি-ঘুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান ক্'রয়া সত শল্যরাজের 
সহিত নিক্রাস্ত। কিন্ত অগ্রগণা বীর কর্ণের সে দীপ্চি নাই-_নিদায় সময়ে 


৩১৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


ঘনরাশিরুদ্ধ হুরধ্যের মত কর্ণ শোকাচ্ছ্ল। শোকের কারণ-__ 
কর্ণ জানিয়াছেন-_কুস্তীর গর্ভে তাহার জন্স পাগবগণ ফ্ভাহার ভ্রাতা এবং-- 
নিরর্থমস্ত্রং চ ময়! হি শিক্ষিতং 
পুনশ্চ মাতৃর্চনেন বারিতঃ। 
কর্ণ শল্যের কাছে নিরর্৫থ অস্্বের বৃত্াস্ত বলেন'*'পরশ্ুরামের কাছে অস্ত্ 
শিক্ষার জন্য মিথ্যা! ভাষণ এবং শেষকালে পরশুরামের অভিশাপের কাহিনী 
বিবৃত করেন। তিনি দেখেন__-সব অস্ত্ই যেন নিবীধ্য হইয়া গিয়াছে । তবু 
করণের সাত্বনা_ 
হতোইপি লভতে ন্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ .. 
অগ্রসর হইতে যাইবেন এমন সময় নেপথ্য হইতে আহ্বান আসে-হে 
কর্ণ! মহত্তর ভিক্ষা চাই । ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণকে আশীর্বাদ করিয়] “দীর্ধাযুভব 
না বলিয়া বলেন--্ুর্যের মত, চন্দ্রের মত হিমালয়ের মত, সাগরের মত 
তোমার যশ অক্ষয় হোক! কর্ণ গো, অশ্ব, গজ, সুবর্ণ, পৃথিবীর আধিপত্য, 
অগ্রিষ্টোৌম ফল নিজ মস্তক সব কিছু দিতে চাহেন কিন্ত ব্রাহ্মণ উল্লিখিত দানের 
কোনটিই লইতে চাহেন না। শেষ পর্যস্ত কর্ণ_-সহজাঁত কবচকুগুল দান 
করেন । শল্/ বারণ করিলে কর্ণ বলেন ৫ 
শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপধ 
স্থুবন্ধমূল৷ নিপতন্তি পাদপা£ 
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি 
হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি ॥ 
্রাঙ্মণবেশী ইন্দ্র অন্থুতপ্ত হুন এবং “বিমল” নামক শক্তি গ্রহণ করিবার 
জন্য কর্ণকে অনুরোধ করেন । কর্ণ প্রথমে গ্রতির্দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন, শেষে ব্রাক্জণের অন্ধরোধ এড়াইতে না পারিয়] গ্রহণ করেন । 
* বিশেষ লক্ষণীয় এখানে এই যে...ভাসের নাটকে--'কর্ণভার” নাটকে 
পরশুরামের অভিশাপের কথ নাটকের মধ্যে, গীথিয়। দেওয়া হইয়াছে এবং 


নর-নাগায়ণ ৩১৫ 


কর্ণের জীবনের ““ছন্্র”, সামান্তভাবে হইলেও, কর্ণের শোকের মধ্যেই প্রকাশ 
হইয়াছে। তারপর “দূতবাক্য নাটকে শ্রীরুষ্ণের দৌত্য এবং বিশ্বরূপ পরিগ্রহে 
নরনারায়ণত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত কর হইয়াছে । 

মহাকবি ভামের পরেই উল্লেখযোগ্য__অশ্বঘোষ কালিদাস ভবভৃতি। 
কুরু-পাগুব কাহিনী লইয়! ইহার] কোন নাটক রচন1 করেন নাই। পরবন্তী 
উল্লেখধোগ্য নাট্যকার-_-কবি ভট্টনারাঁয়ণ। তৎপ্রণীত “বেণী সংহাঁর' নাটকের 
তৃতীয় অঙ্কে কর্ণের সাক্ষাৎকার পাঁওয়1 যায়। এখানে কণ হৃধোধন-সথ। বটে 
কিন্তু কুমন্ত্রণাদাীতা রণদপা। শোকার্ত অশ্বথামাকে কটাক্ষ করিয়! কথা বলিতে 
তাহার বাঁধে ৮1 _পীরষের আস্ফাঁলনেও কু নাই 


স্থতো বা স্থতপুত্রো বাযেবাকো বা ভবাম্যহম্‌ 
দৈবায়তং কুলে জন্ম মদায়ন্তং তু পৌরুষম্‌॥ 
দেখা যাইতেছে সংস্কৃত নাট্যকরদের মধো এক মহাকবি ভাসই কর্ণের নিয়তি- 
বিড়ত্বিত জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমবেদন] প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভষ্টনারায়ণ কর্ণের বলদর্পেপ দিকটি বক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্ত কর্ণের কর্ণত্ব 
বলিতে যাহা বুঝায় তাহ! ব্যক্ত করেন নাই । 
(গ) কাশীদাঙ্দের মহাভারতে কর্ণ 
আদিপর্বে (ক) ভ্রোণাচাধ্োর নিকটে রাজকুমারদের শিক্ষা 
(ভ্রোণাচাধ্যের কাছে অস্শিক্ষা ) 
(খ) রঙ্গভূমিস্থলে কর্ণের আগমন 
€গ) সকলকে লক্ষ্য নিদ্ধনে ধৃষ্টছ্যুয়ের অনুমতি ( দ্রৌপদীর 
স্বয়ংঘ্বর সভায় কর্ণ) 
(ঘ) কণেপ সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ 
সভ্ভাপর্ধে কে) পঞ্চপাগ্ডবকে সভাতলস্থ করণ 
(খ) সভাজনের প্রতি বিকর্ণের উত্তর ( কর্ণের প্রত্যুত্তর) 
(গ) যুধিষ্টিরদ্দের দাসত্ব মোচন ( কর্ণের স্লেষ বচন) 


৩১৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


বিরাটপর্বে কপাচায্ের সহিত অঞ্জনের যুদ্ধ (গো-হরণ ব্যাপারে 
অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ) 
উদ্যোগরপপর্বে কে) কৌববের সভায় শ্রীকষ্ণের পুনরাগমন (৫৩১) 
(খ) উলুকের প্রতি পাগুবের কথা 
**(গ) কর্ণের জন্ম বিবরণ 
ভীম্মপর্ধে কর্ণ ছুধ্যোধন ও ভীম্ষমের মন্ত্র 
ভ্রোণপর্বে (ক) ভ্রোণকে সেনাপতি করিবার মন্ত্রণ। 
(খ'কর্ণ কর্তৃক ঘটোতকচ বধ (এক-বিঘাতিনী অস্ত্র 
বাবহার ) 
»(গ) কর্ণের নিকট কপটে ইন্দ্রের কবচগ্রহণোপাখ্যান 
(দ্রাতাকর্ণ) 


কর্ণপর্বে কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় 

ক্* কর্ণবধ 

বিঃ দ্রঃ * কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড1 আর সবই " ব্যাস-কৃত মহাভারত 
অনুসারী । 

* কাশীদাসের মহাভারতে কয়েকটি বাতিক্রষ্ £__ 

(ক) ব্যাসের মহাভারতে আছে-_দ্রৌপদীপ স্বয়ন্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্য ভেদ 
করিতে দ্াড়াইলে দ্রৌপদী উচ্চকঠে ঘোষণা করেন-__স্থৃতপুত্রে বরিব না কত 
এই কথ শুনিয়] কর্ণ ধনু ত্যাগ করেন। কাশীদাসের মহাভারতে দেখা যায় £ 
_কর্ণের বাণ--'মুদর্শন চক্রে ঠেকি "চূর্ণ হয়! গেল, ; কর্ণ লজ্জা পাইয়। 
সভায় অধোমুখ হইয়! বসিয়া থাকেন। 

(খ) “কুগুলাহরণ” ব্যাসের মহাভারতে বনপর্বের ঘটনা-_-ঘ্বাদশ বৎসর 
অরণ্যবাসের পরেই এই ঘটনা! ঘটে । কাঁশীদাসের মহাভারতে ইছা! 
ক্রোণপর্বের ঘটন। | 


নর.নারায়ণ ৩১৭ 


বাংল! নাট্যে “কর্ণ” । 


কর্ণের সমগ্র জীবন লইয়া! অথবা জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা লইয়। খুব 
কম নাটকই রচিত হুইয়াছে। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে-_শুধু মহাকবি 
ভাস কর্ণের জীবনের বিশেষ একটি ঘটন1--“কর্ণভাঁর” নাটকে রূপকায়িত 
করিয়াছেন । ভদ্টনারায়ণের “বেণী সংহাঁর; নাটকে কর্ণ দুর্যোধনের সখা রূপে 
অন্যতম পারিপাশ্থিক চরিত্র মাত্র । বাংলা সাহিত্যেও কণ কেন্দ্রীয় চরিত্র 
হিসাবে বহুবার উপস্থাপিত হন নাই | বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কর্ণ পাশ চরিত্র- 
রূপেই উপস্থিত হইয়াছেন এবং খুব সম্ভব গিরিশচন্দ্রের অভিমন্যবধ* নাটকে 
(১৮৮০) প্রথম উপস্থিতি । মতিলাল র'ঘ়ের যাত্রা-নাটক “কর্ণবধ+-এ কর্ণের 
প্রথম কেন্দ্রীয়ত্ব। গিরিশচ্ট্রের “বুষকেত” (১৮৮৭) কর্ণ-পরিবার-কেন্ছরিক প্রথম 
নাটক । পাগুবগৌরবে (১৯০০) কর্ণ আছেন-অপ্রধান রূপেই আছেন। 
%* রবীন্দ্রনাথের «কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ (.৫€উ ফাল্গুন ১৩৯৬-১৮৯৯ _কর্ণের 
জীবনের একটি চরম আধ্যাত্মিক সন্কট- মুহুর্তের কবিত্বময় নাট্য রূপ। উহার 
পরে, কর্ণকে অপ্রধান চরিত্র রপে-_হরিশ সান্তালের “ভীম্ম'-এ, ক্ষীরোদ প্রমাদের 
“ভীম্ম' এ এবং আরো ছুই একখানি মাকে দেখা যায় । *্গ ১৯২৩ একে 
অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় “কর্ণাজ্ভুন”-নাটকে, কর্ণকে প্রধান চারত্ররূপে 
উপস্থাপিত করেন । কর্ণের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই নাটকে স্থান দেওয়। 
হইয়াছে__অবশ্য ক্রম সর্বত্র রক্ষা করা হয় নাই । জ্তম্ম আভিশপ্ত কর্ণ ব্রহ্ম 
অভিশপ্ত কর্ণ -দাতাকর্ণ__কৃষ্ণপরায়ণ কর্ণ__এবং সমস্ত কিছর মধ্য দিয়া 
নিয়তির হস্তে পুরুষাকারের পরাজয়, কর্ণাজ্ছু ন নাটকের কর্ণ চরিত্রে প্রদশিত 
হইয়াছে । * ইহার পরেই ১৯২৬ খ্রীষ্টাবধে নরুনারায়ণ' নাটকে-__[ “দৈব 
নিগুহী ৪ পুর্ণশক্তিজ্জেয় মহাপুরুষের জীবনকাহিনী” ] কর্ণকে একটু নৃতন 
আলোকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে । এই নাটকে ও কর্ণ জম্ম-অভিশগু_ 
কানীনত্বের অভিশাপ তাহার জীবনে সহজাত কবচকুঞ্জলের মতই সহজাত। 


৩১৮ নাট্যসাহিতোর আংলাচনা ও নাটকবিচাঁর 


এই অভিশাপের উপরে আরো দুইটি অভিশাপ (একটি গো-বধ-জনিত, 
অন্টি মিথ্যা পরিচয়দ'ন-জনিত ) যুক্ত হয় এবং তিনটি অভিশাপ মাথায় 
লইয়া কর্ণের জীবন আর্ত হয়। এখানেও কর্ণের প্রতিঘন্দী ধনঞ্জয় এবং 
তাহাকে সমরে নিহত করাই কর্ণের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানেও 
দাতাকর্ণ হবমহিমায় বর্তমান, কিন্তু “নরনারায়ণে'র কর্ণের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট এই 
যে কর্ণ সমস্ত অস্তর দিয়া একথ বিশ্বাম করেন না-_"“নরনারাঁয়ণ নরদেহধারী 
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর সর্বত্্রগ, অনির্দেশ্য, কুটস্থ অচল যেই ব্রদ্ম-_-আচ্ছার্দন 
করে আছে অনস্ত ভূবন*** **** সে পশেছে চৌদ্দপোয়! পঞ্তর পিঞরে 1” 
কর্ণের কাছে ভীম্মের উক্তি -“ধনঞ্য় বান্দেব__মায়াতিমাঁনব | পূর্বদেছে 
ছুই খধি নরনারায়ণ”-_অশ্রদ্ধেয় মূলাহীন? _প্রলাপবাকা |, কিন্তু অবিশ্বাস 
জ্ঞাপক এই সব উক্তির পিছনে একটি সন্দেহের স্তরও আছে-_কর্ণের মধো 
ছন্দ চলে ।-বান্থদেব নারায়ণ কিনা_-এই অসত্য আবিষ্কারেই কর্ণ বাস্তদেব 
সখা অঞজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহেন। কর্ণ স্পষ্টভাবেই বলেন_-“ষদি 
মরি অজ্জ্ঞনের বাণে-..সেই ম্বতা মুখে তোমারে বঙ্গিব 
নারায়ণ”? । এই নরব্ূপী নারায়ণকে পাওয়ার এঁকাস্তিকতাই যেন 
অজ্ছ্রনের সহিত যুদ্ধ করার বাস”1 হইয়া] ব্যক্ত হয়। এই যুদ্ধেই যেন 
প্রীকষ্চে নরনারায়ণত্ব প্রমাণিত হইৰে, তাই কর্ণের ঘোষণা-_“সত্য যতদিন 
নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততর্দন বিধাতাও দিলে সাক্ষী) মানব 
বলিব বাস্থদেবে |” অস্তিমে কর্ণ বান্সরদেবকে_নরনারায়ণ স্বীকার করিয়া 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য--কর্ণের জীবনে পরিচয় জাশিবার 
পরে যে ছন্দের সম্ভাবনা আছে নাটাকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সেই সম্ভাবনাকে করুণ- 
মধুর রূপ দেওয়ার চেষ্টা! করিয়াছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া! তিনি "কর্ণ- 
কুস্তী-সংবাদ"” বাদ দিয়! “কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ'কে গ্রহণ করিয়াছেন । রুষ্ের সহিত 
কথোপকথনে নাট্যকার কর্ণের দ্বন্দ অভিষ্যক্তির একটি সুন্দর অবকাশ লাভ 


করিয়াছেন--অবকাশের সম্ধবহারগড করিয়াছেন। নরনারায়ণের কর্ণ 


নর-নারায়ণ ৩১৯ 


নিঃসন্দেহে পূর্ববস্তাঁ কর্ণের অপেক্ষা ছন্দের দ্রিক দিয়া অধিক অভিব্যক্তি । এই 
ছন্দের বীজ মহাভারতে আছে, তবে আছে বীজাকারেই। নাট্যকার সেই 
বীজকেই অস্কুরিত-পল্পবিত করিতে ঠেষ্ট1 করিয়াছেন । 

তবে কর্ণের পত্বীর ও পুত্রেপ কৃষ্ণপরায়ণতা- এতখানি কুষ্কান্ুরাগ 
অমহাভারতীয়-অবশ্ট সম্পুর্ণ কবিপ্ন নিজের কল্পিত নয়। কর্ণের ভ্রাতিপ্রেমও 
মহাভারতে এত অভিব্যক্ত হয় নাই। কামুকের অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ করিয়া 
কর্ণ- চারিভ্রাতাকে পুর্ব প্রতিজ্ঞান্ছঘারে ছাভিয়া দেন__-এই পর্যস্তই সত্য, 
গগুদেশে চুষ্বনাি ব্যাপারে কল্পনার চমৎকারিত্ব যতই থাক, সত্য নাই। 
তারপর, কর্ণের মুত্যুশধ্যায় কৃষ্ণ ও পঞ্চপাগুবের উপগ্থিতও অমহাভারতীয় 
কিন্তু চমৎ্কার-জনক*কল্পন! । 

* লরনারায়ঞ কে? 

নর-নারায়ণ”__ কথাটি শুনিবমাত্র সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থবোধ হয় তাহাতে 
“নর কপী নাগায়ণ* নরদেহধারী নারায়ণ অর্থাৎ *অ্রীকুষই মনের সামনে আসিয়। 
দডায় সাধারণতঃ মধ্যপধলোগী সমামেব সরল পথে অগ্রসর হইয়াই বিচার- 
বুদ্ধি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কি কথাটি মধ্যপদলোপীর অন্তত নয়; ছন্দের 
এলেকার অন্ততু“ক্ত অথাৎ শরনারায়ণ নররূপী নাবায়ণ 'শ্রীকষ্। হেন, 
নর-নাপায়ণ-"নর+নারায়ণ- ধনঞয়-বাহদেব। নরনারায়ণ' কে? এহ 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবাঁৰ আগে, এই কাবণেই, পৌবাটে বার্ত। 
জানিয়] লওয়! ভাল । 

ব্যাসরুত মহাঁভাঁগভে এইরূপ বধরণ বা ব্াখ্য। পাওয়। যায়-_ 

উদ্ভোগপর্বে ভগবদ্যান পবাধ্যায়ে” জামদয়ের সদৃষ্টান্ত বাক্যে, 
দৃক্তোস্তব রাজার কাহিনী প্রসঙ্গে -নর-নারায়ণের কথা পাওয়া যায়। নর ও 
নাবায়ণ__ছুই মহাপুক্ষষ | “গন্ধমাদন পধতে কোন অনির্দেশ্ত তপস্তায় নিমগ্ন 
অবস্থায়, দণ্ডোতুবে4 সঙ্গে যুদ্ধ হয়, জামগ্রয বলেন__ ছি * যে নর ও নারায়ণের 
কথ। কীত্তিত হইল, অজ্জন ও কেশব সেই ছুই মহাপুরুষ ।” 


৩২৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


ভীন্মপর্ধে-শরশধ্যাশায়ী ভীম্ম “অজ্ছুনকে পুজাপুর্বক কহিলেন, হে 
মহাবাহু। একার্ধয তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, নারদ তোমারে পুব তন খাষি 
বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন ।৮ 

কর্মপর্বে _কর্ণবধের পরে যুধিষির নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন-বাহ্থ- 
দেবকে ও অজ্জ্নকে বলিয়াছেন_-“হে বীরদ্বয়। আমি নাবদের নিকট 
শুনিয়াছি এবং মহুধি বেদব্যাসও বাঁর বার বলিয়াছেন ষে তোমর] পুরাতন 
খষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। 

শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম পরবাধায়ে ভীম যুধিষ্টিরের কাছে শারায়ণ*নাঁরদ 
সংবাদ নামক পুরাতন ইন্হাস কার্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-“সত্াধুগে সায়ন্ত 
মন্ুর অধিকার কালে বিশ্বান্থা সনাতন নাবাষণ ধর্মের পুত্র হইসা নর নারাষ্ণ 
হরি ও কষ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহাদিগের মধো নর 
ও নারায়ণ উভয়ে ব্রিকাশ্রমে গমন পুর্বক কঠোব পোন্্ান করেন। 
নারদের এই বদরিকা শ্রমে নর-নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে এবং বার্তী- 
লাঁপ হয়। নারায়ণ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন - **অনস্তর দ্বাপর ও 
কলির সন্ধিতে__দুপ্রাত্বা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুবানগপীতে আমার 
জন্ম হইবে ***পরিশেষে ছ্বারকাষ বাঁপ করিব... জরাসন্ধ বিনাশের পর 
ষুধিষ্ঠিরের রাজন্থুয় যজ্ে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি 
তাহাদের সমক্ষে শিশুপাঁলকে বিনাশ করিব। * এই সকল কার্ষকালে 
একমাত্র মহাত্মা -জ্ভ্বুনই আমার সাহায্য করিবেন। তণ্ুপরে আমি 
জ্রান্ত্রিগণের সহিত রাজ যুধিষ্ঠিরকে বাজে অভিবিক্ত করিব । 
“তগুকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য 
সাধনের নিমিত্ত কুষ্ণার্ভুনদূপে ক্ষতিয়কুল নির্গুদ করিলেন ।” 
নারদের শুব ত্বতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়__নরনারায়ণ, খষিরূপে অবস্থান 
করিলেও, নরক্পী নারায়ণ। “নর-নারায়ণ, স্থলে অনেকক্ষেত্রেই শুধু “নারায়ণ, 


শবটিও প্রযুক্ত হইয়াছে । 


নর-নারায়ণ ইঃ 


নর-নীরায়। নাটকেও শব্টটিকে কখনও একক, কখনও বা চৈত তাৎপর্ধে 
ব্যবহার করা হইয়াছে । প্রথম অঙ্ষে প্রথম দৃশ্তে ভীক্ম রহস্য কথা শুনাইয়াছেন 
__ধ্ধনগ্রয়-বাহদেব মায়াতিমানব । পুর্বদেহে দুই খষি নরনারায়ণ।” [কন্ত 
“সচনা"তে কর্ণ যেদানে বলেন “নারায়ণ নরদেহ-ধারী। “দেহরক্ষী গাপীবীর” । 
সেখানে নর-নারায়ণ একক তাত্পর্সে-_ অর্থাৎ “নরবূপী নারায়ণ" অর্থেই প্রযুক্ত 
হছে । অজ্জুনও যে অবতাঁর-_এ ধারণ কর্ণের নাই | 

তারপর প্রথম অস্কের তৃতীয় দৃগ্ঠে _কর্ণের ম্বগতোক্তির উদ্দেন্ _ স্রুরুষ্ণ' 
_ প্বাস্থদেব”। অজ্্ন এখানেও শ্রীরুষ্ধের সখা মাত্র । শ্রীরুষ্ণই_-“মায়া- 
মন্তঘ্ব-নানায়ণ"..."নররূপে বিভু নারায়ণ” আর অজ্জুন-_“বান্থদেব-দখা” | চতুর্থ 
ৃশ্তে কর্ণের উত্কি__“যছুপতি! এ সাহস যার__কি বলিব_-হয় সে নিতান্ত 
জড, নর-নারায়ণ 1”--একক শ্রীরষ্চেরই নর-নারায়ণত্ব প্রমাণ করে। প্রথন্ত 
মন্কের তৃতীয় দে কর্ণ যদিও নিজ মুখে বলেন-_- পদ্মাবতী | আমি” শুনেছি 
ঝষিমুখে ধনঞ্জয়-বান্দেব নর-নারায়ণ | বিশ্বাস না করি ।” কিন্তু, ধনঞ্জয়ের 
“নরত্থ" স্থাপনে নাট্যকার তেমন সচেতন হন নাই। কারণ শেষ দৃশ্টো_ 
কর্ণের অস্তিম উক্তির মধ্যেও শুধু বাস্দেবকেই সম্বোধন করিয়া ক্রিক বলিতে 
শোনা যায়--“বাহ্থদেব! বাহ্দেব, একবার সম্মুখে দাড়াও ১! সম্মুখে 
দাড়াও নারায়ণ।”? 'ধনগযয়-বান্দেব' যেখানে নর-নারাষণ সেখানে-_ 
“সম্মুখে দাড়াও নর” ধনগুয়কে লক্ষ্য কবিয়াই বলা উচিত ছিল 





চি, 


রচনা-নামকরণ-অভিনয় 


নাটকের “নিবেদন”-এ শ্রীযুক্ত সতীশাথ বন্দ্যোপাধ্যা় মহাশর নাটক রচনার 
ইতিহাস যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়--"১৯১২।১৩ সালে 
৬কাশীধামে তিনি 'ভীম্ম” নাটক লেখা শেষ করেন...তাহার পর “ত্রোণ ও 
“কপ? লেখা আরম্ভ করেন। কিছু কিছু লেখার পর মহাভারতের “কর্ণ” চরিত্রের 
বৈশিষ্্য ও মাধুধ্য তাহাকে অভিভূত করায় “কর্ণ লেখা আরম্ত করেন। কিন্তু 
বিভিন্ন রঙ্গালয়ের ত]1গদে “কিন্নরী? প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য 
কর্ণ লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নব গঠিত 
আট থিয়েটার লিমিটেড? কর্তৃক স্ুপ্রলিদ্ধ নাট্যবার স্বগীয় অপরেশচন্দ্রের 
“কর্ণাজ্ন? নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে “কর্ণ লেখা বন্ধ রাখিয়। 
*আলমগীর' প্রভৃতি অন্যান্ত নাটক লিখতে বাধ্য হয়েন”**, 

পরে নাট্যকলা ও সাহিত্যান্থুগাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী 
মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধে ও আনুকুল্যে ৯২৪ সালে তান পুনরায় একাগ্র- 
ভাবে “কর্ণ লেখা আরম্ভ করেন." _ মহেন্দ্রবাবুর কাছে নাট্যকার এক পত্রে 
লিখিয়াছেন--“কর্ণ সম্বদ্ধে বদন হইতে যে একট] ধারণ] গোষণ করিয়! 
আসিতেছিলাম সেইটাই পরিষ্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বানা । *এক দৈব- 
নিগৃহীত পুর্ণ-শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী |" ** 

১৯২৫ সালে কর্ণ লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্বে স্বনামধন্ত প্রথিতষশ। নট- 
নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমীর ভাুড়ী মহাঁশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে 
আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মহেত্দ্রনারায়ণের পৌজন্তে, শ্রীযুক্ত শিশির- 
কুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা ও নামভূমিকা-অভিনয়ে নরনারারণ নামে 
ইহা ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬, তারিখে নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্তৃক সর্ব প্রথ 


অভিনীত হয়। 


নর-নারায়ণ ৩২৩ 


এখানেই প্রশ্ন উঠিতেছে--'এক দৈব-নিগৃহীত পুর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের 
জীবন-কাহিনী'র দৃশ্য রূপটিকে-_ নরনারায়ণ'নামে অভিহিত করা হইল কেন 
এবং সেই অভিধান কি পরিমাঁণেই বা সার্থক হইয়াছে । প্রশ্নটির উত্তর এই- 
ভাবে দেওয়া যাইতে পারে--নিবেদন” হইতে জানা যায় যে 'কর্ণাজ্জুন, নাটক 
অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে “কর্ণ লেখা বন্ধ হয়...__কাঁরণ 'কর্ণণ অভিনয় 
করিবার জন্য অন্যান্ত রঙ্গালয়ের চাহিদা! কিয়] যাঁয়।, এই কারণেই বোধ হয়, 
কর্ণাজ্জুনের কর্ণের স্পর্শ এড়াইবার জন্য নামকরণ কর] হয়--নরনারায়ণ।, 
ইহা অশ্গমান মাত্র । তবে একেবারে মিথা অন্থমান নাও হইতে পারে। অবশ্ঠ 
এই অন্মানাক প্রশ্রয় না দিলেও প্রশ্ন উঠিবে_-বর্তমান গঠনে নবনারায়ণ নাম- 
করণ সার্থক হইয়াছে কি না, হইলে কোন্‌ দিক দিয় সার্থক ? 


নাটকের প্রস্তাবনা, হ্থুচনা ও ঘটনাযোজন] লক্ষ্য করিয়া! দেখা যায়__ 
নাট্যকারের মৃখ্য উদ্দেশ্ত কর্ণের জীবনকে রূপ দেওয়া । হ্তরাং আলঙ্বন 
বিভাবের দিক দিয়া, উপস্থাপ্য বিষয়ের দিক দিয়! হিসাব করিলে নাটকের নাম 
কর্ণ' রাখাই যুক্তিযুক্ত । সেখানে “কর্ণ না রাখিয়া নরনারায়ণ? রাখায়-_ 
কর্ণের প্রতিপক্ষ ধেনঞ্রয়-বান্থদেব'-এর দিকেই নাটকের উদ্দেশ্ত-বিন্দু সরিয়া 
গিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উদ্দেগ্ত বিন্দু সরিয়া * ওয়ার অর্থ 
কেন্দ্রীয়ত্বের পরিবর্তন ঘট! আর কেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটার অর্থ--গ$নেরও 
পরিবর্তন ঘট] । “কর্ণ-কেন্দ্রিক গঠন এবং 'নরনারায়ণ, কেন্দ্রিক গঠন নিশ্চয়ই 
একরূপ হইতে পারে না। এই কারণেই অনেকে “নরনারায়ণ' নামকরণের 
কোন সার্থক] খুঁজিয়া পান নাই । 

এ কথ অবশ্ত শ্বীকার্ধ্য যে স্কুল উদ্দেশ্যের দ্রিক দিয়] 'কর্ণ' নামকরণই যথার্থ 
এবং মার্ক নাঁমকরণ। কিন্ত এ কথা বল] চলে না যে “নর-নারায়ণ,-নামের 
কোনরূপ সার্থকতাই নাই। সত্য বটে নাটকখানি__-এক দৈব-নিগৃহী ত পুর্ণ 
শক্তিধর মহাপুরুষের ( কর্ণের ) জীবন-কাহিনী, 'কন্ত ইহাও মিথ্যা নয় যে 
নাট্যকার কর্ণের জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে ধনঞ্য়-বাস্থদেবের নর-নারাক্ণত্ব 


৩২৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই নরনারাক়্ণতত্ব_প্রতিষ্ঠাকে 
নাটকের সুক্ষ উদ্দেশ্ট বা উপস্থাপ্য বলিয়! স্বীকার করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচ্ 
উদ্দেশ্টান্ুসারে নামকরণের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলে নর-নাঁরায়ণ নামকরণের 
সার্থকত। অবশ্থই খু'জিয় পাওয়া যাইতে পারে । বলা যাইতে পারে_ এই 
নাটকের বাহিরে কর্ণণ ভিভরে নর-নারায়ণ বিরাজ করিতেছে। 
কর্ণের জীবনের সমস্যা ও নিষতির নিগ্রহ দেখানে। যেমন ইহার উদ্দেশ, তেমনি 
অন্যতম উদ্দেশ্ট, একই সঙ্গে অবিশ্বাসী কর্ণের মুখে, বাস্থদেবকে নরদেহধাঁবী 
নারায়ণ বলিয়া প্রমাণ কবা- _অজ্জন-কৃষ্েব নর-নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। 


জাতি-পরিচয় 

“মহাভারত' পুরাণ হইতে কাহিনীটি গৃহীত , স্থতরাং সুত্রান্থসারে কাহিনীব 
উৎসের ভিত্তিতে, 'নর-নারাঁষণ' নাটকের "পৌরাণিক? আখ্যা অবশ্ঠই প্রাপা। 
তবে এ কথাও এই সঙ্গে বলিয়া রাখা যাইতে পারে ষে ইহা শুধু 'জাত্যা ব্রাহ্মণ ই 
নয় অর্থাৎ নামেই পৌবাণিক নয়-ন্বধর্ষেও পৌরাণিক । বরং বল] চলে-_ 
পৌরানিকের উপর পৌরাণিক । বান্তবিক, দৈব-লীলায় বিশ্বাম__মানুষের 
ংসারে, মানুষের দেহ ধারণ করিয়া দেবতার্দের অবতরণে বিশ্বাস__নিয়তির 
অমোঘ নিয়মে বিশ্বাস--মন্ত্রতস্ত্রের শক্তিতে, অভিশাপ-অভিচারে বিশ্বাস যদি 
পৌরাণিক জীবনে তথ! পৌরাণিকতার লক্ষণ বলিয়৷ ধর] যায়, তাহা 
হইলে অতিশয়োক্তির মত শোনাইলেও এ কথা সত্য কর্ণ-চরিত্্র রূপায়ণে 
নাট্যকার মহাকবি ব্যাসেরও অপেক্ষা অধিক পৌরাণিক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়াছেন--কর্ণকে অধিকতর অধ্যাত্মপরায়ণ করিয়া রূপ দিয়াছেন। কর্ণের 
“অস্তঃ কৃষ্ণ বছিঃ কর্ণ" রূপটি কল্পন। করিয় নাট্যকার অরে? এক ধাপ অগ্রসর 
হইয়াছেন। নাটকে দৈবলীলা-_ব্রহ্ষশাপ-_নিয়তি (অবশ্য সাকার নহে) 
প্রভৃতি অতিপ্রাকত তো আছেই উপরস্ধ আছে রুষ্ভক্তির আধিক্য । (মহা- 

ভারতে কৃষ্ণভক্তি আছে কিন্তু মিম! প্রদর্শনের আতিশয্য নাই।) 


নর-নারায়ণ ৩২৫ 


তারপর, রূস-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নাটকখানিকে '্র্যাজেভি' শ্রেণীরই 
অস্ততূক্ত করিতে হইবে। পূর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের দৈবহত্তে শোচনীয় নিগ্রহ-__ 
দৈবের বিরদ্ধে পুরুষকারের নিস্ফল সংগ্রাম € শোচনীয় ছন্দ-ক্ষোঁভ-পরাজয় 
যেখানে উপস্থাপ্য, সেখানে ট্র্যাজেডির রূপাদর্শেই থে কাহিনী পরিকল্পিত 
হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝ! যাইতে পারে । অবশ্য এসব ব্যাপারে পরিকল্পনাই 
যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডি-রস উপযুক্ত পরিমাণে নিশ্পন্ন 
হইয়াছে কি না অর্থাৎ নায়কের আচরণে ( কায়িক-বাঁচিক-মানসিক ) দর্শক- 
পাঠকের মনে উ্যাজেডি-সংবিদ (78610 10901553100 ) জাগাইবার ক্ষমতা 
জন্মিয়াছে ন্কি না, বিচাঁর করিয়া “দখিতে হইবে । পৌরাণিক পরিমগ্ুলে 
ট্রযাজেডি-সংবিদ ক্রি করা কঠিন কাঁজ। যেখানে পাত্র-পাত্রীর ভিতরে 
বাহিরে অতিগ্রাকৃতের প্রভাব ব! দৈবের অস্তিত্ব বিরাজ করে-_ভিতরে 
থাঁকে দৈবের অমোদ নিয়মে বিশ্বাম আর বাহিরে থাকে দৈব-নিয়ন্ত্রিত ঘটন]- 
রাজি-নিয়তির স্থল হস্তক্ষেপ, মন্ত্রতন্ত্র_-অভিশাপ--আশীর্বার্দের অব্যর্থ ক্রিয়া- 
কারিত্‌-_সেখানে ট্র্যাজেডি সংবিদ জাগাইবার পথে বড় বাঁধা অতি প্রারতের 
অর্থাৎ টব প্ররুতির সত্যন্বরূপতা ও মঙ্গলম্বরূপত1__- দেবতা কৃপালাভে 
পরম পুরুষার্থতা । যে পরিমগুলে ছুঃখ ছুর্গতির বেনী, মহত্তর কে", উপলব্ধির 
দ্বারা শোষিত হইয়! যায়, সেখানে ট্র্যাজেডির সংবেদন] তীব্র হইতে পারে না। 
মৃত্যু যেখানে অমৃত বহন করিয়া আনে-_সব হারানোর বেদন।কে ছাঁড়াইয় 
পবমার্থ পাওয়ার আনন্দ যেখানে বেশী হয়, ট্রাজেডি অপেক্ষা কমেছির রসই 
স্থায়ী হইয়া! দাঁডায়। এই কারণেই--পৌরাঁণিক কাহিনী দ্বার! ট্র্যাজেডি-রস 
স্ষ্টি করিতে হইলে-_পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে যথাসম্ভব লৌকিকবৎ করিতে 
হইবে--নাটকের সমগ্র আবহাওয়ায় মানবিকতার প্রাধান্য রাখিতে হইবে । 
কারণ ট্রাজেডি-সংবিদ মানবের প্রতি মানৰের সহজ সহানুভূতির উৎস হুইনতই 
জন্মে এবং এ ভাবে জন্মে বলিয়াই, দেবতাকেও ট্যাজেডির নায়ক হইতে 
হুইলে--+মাঁনবের মত বেদনা বোধ লইয়া দুঃখ ছুর্ভোগ ভোগ করিতে হুইবে। 


৩২৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। নাটকবিচার 


পৌরাণিক পরিমণ্ডলে দৈব বিশ্বাসের একাধিপত্য থাকা সত্বেও, ট্র্যাজেডির 
অবকাশ স্থ্টি হয় সেখানেই যেখানে ব্যক্তির অহংপুরুষ ( ০৪০) প্রবৃত্তির প্ররো- 
চনায়, বাসন৷ চরিতার্থ করিতে তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়। অহংকারবশে 
অন্তায় বা পাপ করিয়া বসে অথবা অনুচিত কর্মীরস্ত করে অথবা নিয়তির 
অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়! পুরুষকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 
করে এবং শেষ পধ্যন্ত নিক্ষল সংগ্রাম করিতে করিতে শোচনীয় ভাবে, অকালে, 
নিজেকে ক্ষয় করিয়৷ দেয়। অহং-মুক্তের জীবনে ট্র্যাজেডিও নাই-_অহং 
মুক্তের উ্যাজেডি বোধও নাই। 'অহংই ট্র্যাজেডির জনক-_“অহংই 
ট্র্যাজেডি রসের আম্বাদক। নিয়তিকে মনে মনে স্বীকার করিয়াও, কাধ্যে 
অধ্বীকার করিয়৷ 'অহং” ট্রাজেডি ঘটায়; তেমনি ট্র্যাজেডির আন্বাদনকালেও 
'অহং' দেব আন্গগত্য স্বীকার করিয়াও সহান্থ ততিবশে নিগৃহীত মানবের পক্ষে 
যোগদান করে। এইরূপ অবস্থাতেই ট্র্যাজেডি সম্ভব হয় এবং এই জাতীয় 
ট্যাজেডিতে শেষ পর্য্যন্ত টবের হস্তে পুরুষকারের পরাঁজয় ঘটে বটে, কিন্ত 
দৈবের কাছে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াও পুরুষকাঁর বিশ্ব রহস্তের বিরাট 
পটভূমিকাঁয় জীবুন রহশ্য ও মানব মহিমাঁর স্বাক্ষর রাখিয়া! যায়। 

নর-নারায়ণ” নাটকের নায়ক দেবতাও্রসঙ্গাত হইলেও, মহজাত কবচ 
কুগ্ডল লইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিলেও সামান্য একজন মানুষের মতই মর্তের মানুষ । 
এমন কোন অবতার বা স্বত্রষ্ট দেবত! নহেন যিনি ছুই চার দ্বিনের জন্য ল।ল! 
করিতে বা পাপক্ষয় করিতে পৃথিবীতে আসিয়৷ ম্বর্গের সন্তান স্বর্গে ফিরিয়া 
যাইয়া স্বস্তি পাইবেন। কর্ণে যে পরিমাণে মানবিকতা। সেই পরিমাঁণেই 
কর্ণের বেদনায় আমর ব্যখিত $ আর সেই পরিমাণেই কর্ণের শোচনীয় ছন্দ ও 
পরিণতি ট্র্যাজেডিরসাত্মক হইয়াছে । কর্ণের মৃতু সময়ে নর-নারায়ণ সম্মুখে 
দাড়াইয়াছেন বটে কিন্তু বেদনা-বিষাদের চাপ তাহাতে সামান্যই লঘু হইয়াছে। 
নিয়তির নিগ্রহ, জন্ম-অভিশাপের লাঞ্চনা, নিরুপায় দ্ন্ব ক্ষোভ শোচনীয় করুণ 
পরিণতি--সব কিছু মিলিয়া নাটকখানি ট্র্যাজেডি রসাত্মকই হইয়াছে । 


নর-নারায়ণ ৩২৭ 


কর্ণের জীবন অবশ্ঠই ট্র্যাজেডি-রসের উপযুক্ত আলম্বন বিভাব। কর্ণ কানীন 
পুত্র। এই কানীনত্বের অভিশাপে কর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্ধ্যাদা ও সংস্কার হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছেন__স্থত শ্রেণীর অস্তভু্ত হইয়াছেন । এই অভিশাঁপই যেন 
তাহার জীবনকে ছৃষ্ট গ্রহের মত তাঁডন1] কবিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই 
অভিশাপের ফলেই কৌন্তেয় হওয়া সত্বেও রাধেয় কর্ণ কৌন্তেয়-অজ্জনের প্রতি 
বিদ্বেষ ভাঁবাপন্ন হইয়াছেন__অজ্জু নকে পরাস্ত করিবার জন্য অস্থশিক্ষা করিতে 
পরশুরামের নিকট গিয়াছেন এবং ছুই দুইটি মারাত্মক ব্রহ্ষশাপ শিরে বহর 
করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই অভিশাঁপের সম্মুখে তীহার পৃরুষকার 
বার বার যেন বিপর্যান্ত হইয়া! গিযাঁছে_ লাঞ্তিত হইয়াছে । অস্বপরীক্ষাকালে 
রূপাচার্যোর প্রশ্নে, দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভাঁষ ত্রৌপদীর-_“স্ৃতপুত্রে বরিব না কৃ” 
ঘোষণায় ইহা কর্ণের মন্মে তীব্রতম দংশন করিযাছে। ভীম্ম-ত্রোণ-রুপ 
প্রভৃতির নিতা গঞ্জনায় কর্ণেন 'অঙ্গরাঁজন্তে'র দীপ্সিও যেন নার বার ম্লান তইয 
গিয়াছে । অপরিমেয় পৌরুষ ও অদ্বিীয় দান-বীবত্ধ, জন্মের গ্লানি হইতে 
কর্ণকে মৃক্ত করিতে পারে নাই। দৈলায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তস্ত পৌরুষম্‌__ 
কর্ণের মৃুখ-_রক্ষা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কর্ণের মর্মদাহ দূর করিতে পারে নাই ৭ 
বাঁশ্তবিক দেবতাঁর ওরসে ক্ষত্রিয কন্তার গর্ভে শ'্তাঁর জন্ম দেবন্ড ক্ষত্তিয়ত্তের 
সহক্গ অধিকার (তা তীতাঁর জ্ঞন্স শ্ত্রেই পাওয়া । তবু ষে সমাজ-বিধান 
নিয়তি বিধাঁনেবই অন্াতম বাক রূপ-_নিয়তি-বিধানের মতই দুশিবার, তাহার 
কাছে সত ক্ষত্রিযের মর্যাদা পাইতে পাবে না--এমন কি ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ 
থাকিলেও না। এই দিক দিয়।, কর্ণেল ট্রাজেডি প্রথমতঃ প্রধানত বটে, 


জন্ম-অভিশপ্রু বাক্তিরই__অনিবাধা অথচ নিস্কল আত্ম-প্রক্িষ্ঠা"সং গমের 
ট্রাজেডি। আত্মপ্রজি্জী কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কর্ণ গোবধ পাঁপে 
লিপ্ত এবং তজ্জন্ত অনিশপ্রু হন--গুর অভিশাঁপেব বজ বৃক পাতিয়া গ্রহণ 
করেন-__কর্ণের বহু কালের সাঁধনা--শতাব্দীর রচনা এক নিমেষে ধশ্িলাৎ 
হওয়ার মতই অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হইয| ঘায়। দীর্ঘকালবাপী একাস্তিক 
সাধনার এইরূপ নিক্ষলতা৷ অবশ্যই শোচনীয় । 


৩২৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


জন্-অভিশপ্চের জীবনে আসল ট্র্যাজেডি আরম্ভ হয় সেখানেই যেখানে 
তাহার জন্ম রহস্ত আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় এবং অভিশপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে 
চরমতম উভয়সঙ্কট-__মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়-_কর্ণের জীবনেও সেই চরম সঙ্কট 
আসে যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে তাহার জন্ম রহস্য প্রকাশ করেন তথা 
কর্ণের অখণ্ড 'রাধেয়'-সত্তা ভাঙিয়! দরিয়া “রাধেয়” ও “কৌন্তেয়” ছুই খণ্ডে 
ভাগ করিয়া দেন। একদিকে ধশ্মের প্রেরণা-রাঁধার ও অধিরথের স্সেহের 
খণ__হুযোধনের প্রীতির খপ, অন্য দিকে সোধর-ন্েহের সহজ আবেগ ) ছুই 
পক্ষই সমান প্রবল--সমান অপরিহায্য। স্থৃতরাং ছন্বও খুব তীব্র। আর 
সঙ্কটের চরম অবস্থা সেখানেই যেখানে--কর্ণের সেই চিরকালের সমকক্ষ ও 
শত্রু, যাহাকে সমরে নিহত করিবার জন্য কর্ণ অতন্দ্র সাধন! করিয়া আসিয়া- 
ছেন--ধাহাকে বধ করিতে তিনি সখা ছু্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই 
অজ্জ্ন শেষ শয্যস্ত সহোদর ভ্রাতায় পরিণত হইয়া ধান। বাধেয়ের সহিত 
কৌন্তেয়ের সংগ্রাম শেষে কৌন্তেয়ের সহিত কৌন্তেয়ের জংগ্রামে 
পরিণত হয় । কর্ণের অন্তদ্বন্বের বূপ--কর্ণের নিজের ভাষায়__ 
“মনন চার পরাজয়, ধর্ম চায় জয়-_মনুষুত্ব চায় নিষ্টরত1”*এই ছন্দকে 
'অবশ্তই 'ট্যাজেডি-করুণ' বলিতে হইবে। পরিপূর্ণ শক্তিধর অতুলনীয় বীর, 
অদ্বিতীয় উদার দাতা এবং ধন্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ কর্ণের দৈবশক্তির বিরদ্ধে ব্যর্থ 
গ্রাম ও শোচনীয় পতন নিঃসন্দেহে ট্র্যাজেডিরসাত্মক। 
আর একটি টবশিষ্ট্ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। “জাতি-পরিচয়” আলোচন। 
শেষ করা ঘাউক। নর-নারায়ণ গদ্য-পদ্ঘময় রচনা__( চম্পু নাট্য বলা যাইতে 
পারে। ইংরাজীতে যে জাতীয় নাটককে ০৪6০ 4:08? বলে ইহ1 অনেক 
পরিমাণে সেই জাতীয় নাটক ) এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা! ভাল-_এ শ্রেণীর 
নাটকের উৎকর্ষ-_বিচারে, কবিত্ব ও নাটকত্তবের সমন্বয় স্থাপিত হুইয়াছে 
কি না, বিশেষভাবে তাহ] গ্রণিধানযোগ্য ; কারণ এই জাতীয় রচনায় ৰচনের 
বাস্তবিকতা অপেক্ষা কবিত্বময় বিস্তারের দিকে অধিকতর প্রবণতা থাকে। 


গঠন 


গঠনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিবার মুখে গঠন সম্পকিত মূল স্থত্রটি 
স্মরণ করিয়! লওয়! ভাল । এ সম্পর্কে মনীষী এরিস্টটল যাহা লিখিয়! গিয়াছেন 
তাহ! প্রথম স্তর হিপাঁবে উল্লেখ করা ধাইতে পারে 5০ £ও 0০6 006 
5001১ 83 20 11001090100 01 2001010. [0050 19016950100 006 206101) 2 
০0090019161. 7৮71010) আ1178 105 5০৬০৪] 11501061009 90 01051 00201)0- 
০০০৫ 0380 00০ 00915500581] 01: আ100019/2] 0৫6 810 072 01 0021 
আ1]| 15101] 21] 4151903600০ 10016” (10212) 39 আ৪ ০ ) 
ইহ] কিন্তু সেই আদর্শ বূপেই কথা যাহাতে কোনকপ অবাস্তরেরউ স্থান নাই-_ 
যাহাতে প্রত্যেকটি “অঙ্গ” নিখুঁতভাবে “অঙ্গী”র স্বরূপকেই ব্যক্ত করিয়া থাকে । 
বড় বড শিল্পীরা এইবপ পরা-খাদর্শে পৌছিতে পারেন বা পৌছিবার .চষ্ট 
করিয়া থাকেন। অবশ্য এখানকার এ “অঙ্গীর কূপ” কথাট (50501156 
দ্/1)012 ) সংকীর্ণ অর্থাৎ কাহিনীর মোটামুটি এঠামো অথে ৩ াগ করিলে 
চলিবে না। এঅঙ্গীর খ্বরূপ' বলিতে বুঝিতে হইবে কবির ধ্যানটি- কবির 
মানস নেত্রে প্রতিভাত বিষয়ের শ্বরূপটি , এই স্বরূপ-ধ)।নের বৈশিষ্ট্যের 
বা পার্থক্যের ফলেই, একের “অঙ্গী” অন্যের অঙ্গী হইতে ভিন্ন হয় এবং অঙ্গ 
বিন্তাসের ছার্দেও পার্থক্য আসিয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আদর্শ গঠন 
বা রূপ সেইটিই যাহা পরিপাটি অথচ সুষ্ঠভাবে 'অঙ্গী'কে অর্থাৎ মুশ পরিকল্পনা- 
টিকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। 

এই নাটকের মুল-পরিকল্পন1 বাহ্ৃত-_দৈব-নিগৃহীত পুর্ণ শক্তিধর 
এক মহাপুরুষের জীবনী বটে কিন্তু নাট্যকার এ. 'বাহ'কে অতিক্রম করিয়া 
আরে! একটু-_বেশ একটু, আগে বাড়িয়া গিয়াছেন। কর্ণের জীবনেয় অস্তরতন্ন 


৩৩০ নাট্যপাঁহত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


প্রদেশে তিনি একটি ভাৰ-কেক্দ্র স্কাপিত করিয়াছেন এবং নেই কেন্দ্রের 
অভিমুখী করিয়াই কর্ণের আচরণ সমূহ সঙ্গিবেশিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 
এই “ভাব কেন্দ্র*টি নাট্যকার নিজের প্রতি ভালোকের শক্তিতেই মহাভারতের 
কর্ণের চরিত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। কর্ণের ধনঞ্নয় বিছেষের কারণ 
দির্দেশ করিতে গিয়া নাটাকার নরনারায়ণতত্বের গহনে নামিয়া গিয়াছেন। 
বাহ্থদেব “নারায়ণ নর দেহধারী” কি না এই সত্য পরীক্ষা করিবার প্রবল 
বামনাই যেন কর্ণকে বান্ুদেব-সথা অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রেরণা 
যোগাইয়াছে__কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কর্ণের চাঁইই চাই। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ না 
ঘটিলে, বাহুদেব-সখা তথ! ৰাস্থদেবের নারায়ণত্ পরীক্ষা করা সম্ভব হইবে না। 
মোট কথা কর্ণের যুদ্ধ কামনার এবং যুন্ধ বাধাইবার কুমন্ত্রণা্দর উৎস-_রহিয়াছে 
নর-নারাঁয়ণকে পরীক্ষা করার তথ] পাওয়ার কামনারই মধ্যে । কর্ণ যে পরিমাণে 
অন্তরে কুষ্ণপরায়ণ, বাহিরে সেই পরিমাণেই বাস্থদেব ও ধনঞ্জয় বিরোধী । 
ইহ] কর্ণ চরিত্রে নৃতন ব্যাধ্যাই বটে এবং মহাভারতের কর্ণের যথাষথ প্রতিরূপ 
নয়__-আরোপিত রূপ । 

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশশঙ্ট্য এই যে, যেখানে মহাভারতে কর্ণের রাধেয় 
ক্ষৌন্তেয় সত্তার নদ খুব পরিস্ফুটাকারে ব্যক্ত কর] হয় নাই সেখানে নাট্যকার 
মে দন্দেব অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছন্বকে পরিস্ফুট আকার দেওয়ার 
চেষ্ট। করিয়াছেন । মহাঁভাগতে কর্ণের “ধর্ম ও মন্তম্তত্ব ষে পরিমাণে সংলক্ষ্য 
কূপ পাইয়াছে, “মর্” তাহ] পায় নাই । নরনারায়ণ নাটকে নাটাকার কর্ণের 
মধ্যে “মর্ন্মা থের্্মা এবং এমন্ুুষ্যুত্ের' ছন্দ কল্পনা করিয়াছেন। (কর্ণের উক্তি 
স্মুরণীয়_-“মন্ম চায় পরাজয়) ধশ্ম চায় জয়, মন্গষ্যুত চায় নিষ্টুরত1 ) 

স্থতরাং এখানকার মুল কল্পনাটি, কর্ণের জীবনের প্রচলিত ঘটনার সহিত 
উল্লিখিত ভাব-বৈশিষ্ট্য সংযুক হইয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই নব-গঠিত 
কাহিনীই নরনারায়ণ নাটকের উপস্থাপা বিষয়বস্তু । এই বিষয়বস্তকে কত 
ুষ্টুভাবে নাট্যকার রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখন বিচাধ্য | অর্থাৎ 
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বিচাধ্য এখন-_-সন্ধি বিভাগ__অঙ্ক দৃশ্ঠাদি বিভাগের সামথ্য ও সৌষ্টব--এক 
কথায় উৎকর্--_অপকধ। আরে! একটু বিগ্লেষণ করিয়া বলিলে বল৷ যাইতে 
পারে-_-অস্ক এবং দৃশ্তা্দি বিভাগ এমন হইয়াছে কি না যাহাতে কাহিনীর 
ক্রমাভিব্যক্তিতে ঘটনাপরম্পরায় কাধ্যকারণ নিয়ম-নিয়তি, এবং কেন্দ্রাভি- 
মুখিতা অঙ্গন রহিয়াছে এবং সব কিছুর মধ্য দিয়া মুখ্য উপস্থাপ্য-_-ভাব বা রম 
চমৎকারজনক রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । অঙ্ক বা দৃশ্য কেহই নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র 
নয়।দৃশ্য যেমন অঙ্ক সাপেক্ষ, “অঙ্ক” তেমনি সমশ্র পরিকল্পনা ব৷ অংশী- 
সাপেক্ষ। একটি বাক্য যতই অলঙ্কার বুল হউক না কেন সে যেমন একটি 
বিশেষ পরিনচ্ভদদের বা বক্তব্যেই অংশ, তেমনি দৃশ্ঠ অঙ্কের এবং অস্ক সমগ্র 
পরিকল্পনারই অংশ। প্রত্যেকের স্বকীয় রূপ ও রসের সৌষ্ঠটব বা চমৎকারিত্ব 
আছে বটে, কিন্ত, সমগ্রের বূপ-রসের তাগুপর্ধ্য তাহাতে না থাকিলে তাহ। 
সার্থক বলিয়া মনে করা যাস ন1। 


গঠনে বা কাহিনী পরিল্লনায় সমর্থ ঘটনার নির্বাচনই খুব বড় কথা এবং 
দুঃসাধ্য ব্যাপার । কোন্টি পরিহাধ্য কোন্টি অপরিহাধ্য তাহা খ্বির করা এবং 
স্বিপ করার পরে নির্বাচিত ঘটনারাজিকে কেন্দ্রাভিমুখী করিয়। অঙ্গাঙ্গিষোগে 
যুক্ত করিয়া ফোঁজনা করা-_-যোজনার মধ্য দিঞ। চরিত্রের রূপ * রস পরিণতি 
বক্ত করা_ নির্মীণক্ষমতার প্র«ম ও প্রধান পরিচয় । 

এইবাঁর দেখ! যাঁক নপনারায়ণ ন।টকে এই ক্ষমতা কিভাবে এবং কতখানি 
প্রকাশ পাইয়াছে। বল বাহুল্য হইলেও বলা ভাল-_নাট/কাঁর, জন্ম হইতে 
মৃত্যুকাল পধস্ত কর্ণের জীবনে যত ঘটশ। ঘটিয়াছে সমস্ত ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে 
উপস্থাপিত করেন নাই। উদ্যোগ পর্বের ঘটা লইয়াই তিন মূল নাটক 
আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ববব্তী ঘটনাগুলি আনিয়াছেন স্বগতোক্তি বা 
বিবৃতির সাহায্যে আর কয়েকটি আনিয়াছেন-_ সুচনা দৃষ্ পরিকল্পন। 
করিয়া। কর্ণের জীবন দৈব-নিগৃহীত। দৈব”, গ্রহ দেখাইতে হইলে অবশ্যই 
_ কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত, গোবধ জনিত স্বীঝিশাপ এবং মিথ্যাচার-জনিত গুরু- 
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অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনার দ্বার ভিত্তি রচনা করিতে হইবে । অবশ্ঠ এই 
ঘটনাঁগুলি কর্ণের প্রথম জীবনের ঘটন1 এবং উদ্যোগ পর্বে ঘটন1 হইতে 
ব্যবহিত। ব্যবহিত ঘটনাকে ষোঁজনা করার রীতি-_তিনটি। এক রীতি-_ 
নির্বাচিত ঘটনাশ্ুলি পর পর কাঁলক্রম অহ্সারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন। কর! 
--(পাত্রপাত্রীর রূপসজ্জা এবং ঘোষণ। দ্বারা কালের গতি বুঝাইয়! দেওয়া 
ছাড় ব্যবধান পূরণের কোন উপায় নাই) অন্য রীতি-_অতীত ঘটনাকে 
পাত্রপাত্ীর স্মৃতি বা সংস্কারের মধ্য দিয়] অর্থাৎ চরিজ্রেরই মাঁনসিক ক্রিয়া 
হিসাবে প্রয়োগ করা আর অগতা--অতীত ঘটনাকে নাটকের মূল দেহ হইতে 
বিযুক্ত রাখিয়া স্থচনা? দৃশ্যে স্থান করিয়া দেওয়া। নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ 
অগতির গতিই অবলম্বন করিয়াছেন-“সৃচনা” দৃশ্টে তাপসের অভিশাপ এবং 
পরশুরামের অভিশাপ প্রত্যক্ষভাবে রূপ দিয়াছেন। কর্ণের জন্ম বৃত্তাস্তটি উহ্যই 
রাখিয়াছেন। যাহার! কর্ণের জন্ম-বৃত্বাস্ত ন। জানেন তাহাদের কাছে কর্ণের 
নিরুপায় অবস্থাটি সম্যকভাবে ধর] পরে বলিয়! মনে হয় না। তবে স্থচন দৃ্ 
সম্থদ্ধে কোন মন্তব্য করার আগে এ কথাঁও ভাবিয়া দেখা দরকার এ 
দুইটি ঘটনাকে পরোক্ষভাবে রূপ দিলে ঘটনার কার্ধযকরিতা এক কথায় রস 
প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার সমান হইবে কি না। যদি তাহ! না-ই হয় তাহ! হইলে 
প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার প্ুয়োজনীয়ত। স্বীকার করিতে হইবে এৰং নাটকের 
ঘটনার আরম্ত এ স্ান হইতে করিতে হইবে । যদি পরবর্তী ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ 
না করিয়! ডিঙাইয়া যাওয়া] অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা! হইপে অবশ্ঠ 
“স্থচনণ” দৃশ্টে স্থান দেওয়া ছাভা গত্যন্তর নাই। 

যাহ! হউক নাট্যকার সুচনা দৃশ্যে একই কালের ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ঘটিত 
দুইটি ঘটনার সংশ্লেষণ করিয়াছেন-_ছুইটি অভিশাপ একই দৃশ্টে রূপায়িত 
করিয়াছেন। সংঙ্লেষণের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই । তবে সংঙ্গেষ্ণ 
যে নির্দোষ হয় নাই--এ কথা বল। যাইতে পারে। তাপসের আশ্রম- 
সানিধ্যে পরশুরামের উপস্থিতি অসম্ভব টন! নয় বটে, কিন্তু অপ্রত্ততভাঁবে 
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পরঞুরামের কর্ণের জানতে শয়ন এবং নাটকীয় (?) নিদ্রা, ওচিত্যবাধক। 
রসের দিক দিয়াও যে দৃশ্ঠটি চিত্বাকধক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। 
অভিশাপ দেওয়ার আগেই তাপসের ও পরশুরাঁমের ক্রোধের উত্তেজনা অন্থচিত 
মাত্রায় প্রশমিত হইয়া গিয়াছে । তবে পরশুরামের চরিত্রকে নাট্যকার 
উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভাঁব-গভীর করিতে সক্ষম হইয়াছেন । বিশেষ লক্ষ্যণীয় 
এই যে, “্থচনা? দৃশ্তে নাটকের “ভাব-বীজ”টিকে--নর-নারায়ণের প্রতি কর্ণের 
মনোভাবকে নাট্যন্বার স্থন্দরভাবেই স্থাপনা করিয়াছেন এবং পরশুরামের 
অভিশাঁপে, “সত্যই যদি হীন হুত্রপুত্রেপ শোণিতে অশুচি হইয়া থাকি আমি 
এ পাঁপ না স্প্নে তোমারে ।৮--এইট্রকু অ-মহাভারতীয় আরোপ মিশাইয়া 
ভাবী একটি দ্বন্দের জন্য সুন্দর অবকাশ স্টি করিয়াছেন। তাপসের অভিশাপ 
অস্তদ্বন্দের কারণ হিসাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে, বল। যাইতে পারে 
দুইটি অভিশাপেরই সদ্যবহার হইত । 


এইবার, অঙ্ক ও দৃশ্ঠ-পরিকল্পন! সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 

প্রথম অন্ধের প্রথম দৃশ্য _হপ্তিনার সভামণ্ডপ। এখানে সঞ্জয়ের 
বার্তীকে কেন্দ্র করিয়া ভীন্ম-কর্ণের বাগযুদ্ধ, কর্ণের বীরদর্প, অভিমানে অন্ত্ 
পরিহার এবং দ্বানব্রতগ্রহণ উপস্থাপিত হইয়াছে । ভাবে ও € পায় দৃশাটি 
মহাঁভারত-অনুসারী। তবে কর্ণের আত্মপক্ষ সমর্থনটুকু অকাট্য যুক্তির দ্বারা 
নিষ্পন্ন হয় নাই এবং কর্ণের “নর-নারায়ণ বিরাগ কবিকল্লিত-_অবশ্ঠ 
তাব-বীজের স্বাভাবিক বিকাঁশেরই নিদর্শন । দ্বিতীয় দৃশ্য_পাগবশিবির । 
শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য এই দৃশ্তের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইলেও প্রসঙক্রমে যুধিষ্ঠির 
প্রমুখ পাগবগণের বিশেষতঃ ভ্রৌপদীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ( যুধিষ্িরের শাস্তি- 
অভিলাষ, ভীম্ম-অজ্জুন-নকুলের যুধিষ্তির-ভক্কি, দ্রৌপদীর তেজস্থিতা ও 
কষ্কপ্রীতি ) গ্রদশিত হুইয়াছে। এই দৃশ্যের প্রথম প্রয়োজন-_কুরুক্ষেত্রের 
প্রস্ততি_দ্বিতীয় প্রয়োজন-কৌরবের অধর্মাচার ও পাগুবদের ধশ্মপরায়ণত। 
প্রদর্শন তথা পাগ্তবশিবিরকে ধর্ধের শিবির রূপে প্রতিঠিত কর!, তৃতীয় 


৩৩৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


প্রয়োজন--রুষকে দূত রূপে প্রেরণ করিয়! কৃষ্ণের বিশ্বরূপ গ্রদর্শনের__ 
নারায়ণ-মহিম! প্রদর্শনের অবকাশ স্যট্টি কর। এবং “কর্ণ-কৃষ্ণ সংবাদ'কে প্রয়োগ 
করিয়া কর্ণের অস্তবিক্ষোভ দ্বেখাইবার আয়োজন করা । অবশ্ঠ দৃশ্ঠটির বিস্তার 
এবং উপযোগিত] সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে না পারে এমন নয় ।* তবে এখানেই উল্লেখ 
করা দরকার--নাটকখাঁনির নাম «নর-নারাঁয়ণ এবং কর্ণের জীবন যেমন 
উপস্থাপ্য তেমনি ধনঞ্জয়-বান্ুদেবের নর-নারায়ণতও অন্ুতম উপস্থাপ্য। 
মোটকথা নাঁটকখানির উদ্দেশ্য সরল নহে_যৌগিক। এন্ট কারণেই নাটাকার 
কর্ণের দিকে একচন্ষু এবং নর-নারায়ণ্রে দিকে আর একচক্ষু রাখিয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন। 

তৃতীয় দুশ্য_কর্ণভবন,_ বিশ্রাম কক্ষ। দৃশ্যের আরম্ে “বুৃষকেতু”র 
গগীতিটি, বুষকেতুর কষ্ণান্ররাগ যতই অন্িব্যক্ত করুক, শিল্পের দিক দিয়া_ 
গীতিনাট্যিক বা অপেরাধমী হইয়াছে । কর্ণের ম্বগতোক্তিতে; কর্ণের 
(নাটকেরও ) কেন্দ্র-ভাবটি-__রুষ্জের নরনারায়ণত্ব লইয়া কর্ণের দ্বিধাগ্রস্থ 
মনোভাব (বিশ্বাপ-কোটির দিকেই মন ফ্ঁকিয়! পভিয়াছে ) ব্যক্ত হইয়াছে বটে 
রিস্ত দ্বন্দের জোর বেশ কমিয়া গিয়াছে এবং অবিশ্বাসের মাত্রা অপেক্ষা 
বিশ্বাসের মাত্রাই বেশী হইয়াছে । তবে নারায়ণত্ব ষাচাই করিতে কর্ণ রতসম্থল্প 
_-এবং একটি মাত্র প্রমাণ দ্বারা তিনি যাচাই করিতে চাহেন--“যদ্ি মরি 
অঞ্জুনের বাণে*** --সেই মৃত্যুমুখে বাস্থদেব তোমারে বলিব নারায়ণ ।” ভারপর 
কর্ণের ও পন্নাবতীর কল্পিত কথোপকথন সাহাষ্যে নাটাকার কর্ণের অতীত 
জীবনের ইতিহাস__দ্রৌপদীর ন্বয়গ্থর-সভায় কর্ণের গ্লাশি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ 
ব্যাপারে কর্ণের অমাজ্জনীয় অপরাধ-_ধনগ্য় যুধিষ্ঠিরের প্রতি কর্ণের আস্তরিক 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতি-বোধ প্রভৃতি সুন্দর ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণ পদ্মার কাছে 
যে মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছেন- পঞ্মার কাছে প্রকাশ কবার জন্য তাহ! 
অ-মহাভারতীয় বটে, কিন্তু কৃতকর্মের জন্য কর্ণের মনন্তাপ প্রকাশ ( কৃষেের 
কাছে) মহাভারত সমধিত। এই দৃশ্তে, নাট্যকার কর্ণের অঞ্জুন-বিদ্বেষের 


নর নারায়ণ ৩৩৫ 


মূল কারণ নির্দেশ করিতে লিখিয়াছেন-_ 


“দেবেরও অৰধ্য আমি । জলস্ত সংকল্প 

সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত 

যুঝিতে হথে-যুছে ধনঞয়-সনে |” 
অর্থাৎ নাট্যকার দেখাইতে চাহেন__কর্ণের ধনগ্রয়-বিদ্েষ বা যুদ্ধকামনা-_ 
ছুষ্যোধনকে কুমন্ত্রণা দিয়া কুরুক্ষেত্র স্থষ্টি প্রভৃতি ব্যপার পরম্পরা, চিত্তের 
গভীরতম প্রদেশের নর-নারায়ণ_-কামনারই যেন ব্যক্ত রূপ। ধনজয়-বাস্স- 
দেবকে নর-নারাঁয়ণ বলিয়া কর্ণ মনে মনে স্বীকার করেন বলিয়াই, নিজের 
দেবের অবধ্যত্ব-_পরীক্ষ। করিতে ন€-নারায়ণকেই সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতে 
চাহেন। একটি কেন্দ্রীয় 'ভাব'কে সমস্ত আচরণের হেতু রূপে দেখাইবার 
প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এই কর্ণকৈ যথাযথ মহ্াভীরতের কর্ণ বলা না গেলেও 
__-এ কথা অবশ্যই বলিতে হুইবে_-এই কর্ণের আধ্যাত্মিক গভীরতা ও জটিলত? 
অনেক বেশী _অনেক প্রশংসনীয় । 

চতুর্থ দৃশ্য-__কর্ণভবন-_কক্ষান্তর ।' এই দৃশ্যে নাট্যকার মোট চারিটি 

বাপার একসঙ্গে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাপার- শরীফের 
আগমন-বিষয়ে কর্ণের সহিত ছৃধ্যোধন-ছুঃশাসন-শকুনি প্রভৃতি, পরামর্শ । 
প্রথমাংশে এই ঘটনাটি রূপ দেওয়া হুইয়াছে এবং কর্ণের একাস্তিক যুদ্ধকামনার 
রূপটিও বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রদশিত হইয়াছে । কিন্তু “দারুণ সমহ্যাণ্র 
মধ্যে শকুনির স্থুল রসিকতা, এক কথায় 'বাচালতা” অনুচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
বাপার _ কর্ণের অস্তরতম সত্তাটিকে স্বপ্নের সাহায্যে প্রদশিত করা কৃষ্ণকে 
কর্ণ যে নারায়ণ বলিয়াই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন ইহা ব্যক্ত করা। 
নাট্যকার স্বপ্ন সাহায্যে কর্ণের অবচেতন মনটি দেখাইবার-_জাগ্রত-চৈতন্তে 
অহংকারের বাধায় যে সত্য প্রতিভাত হয় ন' সেই সত্যকে নিদ্রা অনকাশে 
দেখাবার ষে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অ-মহাভারতীয় হইলেও, গ্রশংস- 
নীয় যোজনা । এক নিদ্রার টিলে নাট্যকার ছুই কাজের পাখী মন্দিয়াছেন-- 


৩৩৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


যে নিজ্রায় কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেই নিল্তাবস্থাতেই স্প্রে ব্রাহ্মণবেশী হুর্ধা 
প্রবেশ করিয়া কর্ণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তারপর হ্থূর্ের সতকাঁকরণ 
এবং ইন্দ্র কর্তৃক কবচ-কুগুল হরণ__এই ছুইটি ঘটনাকে সংশ্গেষণ করিয়াছেন । 
মোঁট কথা নাট্যকার এই দৃপ্ত-কল্পনায প্রশংসনীয় গঠন নৈপুণ্যের পরিচয 
দিযাছেন। তবে কবচ-কুগুল ভিক্ষার স্থলে, পন্মাবতীর ছুরিকা আনিতে প্রস্থান 
এবং ছুরিক! লইয়া প্রবেশের মধ্যে যথেষ্ট কালব্যবধান রক্ষিত হয় নাই। 
পরিশেষে ইহাও উল্লেখষোগ্য -_ভামের “কর্ণভার' নাটকে প্রতিদান গ্রহণে- 
অনিচ্ছুক দাতাকর্ণের যেরপ মহিমোজ্জল মূত্তি দেখা যায় এখানে সেই মু্ি 
পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয় অস্কের প্রথম দৃশ্য_“উদ্যান” | উদ্যানে চারণীগণেব "গীত, ঘটনার 
স্বাভাবিক বা অপরিহাঁধা পরিণতি হিসাবে সংযোজিত হয় নাই । “উদ্ভান” ও 
'চারণী” উভয়ই যেন অনাবস্থাক আগন্তক । দ্বিতীয় দশ (বার পৃষ্ঠাব্যপী একটি 
দৃশ্টে ) কৃষ্ণের বিশ্বরূপ তথ নাবায়ণত্ প্রমাণিত কব হইয়াছে। কর্ণ চরিত্রেব 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় বলিয়া! ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দৃশ্যে 'উক্ত ঘটনাটিকে 
রূপ দিতে যাওয়া অঠিতব্যয় বলিয়াই মনে হয়। কর্ণ ও নর-নারায়ণকে যুগপৎ 
লক্ষ্যস্থলে স্থাপন করিতে চেষ্টা করায় এই ক্রটি দেখ! দিয়াছে । এই দৃশ্যে 
ধৃতরাষ্ট্রের এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু ইহার 
প্রয়োজনকে অপরিহার্য বল] যাঁয় না । 

তৃতীয় দৃশ্য __গান্ধারী-তর্্যোধনের কথোপকথনে উভয়ের চরিক্র-বৈশিষ্ট্ 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ যে অবশ্যন্ভাবী তাহা ঘোষণা! করা হইয়াছে। 
তারপর ভীম্মের সৈনাপত্য গ্রহণ এবং শিখণ্ডীর মধ্যেই যে ভীম্ষের মৃত্যুবাণ 
নিহিত সেই বিষয় বিবৃত কর হইয়াছে । চতুর্থ দৃশ্যে__ কর্ণ প্রত্যক্ষভাবে 
উপস্থাপিত । প্রমাংশে-_দুঃশাসনের লহিত সংলাপে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন 
ব্যাপারে কর্ণের সংশয় এবং একাস্তিক যুদ্ধকামন] ব্যক্ত হইয়াছে। (দ্বিতীয়াংশে) 
গল্পাবতীর সহিত সংলাপে, কর্ণের “রাধেয়--সতাটির তাৎপর্য বা গুরুত্ব 


নর-নারায়ণ ৩৩৭ 


প্রকাশিত হইয়াছে । কবচকুগ্ুলহীন কর্ণের অভেগ্য বলিতে এখন শুধু 'রাধেষ্‌ঃ 
পরিচয়টুকু অবশিষ্ট । যে পর্ধ্যস্ত কর্ণ “রাধেয়' সে পর্যন্ত তিনি অজেয়। কর্ণ 
প্রাণপণে যেন “রাঁধেয়'-সত্বাটিকেই আক্কড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে 
চাহেন। পল্মাবতীর মনের আকাশে সংশয়ের মেঘ বার বার হান! দিয়! 
বিষাদের অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে ; তাহার ভয়__দৈব বিপাঁকে “রাধেয়' পরিচয় 
ভাঙিয়া৷ গেলে কর্ণের পতন অনিবাধ্য । পদ্মাবতীর সংশয় এবং আতঙ্ক একটু 
বেশী পরিশ্ফুট হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণের জয়-অভিলাষী আত্মপ্রত্যয় এবং 
পদ্মাবতীর মুতা-আতঙ্কিত সংশয়ের মিশ্রণটুকু চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে ।& 
(তৃতীয়াংণে/ কের পাহত কর্ণের সংলাপ--এবং কুষ্জের মুখে জন্মবৃত্তাস্ত শ্রবণ | 
এই অংশ স্ম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই ষে মহাভারতে কৃষ্ণ কর্ণের গৃহে আমেন 
নাই ; কৌরব সভা হইতে ফিরিবার সময়, কর্ণকে রথে তুলিয়া নগরের বাহিরে 
লইয়। গিয়া! নিজ্জনে জন্মরহস্য জানাইয়াছেন। এখানে কর্ণের গৃহেই কৃ 
আসিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, অন্তনিহিত কৃষ্ণ-ভক্তি, রাধেয়-সত। 
এবং নবাবিস্কত কৌন্তের-সতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংযোগে এই অংশে ষে 
ভাবাবেগ স্য্টি কর] হইয়াছে, কর্ণে ষে ছন্বকরুণ মনঃক্ষোভের রূপটি বাক্ত কর! 
হইয়াছে তাহা খুবই পচিত্তাকর্ষক। এখান হইতেই কর্ণের ক্গীবণ নৃতন ও 
মশ্বা্ডিক্‌ ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে । এই দ্বন্দের রূপ-_কর্ণের ভাষায়-_““অন্্ চার 
পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠঠরতা।« ধর্ম ও মর্মের ছন্দে 
কর্ণ-চপিত্র খুবই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের কর্ণে ধর্শনিষ্ঠাই 
প্রবল, “নপ-নারায়ণে'র কর্ণে ধশ্ম ও মন্ম উভয়ই প্রতিস্পর্ধার মতিত ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

তবে দি ও£এই দৃশ্যটিকে নাটকের মধ্যমণি বল! যাইতে পারে, তৰু কর্ণের 
জন্ম-পরিচয় আবিষ্কার মুহূর্তে “রাধেয়'-সত্বার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরো তীব্রভাবে 
ব্যক্ত করিতে পাঁরিলে কর্ণ-চরিত্রের প্রাণবত্ত তথ! দৃশ্যটির উতৎকধ আরে! 
বৃদ্ধি পাইত। 


১৬ 


৩৩৮ নাটাসাহিত্োর আলোচনা ও নাটকবিচার 


তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি, কর্ণের জীবনকে মুখ্য উপস্থাপ্য হিসাবে 
দেখিলে, অপরিহাধ্য বলিয়া মনে করা চলে না; যদিও ইহাতে কৃষের 
অলৌকিক মহিমা-_নারায়ণত্বের মহিমা ভৌপদীর মুখে আর একবার কীত্তিত 
হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিবের চরিত্র-মাহাত্ম্যের ও পরোক্ষভাবে কর্ণের বীরত্বের 
উপর আলোকপাত কণা হইয়াছে । তবু এ কথা সত্য যে এই দৃশা বাদ দিলে 
মাটকের তেমন কোন অঙ্হানি ঘটে না। দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্ণ যুদ্ধ শিবিরে ; 
স্গতোক্তিতে যুদ্ধের অগ্রগতি এবং কর্ণের ্ন্ব বিবৃত হইয়াছে । পদ্মাবতীর 
সহিত সংলাঁপে- প্রথমতঃ জয়দ্রথবধ-কাহিনী বিবৃত কর! হইয়াছে এবং সেই 
প্রসঙ্গেই কর্ণের মনে, বাহ্ছদেবের নারায়ণত্ব লইয়া যে সংশয় ও ছন্দ আছে তাহ! 
আবার ব্যক্ত কর! হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ অত্যাঁসন্ন ছরথ যুদ্ধে গমনের 
প্রাকৃকালে, পদ্মাবতীকে সাস্বনা দেওয়ার স্থলে, কর্ণের'মধ্যে, মন্মের ও ধর্মের 
ছন্ব চমৎকার আবেগের সহিত রূপ দেওয়া হইয়াছে-__কর্ণ পল্মাবতীকে যখন 
নিজের পরিচঞ্জ দিয়াছেন তখন যেন নিজের নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদই দিয়াছেন । 
কল্পনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । তবে শেষ অংশে পল্মাবতী ও বৃষকেতুর 
কুষ্ণভক্তি মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে । তাহাতে বাহুদেবের নারায়ণত্ব এবং 
নাটকের পৌরাণিকত্ব যতই বৃদ্ধি লাভ করুক, আঁতিশধ্য দৌষের স্পর্শ এড়ানো 
যায় নাই। তৃতীয় দৃশ্টে__কর্ণের ট্র্যাজেডি আরো এক ধাপ অগ্রসর 
হইয়াছে । কবচ কুগডলহীন এবং “রাধেয়'-বন্মহীন কর্ণের অবশিষ্ট রক্ষাকবচ-_ 
“একবিঘাতিনী”ও তাহার হাতছাড়া হইয়া! যায়-ধনপ্তয়-বধের জন্য সযত্বে- 
রক্ষিত “একক্রীবাণ, ঘটোৎ্কচ-বধের জন্য প্রযুক্ত হয়। এই দৃশ্যের শেষাংশে 
বিকর্ণ ও শকুনির আলাপ-প্রলাপ লঘু হাস্তোদ্বীপক হইয়াছে । চতুর্থ দৃশ্যে_ 
কর্ণ-বধের আয়োজন কর] হইয়াছে । যুধিষ্টির-ভীম-নকুল-সহদেবকে কর্ণের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ কর] হইয়াছে । তবে ঘটোত্কচের আলাপ-আঁচরণ হাম্তরসঞজনক 
হুইয়া পড়ায় পরিস্থিতির গুরুত্ব কমিয়। গিয়াছে। 

পঞ্চম দৃশ্যে পরাজিত যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল-সহদেবের সহিত বিজয়ী কর্ণের 


শরশ্মারায়ণ ৩৩৯ 


সন্সেহ আচরণে, কর্ণের ধর্মের ও মন্মের ছন্বটিকেই-_ছুঃসহ অস্তবিক্ষো ভকেই রূপ 
দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতে এইরূপ পরিস্থিতি আছে বটে কিন্তু সেখানে 
যুধিষ্টিরাদি যেমন উপবিষ্ট নহেন এবং তেমনি কর্ণও ভীম্মের গণ্ডে সন্মেহে চুষ্বন 
করেন নাই। দুশ্যান্তরে_-“একবিঘাতিনীর” জন্যে কর্ণের আক্ষেপ__নিগুঢ 
ঘন্দ-ক্ষোভের অভিব্যক্তি প্রশংসনীয় । ঘটোত্কচ বধে ছুঃশাসন-শকুনির উল্লাপ 
হান্তোদ্দীপক, অজ্ভ্রনের শোকাঁবেগ এবংকৃষ্জের উল্লাসে ছুই বিপরীত ভাব-রসের 
ষে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহ। খুবই কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে । আর অজ্জুনের 
ও রুষ্ণের সংলাপ দারা কর্ণের অপরাজেয়-বীরত্ব-খ্যাতি প্রতিফলিত করাঁয়__ 
যথাসময়ে নেতৃ-চরিজ্রের মহত্বের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে । 

চতুর্থ অদ্ধের প্রথমণ'দৃশ্যে _“অজ্ছনকে শোধন করিবার জন্টে এত সময় 
বা স্থান দেওয়ার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই । ভ্রোপদীর মুখে বাস্থদেবের 
নারায়ণত্ব এবং কৃষ্ণের মুখে কর্ণের অজেয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে-_-এবং 
সমাধিস্থ কৃষ্ণের উক্তিতে কৃষ্ের পদ্মাবতী প্রীতিও ব্যক্ত হইয়াছে ; শেষাংশ 
নাটকীয় বটে কিন্ত অ-মহাভারতীয়। দ্বিতীয় দুশ্যে-বৃষকেতুর ও পদ্মাবতীর 
দিব্যোন্মাদ-সদৃশ কষ্ণাত্তিতে অতি নাটকীয় উদ্দীপন' ব্যক্ত হইয়াছে কিন্ত 
আসলে ব্যাপারটি কল্পনা-প্রস্থত। কর্ণীজ্জ্নের যুদ্ধের অবকাশ এই দৃশ, দ্বার! 
পুরণ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিন! বিচাধ্য বিষয়। রণস্থলে রথচত্রগ্রাস এবং 
্রন্ধাস্ত্বের বিস্মরণ-_কর্ণের জীবনোপস্থাপনায় প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার দাবী অবশ্যই 
করিতে পারে, কারণ নিয়তির অনিবাধ্য গতি এবং পুরুষকারের নিস্কল 
সংগ্রামের রূপ এ দুইটি ঘটনায় চমতৎকাররূপে উদ্দভামিত হইয়া থাকে। 
পমগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট ক” ততখানি উদভামিত করিতে পারে ন|। 
তৃতীয় দৃশ্যে_“মগনরথে পৃষ্ট দিয়া উপবিষ্ট কণ”-এর মৃত্যু মুখে আত্ম-বিক্লেষণ 
মহাশৃন্ততার জন্ত মন:ক্ষোভ, শ্রীকফেের কর্ণ প্রশস্তি_-ক. “রর জন্য বেদনাবোধ-- 
কর্ণের কুষ্ণকে ভগবান বলিয়। স্বীকার__শেষ মুহূর্তে ভীমের কর্ণ-পরিচয়লাঁভ 
যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কর্ণের পাঁদমূলে উপবেশন এবং কর্ণের ভীমের উদ্দেশে দীর্ঘ 


৩৪, নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার্‌ 


আত্মবিবরণ প্রদ্রান-_গ্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে । ঘটনার যৃলটুকু 
মহাঁভারতীয়, কিন্তু “শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ প্রশস্তি” হইতে আত্ম বিবরণ দান পধ্যস্ত-_ 
সবই কবি-কল্লিত। তবে ভাব-বিরোধী হয় নাই এই কারণে যে-_পাগুবগণ 
তর্পণকালে কুস্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাইয়া খুবই শোক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 


চরিব্রবিষ্লেষ ও বিচার 


নর-নারায়ণ নাটকে পাত্রপান্রীর সংখ্যা মোট ৩০ (পুরুষ--২৬7 
নারী--৪)। স্বৃতরাং, চরিত্রের সংখ্যাও, সাধারণ নিয়ম অনুসারে _ অর্থাৎ 
যেখানেই 'ব্যক্তিত্ব' সেখানেই “চরিত্র (ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিও বিশেষ ধরনের 
চরিত্র) এই নিয়ম অনুলারে সমান বল যাইতে পারে, যদিও চরিত্র-বিচারে 
সমালোচকরা সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিরই বিচাঁর-বিশ্লেষণ করিয়া 
থাকেন। মনে রাখা দ্বরকার চরিত্রবিচার প্রথমতঃ চরিত্রের সাধারণ 
পরিকল্পনার বিচার এবং দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার বূপায়ণের বিচার । 
অর্থাৎ ঘে পরির্পনা কর! হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাটিকে সার্থকভাবে ব্যক্তি- 
জীবনের আকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহার বিচার। কাহিনী 
ঘেখানে সামাজিক সেখানে চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা” এবং বিশেষ রূপ 
সবই কবির নিজের করা; আর কাহিনী যেখানে পৌরাণিক ব! এতিহাঁসিক 
সেখানে পান্র-পাত্রীদের সাধারণ পরিকল্পনার রেখা-রূপটি দেওয়া থাকে বটে 
কিন্তু সেখানেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে অর্থাৎ 
অনভিব্যক্ত “সম্ভাঁব্যঃকে আবিষ্কার করায়। “ঘটে যাহা সব সত্য নহে"; 
কবির এই কথাই.সেখানে সত্য-_বাল্সীকির মনোভূমি ষেমন রামের জন্মভূমি 
হিসাবে অোধ্যার চেয়েও সত্য তেমনি পৌরাণিক-এতিহাসিক চরিত্রের 
শৈল্পিক জন্মভূমি কবি-মনোভূমি। ষে কবির সংস্কাতি ( জঞান-অনুভব-ইচ্ছা ) 
যত ৰড় তিনি তত বড় আকারে ব! প্রকারে চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপদান 


নর-নাপায়ণ ৩৪১ 


করিতে পারেন। শ্রষ্টার স্থ্-কৌশল মেই পরিকল্পনীতেই__সেই সৃষ্ট 
রূপদানের মধ্যেই অভিব্যক্ত। 

কর্ণ (ক) নর-নারায়ণ নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র_-”কর্ণ”। 
নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ পৌরাণিক “কর্ণ” চরিত্রকে এখানে নৃতন বূপানর্শে 
পরিকল্িত করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের কর্ণের বাহা রূপটি অর্থাৎ কর্ণের 
জীবনের তথ্যরাজি মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ণের 'হৃদয়-ন' 
গঠনে অনেক পরিমাণে স্বাধীন কল্পনা আশ্রয় করিয়াছেন। নাটকে কর্ণ 
চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা"_-এইরূপ £₹ 

(ক) কর্ণ__“দৈব নিগৃহীত পুর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষ” । “সহজাত কবচ- 
কৃগুল__জ্যোতির্ময় সুন্দর দ্রেহধারী, সত্যবাদী নিভীক দেবতারূপী নর»*__ 
হইয়াও জন্ম অভিশপ্ত _“কৌন্তেয়? হওয়া সকেও 'রাধেয়+_অবশ্য 'কৌস্তেয়? 
পরিচয় তাহাঁপ কাছে জজ্ঞাত। 


(খ। প্রতিছন্দী ধনগ্তয়কে সমরে বিনীশ করিবার জন্য একাস্তিক আগ্রহে 
ধ্তবেদ শিক্ষা করিতে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া পরশুরামের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
গিয়া “গো বধ” জনিত খাষি শাপে এবং মিথ্যা পরিচয়-জনিত “গুরু শাপে' 
অভিশপ্ত । 


* (গ) “নরাঁয়ণ নরদেহধারী !- দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর ।৮-এ +খা কর্ণ 
বিশ্বাম করেন না, ইহ তাহার কাছে “অশ্রদ্ধেয় মূল্য হীন” | 


'ঘ) ধনগয়ের সহিত প্রতিদ্বন্িতার প্রথম কারণ যাহাই হউক-_দ্বিতীয় 
এবং পরবী কারণ-_কর্ণের ভাষায়_-“দেবেরও অবধ্য আমি । জলস্ত সম্বল 
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত, যুঝিতে টদ্ববথ-ুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে ।” 
অজুনের সহিত ছৈরথ-যুদ্ধই তাহার একমাত্র কামন। , এই যুদ্ধের বিনিময়ে 
বিশ্বের কতৃত্বও তিনি চাহেন না। *নুতরাং কর্ণের যুদ্ধ কামনার বাহিরে 
আছে-_ধনগ্রয়-গ্রতিছবন্দ্িতা বটে কিন্তু মূলে আতহ-নর-নারায়ণ' বলিয়। 


৩৪২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


কথিত ধনগয়-বান্থদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়! নিজের “দেবের-অবধ্যত্ব' পরীক্ষ। 
করার প্রেরণ এবং আরে। গভীরে আছে--ধনগ্যয়-বান্দেবের নর-নারায়ণত্ব 
যাচাই করিয়া লইবার নিগৃঢ বাননা-_এক কথায় অস্তরতম প্রদেশে নারায়ণকে 
পাইবার কামনা । (কর্ণ বাস্থৃদেবকে উদ্দেশ করিয়। বলিয়াছেন-__তুমি যদি 
সেই নারায়ণ...এ অন্তরে কি আছে আমার সমস্ত অবশ্ত জান তুমি, এই যে 
আমার দেহ-আবরপণ""'এ তো! পারিবে না কোন মতে পারিবে না, এ হৃদয়ে 
তোমার দর্শনে দিতে বাঁধা । এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সর্বস্ব দানপণ। এই 
সত্য আবিষ্কীরে আমি জীবন-মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 
তোমার সখায়” (প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য )। 

কর্ণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আছে-__কফ্চের নাবায়ণত্ে প্রবল বিশ্বাস 
কিন্ত বুদ্ধির স্তরে আছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ এবং এই ছন্দই যুদ্ধ কামনার 
রূপে-_ধনগ্রয়-প্রতিদ্বন্বিতাঁর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে । ছুষ্যোধনকে কুমন্ত্রণাদান 
প্রভৃতি আচরণও এই যুদ্ধকামনীর অর্থাৎ “নর-নারায়ণ”কে লাভ কবিবার 
গোপন কামনা হইতেই প্রেরিত হইয়াছে । এইভাবে-পপ্রাণ বুদ্ধি ধর্”__ 
অধিকাঁরে ব্যক্তিত্বের ষে ছন্দজটিল কপ, কর্ণে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা 
হইয়াছে । 

(ও) “রাধেয়”__সততাটি কর্ণের-_ধর্স-সত্তা' এবং তদপেক্ষা আরে] কিছু 
বেশী। গুরু অভিশাপেই, কর্ণ যতক্ষণ “রাধেয়”” ততক্ষণ ব্রন্মান্ত্বের অধিকাঁরী-__ 
ততক্ষণ অপরাজেয় । কবচলকুগুলহীন-_“একক্ব” হীন কর্ণের শেষ বর্ম রাঁদেযত্ব। 
একে একে কবচকুগডল, “এক্স” এবং রাধেয়ত্ব সবই অপহৃত হইয়াছে। 
“বাধেয়-পরিচয়” যাইবার সময় কের মর্ম জালাইয়। দিয় গিয়াছে--“পাধেয”- 
কর্ণকে কৌসন্তেয়-কর্ণে পরিণত করিয়াছে_-কর্ণকে ভাডিয়া “বাধেয়? ও “কৌন্তেয়? 
দুইথগ্ড করিয়। দিয়াছে । একদিকে ধর্ম একদিকে মর্ম__ছইয়ের ছন্দে কর্ণের 
জীবনও এক মহাকুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 

বাস্তবিকই, কর্ণ-চরিত্রের “সাধারণ পরিকল্পনা'টির মধ্যে অভিনবত্ব আছে। 


নর-্নারায়ণ ৩৪৩ 


এইবার দেখা যাক নাট্যকার চরিত্র-ূপায়ণে কিরূপ দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 

'সুচনাতে দেখা যায়-কর্ণ তাপসের উদ্যত অভিশাপের সম্মুথে 
নিভীকভাবে মাথা পাতিয়৷ দিয়াছেন_ _নিভীকভাবে সত্য কথা বলিয়াছেন-_ 
“মুগন্রমে বধিয়াছি ধেছু |” সত্যই প্রাণভয়ে কর্ণ সত্য গোপন করেন নাই-_ 
অভিশাপ-ভয়েও তিনি ভীত ন'ন। বাহিরের পরিচয়ে কর্ণ হস্তিনা নগরবাসী 
এবং কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও এবং ভগবান রামের শিষ্ঠ হইলেও কর্ণের 
আমল পরিচয় তাহার আবিঠাঁবেই ব্যক্ত হইয়াছে , তাঁপসের বিস্মিত বচনেই 
প্রকাশিত হইয়াণ্স__দেহধারী অংশুমালী* সম স্বছেজে স্বরূপ স্থপ্রকাশ” 
অস্তিও সবিম্ময়ে কর্ণের বিন্ময়কর এবং রহস্যময় বূপটির. প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিয়াছে_-“সহজাত কবচক্ুগুল, জ্যোতিশ্ষ স্থঠামন্রন্দর দেহধারী, সত্যবাদী, 
নিভীক দ্রেবতারূপী নন | তপন যেন নিয়তির মত সর্বজ্ঞ দৃষ্টি লইয়াই 
দেখেন-_-“এই বিশ্বমাঝে কোন শ্রেষ্ঠ ধনুদ্ধীরে, পবাঁজিত করিতে মরে” কর্ণ 
গোপনে বিচিন্ত্র বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং “সর্বদা! সর্বথা সঙ্গে তার-__রক্ষিপে 
দেহধারী ভরমে নারায়ণ” কিন্তু কর্ণকে তিনি অভিশাপ দিতে কুগ্তিত হন না__ 
অভিশাপ দেন_-“তোমার রথের চক্র গ্রািবে মেদিমী |” কর্ণা" ব্বদের 
সহিত অভিশাপ গ্রহণ কবেন। নিয়ভি-প্ররিত কম্ম ষদি,-আভমান 


করিবেন তিনি কাহার উপর? কিন্তু সঙ্গ সঙ্গে* তাহার মনে হর ব্রাহ্মণ 
গাঁভীশোকে আত্মহারা, মোহাচ্ছন্ন সুতরাং মোহাচ্ছন্নের অভিশাপে_বিন্দুমাত্র 
ক্ষতি নাহি হবে) পুরুষকাঁর মাথ] তুলিয়] দাড়ায় মুর্খ ব্রাহ্মণের শাপের 
প্রলাপে তাহার শিক্ষ। নিষ্ফল হইবে তাহ! তিনি ভাবিতে পারেন না। শুধু 
ভাবিতে পারেন না তাহা নহে ব্রাহ্গণের-এঁ “সর্ধবদ! সর্ব! সঙ্গে তার 
রক্ষিূপে দেহধারী ভরমে নারায়ণ-_কথাটিকে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিয়া! তান 
উপেক্ষা করেন; কাঁরণ--“সর্বত্রগ, অনির্দেশ্, কুটস্থ অচল যেই ব্র্ষ-_আচ্ছাদন 
করে আছে অনস্ত ভূবন******সে পশেছে চৌদ্দপোয়া 'থর-পিঞুরে'__এই কথ 
ষে বলে সে “মূর্খ মুধ্ধ-__ ক্ষিপ্ত” ছাড়া কি! 


৩৪৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচার 


ভগবান পরশুরাম কর্ণকে খু'ঁজিতে খু'ঁজিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হন এবং তাহার উদ্বেগের কারণ ব্যক্ত করেন-_-শব্ভেদী বাণ-শিক্ষায় ফোন 
ক্ষত্রিয় যে সুফল লাভ করে নাই তাহার ইতিহাস শোনান । 

কর্ণ সেই সব কাহিনী শুনিয়। মলিন ও বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক 
চেষ্টায় আত্ম-গোপন করিতে সক্ষম হন। পরশুরাম আনন্দিত চিত্তে কর্ণকে 
প্রশংসা করেন-_বলেল--“কর্ণ! সহজাত কবচ-কুগ্ুলধারী তুমি_-ধরাতলে 
সুর্যের সচল প্রতিমৃত্তি। পুর্ব্ব হ'তেই তুমি দেঁবতারও অজেয়_-তার উপগ 
এই শিক্ষা। এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হ'তে পারে 
না|” কর্ণ বার বার গুরুকে প্রণাম করিয়া _সর্ববার্থসিদ্ধির আনন্দ ব্যক্ত করেন। 

এই পুর্ণ নিদ্ধির মুহূর্তে, নিয়তির চক্র পরশুরামের নিদ্রাবেশ এবং বজ্- 
কীটের মৃত্তি ধরিয়া আপন গতিপথে অগ্রসর হয়। পরশ্তুবাঁম কর্ণের জান্তে 
মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে বজ্রকীট জান্থভেদ করিতে থাকে । গুরুর নিদ্রা এগ 
না হয়-_.এই জন্য কর্ণ “শত বৃশ্চিকের একসঙ্গে দংশন*__অচঞ্চল হইযা সহ্য 
করেন। কিন্তু রক্তের স্পর্শে রাম অশুচি বোধ কেন এবং ক্রোধান্ধ হইয। 
কর্ণের সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করেনণ। কারণ-_ব্রাঙ্গণৈর এত খৈষ্য অসম্ভব। 
কর্ণ সত্য পরিচয় ধিঁয়া বলেন__-“আমি স্ুৃতপুন্র” এবং “ভার্গব” পৰিচয় দেওয়ার 
কারণও ব্যাখ্যা করেন। পরশুরাঁমও (তাপসের মতই ) কর্ণেপ জন্য আক্ষেপ 
প্রকাশ করেন__“সহজাত কবচ-কুগ্ডল, বিমল আদিত্য-জ্যোতি মুখে, নয়নে 
গায়ত্রী দীপ্তি, বুদ্ধির জননী-_দেবতার আকাঙ্খিত সৌন্ধ্য-সম্পদ দেহে বরে 
জীবন প্রারস্ত পথে সর্বভাগ্য দিলি বিসর্জন 1” কর্ণ করুণ! ও ক্ষমা ভিক্ষা 
করেন__স্তপুত্র অপেক্ষা অধিক হীনতা যেন তাহার না হয়। রাঁম কিন্ত 
কিছুতেই স্বীকার করেন না-কর্ণ স্তপুত্র। তাহার দৃঢ বিশ্বাস__"কুতপুত্র 
কতু নহ তুমি”, (বিঃ জঃ_নাটক হইতে কর্ণের আসল পরিচয় কর্ণ বা পাঠক 
এপধ্যস্ত কেহ্ট জানেন না, স্তরাং পরশুরামের দৃঢ় ঘোষণা কৌতুহল 
জাগায় বটে কিন্তু ইহাতে পরিচয় ধিনি জানেন তাহার মধ্যে রসাম্বাদন 
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ঘটিবার যেরূপ সম্ভাবনা, যিনি না জানেন তাহার মধ্ধো তেমন সম্ভাবনা নাই। ) 
শেষপর্যস্ত পরশুরামের অভিশাঁপও বধিত হয-_ 

সত্যই যদি হীন স্তপুত্রের শোণিতে 

অশ্চি হইয। থাকি আমি, 

এ পাপ ন| স্পশিবে তোমারে 

নহে--দ্বিজ-পুক্র জ্ঞানে জগৎ কলাণে, 

যে গুহ্যান্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে 

তোমারে করেছি আমি অজেয় ধরাষ, 

রে মৃঢ, সঙ্কটকালে-_-বিনাশ সমযে 

সে অস্ত্র বিস্বৃত হবে তুমি ।” 
ইহাঁও কম তীব্র অভিশাপ নহে । তবে কর্ণের বিষাদ বিপুল হর্ষে পবিণত হয়, 
কারণ কর্ণ তো জানেন--“সত্য--সত্য-যথাব্রহ্ধ স্থতপুত্র আমি ।” *(কিন্ত 
এখানেও বক্তব্য এই যে কর্ণ যে আসলে স্থতপুত্র ন'ন_ এই জ্ঞান পাঠক 
দর্শকের থাক। দরকার , ন। থাকিলে__অভিশাপের শোচনা তেমন জন্মিতে 
পারে না। শাট্যকাব কর্ণের জন্ম-বহস্ত বাক্ত করিবার স্থযোগ পান নাই বা 
স্বযোগ করিয়া লইতে চাহেন নাই । কারণ তিনি বহস্তটি পরে 'আবিষ্কার” 
করিতে তথা 44152091% ০৫ 056 0015)00 জনিত আনন্দ তু করিত 
চাহিয়াছেন। এইবপ ক্ষেত্রে এই রীতি কতখানি সফল হয বা হইয়াছে পবে 
আলোচন] কর! যাইতেছে । ) 

দেখা যাইতেছে কর্ণের “পশ্চাতের আমি'তে আছে--( ক) ধনঞ্রয-গ্রতি- 
ত্বন্দিতা (খ) “নারায়ণ নরদ্রেহধারী। দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর”__এই সত্যের 
প্রতি অবিশ্বাস (গ) সহজ কবচকুণুডলধারাী, সুতরাং দেবতারও অজেয়--এই 
অভিমান। (গ) “গো বধ? জনিত অভিশাপের স্বতি (ড) গুরু অভিশাপের 
স্বৃতি এবং তান্রুপাতী 'রাধেয়'_পরিচয়ের প্রতি পসক্ি। 
এই “পশ্চাতের-আমি*্-যুক্ত কর্ণকে প্রথমেই হস্তিনার সভামগপে__ 


৩৪৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


'ছুধ্যোধন-সখা' রূপে দেখা যাঁয়। নর-নারায়ণত্বে-অবিশ্বাসী কর্ণ ভীঙ্গের 
উক্তি-__“ধনপ্রয়-বাস্থদেব-_মায়াতিমানৰ 

পুর্বদেহে ছুইখধি নর-নারায়ণ 

এক আত্ম! দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে” গুনিয়৷ উপেক্ষা! প্রকাশ করেন; 
“নরনারায়ণ-_অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন ....প্রলাপবাক্য।* ভীন্ম কর্ণকে-_“হীনজাতি 
স্থতপুত্র” বলিয়া! তিরস্কার করেন বটে কিন্তু কর্ণ আত্মঙ্লাঘা প্রকাশ করিয়া 
দ্ধ্যোধনকে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচনা দান করেন। 

“ুর্মাতি ৃতপুত্র'- কর্ণের আত্মস্লাঘাকে ভীম্ম আঘাত করেন--পাগবদের 
শক্তির প্রশংসা করিয়া এবং (গো-গ্রহণে ও ঘোষধাত্রা পুর্ববাধ্যায়ে বণিত) কর্ণের 
কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া । বাকৃষুদ্ধে কর্ণও পণ্চাৎ্পদ হন না। নাট্যকার 
কর্ণের কাপুরুষতাকে অ-মহাভারতীয় যুক্তির দ্বারা ঢাঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন__ 
দ্বেখাইয়াছেন গো-গ্রহণের ব্যাপারে কর্ণ নারীবেশী বুহন্বলার সহিত যুদ্ধ 
করিতে ইচ্ছা করেন নাই, আর ঘোঁষষাত্রায় গন্ধবর্গণের সহিত যুদ্ করেন 
না্_“নারীহত্যা”র ভয়ে অর্থাৎ গো-হত্যার উপর নারীহত্যা করিয়া কর্ণ 
আর পাপবৃদ্ধি করিতে চাহেন নাই। কর্ণের যুদ্ধ কামনা যেন আত্মঙ্সীঘারূপে 
আল্মপ্রকাশ কর্রতে থাকে । ছৃর্যোধন যণন বলেন--বিনা যুদ্ধে আমি 
স্চাগ্র প্রমণ ভূমি দিব না পাগুবে” কর্ণ “সাধুবাদ দ্বাপ1 ছুষ্যোধনকে উৎসাহ 
তথ! যুদ্ধের প্ররোচনা দান করেন” ॥ বারদর্পে কর্ণ মুখর--“ঠসন্ত ল'য়ে একা 
আমি ষাঁব রণগ্চলে। অজ্জুন বধের ভার লইলাম আমি ।” অজঙ্জুন-প্রতি দ্বন্বী 
কর্ণ অজ্জুনকে বধ করিয়া অপ্রতিদ্ন্দীর কীত্ি লাভ করিতে উৎসাহিত কিন্ত 
ভীম্মের তিরস্কারে-_“ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। ওরে হীন সুতপুত্র, আত্মস্নাঘা 
কর কা'র কাছে? (কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আন্মগ্পাঘা কপিতেছ 1 
মহণভারত ), কর্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া* প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিহার করেন-_ প্রতিজ্ঞা 
করেন_-“যতর্দিন জীবিত রবেন পিতামহ, ততদ্দিনৎকেহ না দেখিবে মোরে 
কৌরব সভায়, কেহ না দেখিবে দীড়াইতে রণাঙ্গণে । যে দ্িন সমরে পড়িবে 
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পিতামহ । সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ ৪৮ এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্জ্ন-নাশ 
স্বল্প করিয়া-দানব্রত গ্রহণ করেন ।-_দেব, নর ছ্বিজ ছিজত্বের-_ষে 
কেহ প্রার্থী আসিয়া আমার বাসে, যে বদ্ধ করিবে ভিক্ষা থাকিতে 
আমায় দেয়, না করিব নিরস্ত তাহারে |” (মহাভারতে এখানে কোন ব্রত 
গ্রহণের কথা নাই এবং কর্ণের দ্বানব্রতের সহিত অজ্জুন-নাশ সঙ্কল্পেরও 
কোন যোগ নাই। কর্ণ স্বভাব-দ্রাতা এবং তাহাতেই তাহার মহত্ব) গুরু 
অভিশাপের স্মৃতি জাগিয়। যায়-__রাধেয়-পরিচয়ই ষে কর্ণের অন্যতম রক্ষা-কবচ। 
যতক্ষণ তিনি 'রাধেয়” ততক্ষণ তিনি অপরাজেয়-_ব্রষ্ধাস্ত্বেরে অধিকারী তাই 
কর্ণ “সতপুত্র' তিরস্কারে গর্ব অন্গুভবই করেন এবং সেই অভিমাঁনেই “সর্ব 
সভাস্থ মণ্ডল।'কে অনশাইয়। ধন--"সত্য যদ্দি হই আমি রাধার নন্দন । সত্য 
যদ্দি অধিরথ পিতা--....**. এই স্তপুত্র-কর-ক্ষিপ্ত বাঁণের প্রহারে, ওই ॥ 
তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ ॥” [;নর-নারায়ণে_ অবিশ্বাস + অজ্ভুন- 
প্রতিত্বন্দিতা7+“গুরু অভিশাপ”_ স্থৃতির প্রেরণায় “রাধেয়”-অভিমান 
ও আত্মগ্লাঘা--এই তিন প্রবণতা! প্রদশিত হইয়াছে ]। 
বাহদেব__নারায়ণ,__ধনপগ্তয়-বাম্দেব-নর-নারায়ণ_কর্ণ একথা এতদিন 
বশী করেন নাই বটে, কিন্ত, কৃষ্ণ দূত হইয়া হস্তিনায় আসিতেছেন-__-এই 
নংবাদ শুনিয়া কর্ণের মধ্যে, অন্তরাম্মার বা মন্মের নারায়ণ-প্রবণতা “বিশ্বাস 
এবং বৃদ্ধির “অবিশ্বা” মিলিয়া একটি মহাঁন্দোলন উপস্থিত হয়। “বৃদ্ধির “যদি” 
দিও লোপ পায় নাবাস্থদেব ! তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই অসম্ভব 
[ত্যই সম্ভব হয় _ওই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে বিরাট পশিয়া করে লীলা”__তবু 
র্ণেগ হয় কিন্ত নারায়ণদর্শন-পরায়ণ। কর্ণের স্থির বিশ্বান কোন দেহ- 
ঘাবরণই, হৃদয়ে নারায়ণ দর্শনে বাধা দিতে পারিবে না। কর্ণের গভীর- 
গাঁপন বাসন] প্রকাশ পায়-__এখানেই তাহার “দান ব্রত'-গ্রহণের এবং 
জন প্রতিদন্িতার নিগুঢ় কারণটি জানা যাঁ। কর্ণ ব্যক্ত করে__ 
ই সত্য আৰিক্ষারের করেছি সর্বস্ব দানপণ। এই সত্য আবিষ্কারে 


৩৪৮ নাটালাহিত্যের আলোঁচন। ও নাটকবিচার 


আমি জীবন মরণ যুদ্ধ করিতে চঙ্পেছি। একমাত্র প্রতিঘন্বী তোমার 
সথার। অর্থাৎ কর্ণ অন্তরের নারায়ণ পরায়ণত| বশেই ঘেন অর্জনের সহিত 
প্রতিদবন্বিতা করিতে চাহেন (বিঃ ভ্রঃ__আগের অজুনি-প্রতিদবন্থিতা প্রাঁণ-ধর্শের 
প্রেরণা হইতে ; এখনকার প্রতিছন্িতার উত্স আরে৷ গভীরে--নর-নারায়ণের 
সাক্ষাৎকারের আবেগই ইহার উৎস ।) যুদ্ধ দ্বারাই তিনি সত্য আবিষ্কার 
করিতে চাহেন। কর্ণ “দেবেরও অবধা” সুতরাং মায়া-মনুষ্ব-নারায়ণ-এরও 
অবধ্য। দেই “কবচকুগ্ুলধারী রাধার নন্দন” কর্ণ যদি বান্র্দেব সখা অজ্জুনের 
বাপে মরেন, তবেই তিনি বুঝিবেন বান্দেব নারায়ণ ॥ যুদ্ধ দ্বারাই তিনি 
ধনঞয় বাহদেবের নর-নারায়ণত্ব যাচাই করিয়া লইতে চাহেন। [নারায়ণ 
কামনাই ধনঞ্জয় তথ! বাহুদেব-বিরোধিতা কপে প্রকাশিত ] 

কষ্ণের আগমনে*পপীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত । এই আনন্দ, স্ত্রী 
পল্মাবতীর কাছে ব্যক্ত করিতে করিতে কর্ণ নিকুত্বর” ও শুন্যদৃষ্টি “অন্তমনা' 
হইয়! পভেন। কর্ণ পল্মাকে আজ সব গোপন কথা শুনাইতে প্রস্তত। 

পল্মার তীর একটি কৌতুহুল--অতুল শক্তিধর কর্ণ বর্তমানে দীন দ্বিক্তধেশী 
ধনগ্য় পাঞ্চালীকে কিভাবে লাভ করিল! কর্ণ পাঞ্চালীর সয়ম্বর-সভার ঘটনা-_ 
সঙ্গে জন্ম-অভিশাপ--জনিত বেদনাও ব্যক্ত করেন ॥ পগ্মার দ্বিতীয় কৌতুহল 
সভামধ্যে ক্রৌপদীর লাঞ্চনা-বিষয়ে । কর্ণ স্বীকার করেন--“সমগ্র জগৎবাসী 
কু করিবে না/আবার সে কাধ্য সমর্থন__করিবে না_করিতে পারে না” 
সে এক অশুভ দ্রিন। কর্ণ অন্যায় কার্ষের জন্য অন্থুতাপ (মহত্ব বটে) 
প্রকাশ করেন। কিন্ত পল্মার.কাছে কর্ণেপ বক্তব্য অত্যন্ত নিগৃঢ***-* অস্তরের 
কথা |” এবং সেই অন্তরের কথা--যেদ্দিন ছদ্বরথযুদ্ধে নিধন করিব আমি 
তৃতীয় পাগুবে, সেদিন জানিব পদ্মাবতী শস্বশিক্ষা সফল আমার ।” পদ্মাবতী 
কর্ণের এই অঞ্জ ন-বিদ্বেষের নিগৃঢ় কাঁরণ বুঝিতে পারেন নী, প্রশ্ন করেন_কি 
হেতু জন্মিল প্রভূ এমন বিদ্বেষ।' কর্ণ জানান--বিঘবেষ কিছুই নাই, ধনঞ্জয়কে 
অস্তরে অন্তরে তিনি বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করেন। শ্ধু শ্রন্ধাই নয়, ধনঞ্জয়কে 


নর-নারায়ণ ৩৪৯ 


দেখিলে তাহার হৃদয়ে গ্রীতি জাগে। কৌন্তেয়-সতা1! তাহার অজ্ঞাতসারেই 
সক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু তবু অঞ্জনের সহিত শক্তি-পরীক্ষা তাহাকে করিতেই 
হইবে--“দেবেরও অবধ্য'-_ইহা! সত্য কিন! সে পরীক্ষা অবশ্তই করিতে হইবে-_ 
যদ্ব-খামনার কারণ কর্ণ নিজেই ব্যাখ্য। করিয়া বলেন-__“দেবেরও অবধ্য আমি । 
জলন্য সঙ্কল্প সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেক্গিত বুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয় 
সনে |” ইহার অধিক ভাগ্য তিনি চাহেন না_-এই শক্তি-পরীক্ষার বিনিময়ে 
চিনি বিশ্বের ক্ৃত্বও কামন! করেন ন1। যুদ্ধের প্রলোভন তাহার এঁকাস্তিক। 
তাইতো কর্ণ জধোঁধনকে যুদ্ধেব প্ররোচনা! দেন--জীবিত থাকিতে ুচ্যগ্র 
প্রমাণ ভূমিও দিতে দিবেন না । ধনঞ্য়ের সহিত যুদ্ধ তাহাব অবশ্যই চাই-__ 
কারণ “পশ্চাতে তাহার" বাসুদেব |।--“অতি অশ্রদ্ধেয়*বাণী” বলিয়া কর্ণ 
হাপিয়! উভাইতে চা-হন বটে, কিন্তু পদ্মা যে ঝষিশ্রেষ্ট ব্যান, সত্যবাদী পিতামহ 
এবং সর্ববার্থদশী মহাত্মা সঞ্চয়ের নিকট এ বার্তা শুনিয়াছেন! অবিশ্বাসের 
কোটি হইতে মন বিশ্বাসের কোটির দিকে অগ্রসর হয়। কর্ণের নিগৃঢ কামনাটুকু 
ব্যক্ত হয়--“ছিপ্তণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে'*--**বাস্দেব-নখা ধনঞ্জয়ে 
ক্ষীবন মরণ যুদ্ধে কৰিব আহ্বান।” কারণ--“ং* গম-বাজদেব ₹ নারায়ণ” 
ইন] কর্ণ সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া বিশ্বীস করেন না। এই সম্বন্ধে তাহার মন দ্বিধা- 
গ্রস্ত; তীহারা নর-নারায়ণ কিণা-যুদ্ধ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে জাগে পরশগ্ররামের অভিশাপের স্বৃতি--ফতক্ষণ তিনি 
রাঁধেয় ততক্ষণ “দেবেরও অবধ্য' তিনি । ধনঞ্জয়-বাস্থদেব:নর-নারায়ণ হইলেও 
কর্ণ নর-নারায়ণকেও পরাস্ত করিবার আশা রাখেন । অবচেতন মন হইতে 
তাই বার বার সন্দেহের বুদ দ্র জাগে--“মত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন।” 
[ পল্পাবতী কর্ণের এই উক্তিকে “সহসা জাগিয়া ওঠ,......সন্দেহ বলি-লও 
ইহাকে "সন্দেহ" না বলিয়া অভিশাপের স্বৃতি * তে উদ্গত-_,অবধ্যত্বের 
অভিমান বলাই যেন ঠিক । কারণ “রাধেয়”-পরিচয় লইয়া সন্দেহ তাহা মনে 
এ পধ্যস্ত জাগে নাই ]। 


৩৫০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


কর্ণ বাসুদেব সথা ধনগ্রয়ের সহিত জীবন-মরণ যুদ্ধ কামনা করেন। 
হথতরাং সন্ধির প্রস্তাবকে তিনি আশঙ্কার চোখেই দেখেন । তাই তাহাঁর ভবনে 
“ছুধ্যোধন-হুঃশাপন-শকুনি'র আগমন সংবাদ শুনিয়। কর্ণ ভাবিত হইয়া পড়েন-__ 
“বাঁধা কি পড়িল যুদ্ধে ?__অন্ধরাজা মোর অসাক্ষাতে পাগুবে কি--তবে অর্দ- 
রাজ্য দান করিল স্বীকার। এই শঙ্কিত প্রশ্রই মনে জাগে। দুর্য্যোধন 
সমর-সম্কল্পে অটল জানিয়। কর্ণ নিশ্চিত হন এবং কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়। হস্তিনার 
কারাগারে আবদ্ধ করিবার তথা যুদ্ধকে অনিবার্ধ করিবার পরামর্শ দেন খ 
তুর্্যোধন আগেই বন্ধনের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন,_কর্ণের পরামর্শ একরূপ 
লুফিয়াই ল'ন আর কর্ণও চিরকাম্য যুদ্ধের পথ প্রস্তত করিতে পারিয়া নিশ্চিস্ত 
হন ॥ কিন্তু অন্য চিন্তা মনকে অধিকার করিয়! বসে__কৃষ্ণের এ কী দুঃসাহস! 
দূর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি তছুপরি ছুর্মতি। এ সমন্ত জানিয়াও কুষঃ 
হন্তিনা নগরে একাকী আসিয়াছেন। “এ সাহস যার-_হয় সে নিতাস্তই জড় 
নর-নারায়ণ।” ইহারও গভীরে কৃষ্ণের বাণী শুনিতে পাইবেন না__কৃষ্চের 
রূপ দেখিতে পারিবেন না-_এ জন্য কর্ণের মনে আক্ষেপ জন্মে; তবে সান্তনা 
লার্ভ করেন এই মনে করিয়। যে বাস্থদেৰ যদি অন্তর্ধ্যামী হন, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই তাহার অন্তরের ইচ্ছা তিনি অবগত হইবেন ।-_-বলিতে বলিতে কর্ণ 
নিপ্রাচ্ছন্ন হইয়৷ শয়ন করেন । দেখেন তাহার “চারিদ্িকে_জ্যোতির উৎসব” 
চলিতেছে ; তাহার মধ্যে বান্দেবের নবীন নীরোদ শ্তাম আয়্তলোচন কিশোর 
যৃত্তি। এখন কর্ণের অন্তরতম সত্বা__কৃষ্ণপরায়ণ-সত্তাটি জাগ্রত। সংজ্ঞান 
মন-বুদ্ধির নিক্রাবকাশে, অন্তরতম বিশ্বাসী সত্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-__“কে 
বাধিবে? কে বেঁধেছে কবে?” কর্ণ “বুদ্ধি” অধিকারে স্বীকার না করিলেও, 
প্ম্ম*-অধিকারে বাহ্দেবকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন। (কুষ্ণ দর্শনের 
কালব্যান্তি খুবই সাঁমান্) তবে কর্ণ শুধু বান্থদেবকেই দেখেন না; এ স্বপ্লালোকে 
বপ্রচোখে স্ুধ্যকেও দেখেন- স্বপ্নকর্ণে স্ধ্যের কথাও শোনেন- ম্বপ্নমুখে সুধ্যের 
সহিত কথাবার্তাও বলেন। সূর্য্য কর্ণকে ন্েহবসে মায়াবশে সাবধান করিতে 
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অবিভূতি হন--সাঁবধান করিয়া বলেন-_প্যদি জীবিত রহিতে থাকে বাসনা 
তোমার ইচ্ছা! থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধ৷ অজ্জ্নে করিতে পরাঁজয়.. ... 
দিয়ো না বাপবে ওই কবচকুগুল।” কিন্তু ধশ্মনিষ্ঠ কর্ণের কাছে_দাতাকর্ণের 
কাছে প্রাণের ও মানের অপেক্ষাও ধম্ম বড়। ব্রতভঙ্গ করিয়া, সত্যের 
আশ্রয়চ্যুত হুয়া তিনি এক মুহূর্ত বীচিতে চাহেন না-_-এমন কি অজ্জুনিকে 
পরাক্তিত করিবার চিরবাঞ্ছিত গৌরব পরাস্ত ত্যাগ করিতে প্রপ্তত। কর্ণ মনে 
করেন ইষ্ট সবিত। স্েহবশেই বোধ হয় সতর্ক করিতে আপিয়াছেন কিন্তু স্ধ্য 
যখন বলেন--“হে সন্তান, মায়াবশে” কর্ণের বিশ্ময় ও কৌতৃহলের অবধি থাকে 
না। কর্ণ “দৈবকৃত রম্য" জানিবার জন্ত ব্যাকুল হন। কিন্তু রহস্য শুনানে 
হয় না; কর্ণ জাগিয়৷ উঠেন _পদ্মাবতীকে “বেদজ্ঞ ব্রা্গণ'কে খুঁজিয়া দেখিতে 
বলেন- তাহার ব্যাকৃলতা যায় না। ছিজবেশী সবিতার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা 
জানান-_“হে সবিতা রহস্য শুনায়ে যাও মোরে ॥৮ পদ্মাবতী দ্বিজবেশী ইন্দ্রকে 
লইয়া প্রবেশ করেন ( পূর্বের কৌতুহল অকন্মাৎ প্রশমিত )। ইন্দ্র কবচকুগুল 
প্রার্থনা করেন__কর্ণ কবচকু গুল-বিনিময়ে স্বর্ণ, প্রমদা, ধেন্ত, সাম্রাজ্য পৃথিবী 
সব দিতে চাহেন। কিন্তু ইন্দ্র কবচকুগুল ছাঁডা আর কিছুই -ঈবেন না। 
অগত্যা কর্ণ “ছুরিকাযোগে কবচকুণ্ডল ছিন্ন করিরা ইন্দ্রকে প্রদ্দান করেন। 
ইন্দ্র দাতাকর্ণের মহত্ব দেখিয়] শ্রদ্ধায় অবনত হুন এবং “এক্স” অস্ত্র দান 
করিয়া প্রস্থান করেন। * [ কর্ণ-চরিত্র-চিত্রণে এইখ'নে যে ক্রটি লক্ষিত হয় 
তাহা এই যে এক বিষয় হইতে অন্ত বিষয়ে পরিক্রমণের সন্ধিস্থলে ষেরূপ 
মানমিক অবস্থা প্রত্যাশিত তাহ] পাওয়। যায় না। ন্বপ্নের আর বাস্র্দেব- 
দর্শনে, সামান্ত একটু ক্ষণের বাস্থদেব-দর্শনের পরেই স্্য-দর্শন আর স্্যদর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গেই বাস্থদেবদর্শনের "প্রতিক্রিয়া! স্তব্ধ ; আবার ুধ্যদর্শনের পরেই জাগ্রত 
অবস্থায় দ্বিজবেশী ইন্দ্রের সহিত কথোপকথন--এবং *প্রর প্রতিক্রিয়া অন্তামত। 
পরেও ইহা লইয়া তেমন কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় নাই । ] 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুমভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া নারায়ণের অলৌকিক মহিমা 


৩৫২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


দেখাইয়1 সভা হইতে বিদায় লইলে দৃধ্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং 
ভীম্মকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। প্রশ্ন উঠে কে কতদিনে পাগ্ুবের সপ্ত 
অক্ষৌহিণী নাশ করিতে পারিবেন? ভীম্মের উত্তর--একমাসে, ভ্রোণেরও 
একই উত্তব। কুপাচাধ্য পারিবেন-_ছুই মাসে, অশ্বথামা পারিবেন দশদিনে । 
কর্ণ বলেন-_-তিনি পারিবেন পাচদিনে। কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া! ভীম 
উত্তেজিত হইয়া! উঠেন এবং কর্ণকে তিরস্কার করেন-_-অবশ্ঠ কর্ণের আত্মঙ্নাঘ' 
বন্ধ হয় নাঁ-“একস' বানের সংহার-শক্তির দে, কর্ণ মুখর হইয়া উঠেন। 
ওদিকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পরে সকলেই চিন্তিত । চিন্তিত ছুঃশাসনকে 
কর্ণ বুঝাইয়া দেন __বিশ্বরূপ প্রদর্শন নিপুণ বাঁজীকরের মোহিনী-মায়ামাত্র ৮ 
ভীম্ম বিদুপ পুর্ব হইতেই সম্মোহিত ; কৃষ্ণ যাহা দেখিতে বলিয়াছেন তাহাই 
দবেখিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট অন্ধ-_“য শুনেছেন কানে, অস্তৃষ্টি দিয়া তাই করেছেন 
দর্শন ।” কর্ণের ভয়-_“অন্র্শন অবকাশে যদ্দি সন্ধ করে ফেলে রাজা”। 
ছুঃশাসন চলিয়! গেলে কর্ণ বিষণ্ন! পদ্মাবতীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন 
এবং দেবেন্দ্রকে ধিক্কার দ্বিতে নিষেধ করেন কারণ দেবেন্দ্র কবচকু গুল হরণ 
করিয়৷ কর্ণকে একরপ দীয়াই করিয়াছেন-_একটি মর্মপীভক অশাস্তি হরণ করিয়া 
লইয়াছেন__“নিভূত চিস্তার এক নিষ্টুর প্রহার” হইতে কর্ণকেনিষ্কৃতি দিয়াছেন । 
এই নিভৃত চিস্তা_-“সেই চিরঘ্বণ্য রাধার নন্দন,আমারে কি হেতু-*.দেঁবতাছুল ভ 
এই দ্বান?' সহজাত কবচকুগুল লইয়া অজ্জ্ুনকে বধ করিলে অভিজাতেরা 
চীৎকার করিত-_-“হীন সুতপুত্র বধেনি অজ্জুনে। বধেছে তাহার এ কবচ- 
কুণ্তল?” এখন আর সে কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কর্ণ এখন পুকরুষকার- 
সর্বস্ব । তক্ষণ “রাধেয়” উপাধির অধিকারী--রামশিশ্ত কর্ণকে পরাজিত করিবে 
কে? পদ্মাবতীকে কণ উল্লাম করিতে বলেন, কর্ণের গৃহিনীর মুখে বিষাদ মানায় 
না। কিন্ত পণ্রাকভীর মনের সংশয় কাটে না। পরাজয়ের সংশয়? পরাজয় 
হইবে--কণ সে কথ ভাবিতেই পারেন না। সৃতরাং পদ্মাবতীর সংশয়ের 
কারণ খুঁজিয়া পান না|" মনে সংশয় আসিলে পদ্মাবতী যেন তখনই শুনাইয়! 
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দেন****স্বাধী মোর মহীয়সী রাধার নন্দঈন।” পদ্মাবত্তী থুলিয়াই বলেন 
অনেকট।! দিব্য-দুষ্টি লইয়া বলেন-_মনে হয় সংশয়ের মূল ঘেন নিহিত রয়েছে 
তোমার ব্াধেয় পরিচয়ে । মনে হয় ওই পরিচয়-গভে তোমার সমস্ত শি 
রয়েছে নিহিত ।, কর্ণ পদ্পাবতীর কথ স্বীকার করেন-__ন্বীকার করেন -“যত 
কিছু শক্তি মোর সমস্ত ওই “রাধেয়” সংজ্ঞায় ।” পন্মাবতীর মনে “তবে কি? অর্থাৎ 
তবে কি তুমি “রাধেয়” নও-_এই প্রশ্ন জাগিতেই কর্ণের মাতৃনেহাতুর রাধার 
অপুর্ব মাতৃন্সেহের কথা মনে জাগে__পন্মাবতীকে রাধেয়-পরিচয়ে অন্দে» 
মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে বলেন_-বলেন-_-“নারাঁখিরোমণি রাধ। জননী আমার ।* 

এই সময়েই অন্তধ্যামী নারায়ণ কুষ্ণ কর্ণের সহিত দেখ! করিতে উপস্থিত 
ভন, পরোক্ষভাবে কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াই নম্বোধন করেন _বৃষকেতুকে 
পাঠাইয় পল্মাবতাকে সংবাদ দিতে বলেন--“বল তারে এসেছে তাহার ঘরে । 
বিনা শিমন্ত্রণে ভার নারায়ণ” । কর্ণ মর্খে মর্শে রষ্ণকে 'দিব্য' পুরুষ বলিয়াই 
খানেন কিন্ত কষ্ক কর্ণকে আধ্য' সম্বোধন করিয়া নমস্কার জানাইলে কর্ণ 
খিশ্মিত হন-_ মুগ্ধ হন, মশে করেন _এন্দ্রজালিক কৃষ্ণ তাঁহাকে এভাবে মন্তরমুগ্ 
করিঠে চাহেন! তাই তিনি দৃঢচভাবেই তাহার “রাধেয়' পরিচয় ঘোষণ] 
করেন। 

রুষণ জানাইয় দেন--কর্ণ রাধার নন্দন নহে । এই কথা শুনিয়।ই কণের 
সর্বেক্দ্রয় শিথিল হইয়া পডে। কিন্তু অবিশ্বাণ কবিবেন তাহার উপায় নাই-_ 
কথা যে “পত্য-আবিভণব? রুষ্ণের কথা । আর “স কথা ষে ব্রন্গান্ত্রের শক্তি লইয়। 
কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়! দিয়াছে--কর্ণকে সকলের বধ্য করিয়! তুলিয়াছে। 
কথা শুনিয়া কর্ণ বপিয়া পড়েন, রুষ্ণের মুখ হইতে আর একবাপ তাহার 
পরিচয় জানিতে চাহেন। কৃষ্ণ জন্ম-রহন্য ব্যক্ত করিতেই কর্ণ উঠিয়া ঈাড়াইয়া 
কৌতৃহল-কাতর প্রশ্ন করেন__আর্তনাদের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন_-“জানিয়া 
পরম শক্ত মোরে বধিতে কি এলে কষ?” গাত্ীবং" বাণের চেয়েও যে এই 
পরিচয়-কথা স্ৃতীক্ষ ও মর্শাস্তিক। কৃষ্ণ কর্ণের সন্মুখে_সিংহামনের এবং 


২৩ 


৩৫৪ নাট্যসাহিত্যের আলেচিন1 ও নাটিকবিচাঁর 


পাওবদের সেবার প্রলোভন তুলিয়া ধরেন। প্রতিদানে কর্ণ কষ্ণকে আলিঙ্গন 
করেন, লেহবশে শ্রীঅধর চুম্বন করেন এবং নরোত্বম কৃষ্ণকে তাহার প্রকৃতির 
কথা স্মরণ করাইয়া দেন__একটি অন্থরোধও জানাঁন__“যতদদিন নাহি মরি আমি, 
এ নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তারে? কারণ যুধিষ্টির এ কথা শুলিলেই গলবস্ত্রে 
পুজা করিতে ছুটিয়া৷ আমিবেন-_যুধিষ্ঠিরের অন্থরোধ উপেক্ষা করা তাহার ছারা 
তব হইবে নী আর তাহা না হইলে কর্ণের সঙ্কল্প চূর্ণ হইয়া যাইবে ।, 
কর্ণের মধো আবার “রাঁধেয়' অভিমান প্রবল হয়। একৌন্তের' বলিয়। আহ্বান 
করিতে কৃষ্ণকে নিষেধ করেন। অভিমানের ক্ষোভে কর্ণের হৃদয় উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠে__পুথিবী রসাতলে চলিয়া গেলেও তাহার কোন চিন্তা নাই-_বরং 
তাহাই তিনি চাহেন ॥ কৃষ্ণ মনঃক্ষোভের কথা বলিলে কর্ণ রুষের কাছে সেই 
অন:ক্ষোভের স্বরূপটি-_ক্ষোভের তীব্রতার মাত্রা! জানিতে চাহেন--ৰুঝাইতে 
টাছেন তাহার মনঃক্ষোভের সহিত তুলনা হইতে পারে এমন মনঃক্ষোভ কোথাও 
নাই । এমন ছন্দের সম্মুধ্ীন কে কবে হইয়াছে “হ্বর্গ-মূল্যহীন করা? কৃষ্ণের ভাতৃত 
গ্রহণ করিতে তিনি অশক্ত , যে জক্ভ্রনকে প্রতিযোদ্ধাজ্ঞানে এতকাল নির্ধন 
করিতে চাহিয়াছেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই অজ্ঞুন তাহার 
কনিষ্ঠ সোদগ। মুগ্ধ আলিঙ্গনে যাহাঁকে বক্ষে ধারণ করিবেন সেই এ্রাণাধিক 
ধনঞয়ে মশ্মহীন শরে বিধিতে হইবে। কর্ণের জীবনে মশ্মের, সত্যের এবং 
মনুষ্যত্বের জটিল দ্বন্ব উপস্থিত।--“মর্ম চায় পরাজয় সত্য চায় জয়ঃ 
অনুম্তত্ব চায় নিষ্ঠরতা। 
খ্ী ধা রং গং ০ 

অজেয় মহাবীর ভীম্মের পতনের পর দ্রোণাচাধ্য সেনাপতি হইয়াছেন। 
কর্ণেদ মনে চিস্তা_“ভীম্ম যাহা পারিল না, ক্রোণ যাহ! পারিবে না, 
সেই কাধ্য অঙ্জুন-বিনাশ--আমি কি পারিব ?” রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তার 
অধ্যে ছন্ব বা ধুঝাপড়া চলে। কৌস্তেয়ের যত দুর্বলতা, রাঁধেয়ের তত সগ্বল্প_ 
অন্দ্ূনের সহিত কর্ণের রক্তের সম্পর্ক-_তবু তিনি অঙ্জুন-বিনাশে সমর্থ 
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হইবেন। তিনি থে হীন সথতপুত্র_রাঁধেয়। বালক অভিমন্গুকে_ পুত্রকে, যদি 
তিনি বধ করিতে পারিয়া থাকেন--অভিমন্থ্যর পিতা অজ্জ্নকেও পারিবেন । 
কর্ণ কৌন্তেয়ের দূর্বলতা জয় করিবাঁর জন্য রাঁধেয় সত্তাটিকে উত্তেজিত রাখিতে 
চেষ্টা করেন-_অজ্জুমকে অভিজাত রাজপুবর বলিয়! ত।হার সহিত সমস্ত সম্পর্ক 
মুছিয়া ফেলেন এবং অঙ্জুন বধের জন্ত সংস্কপ্লকে একাগ্র করিয়া! তুলেন। 

এই চিন্তা ছাঁড়া আর একট! ঘটনাও কর্ণের মধ্যে ভাবাস্তর স্থট্টি করিয়াছে। 
ঘটনাটি “জয়দ্রথ-বধ” | আশ্চঘ্যকর এবং অলৌকিক ব্যাপার-_বাহ্দেবের 
নারায়ণত্ব-জ্ঞাপক ঘটনাই বটে--স্থর্বা ঢেকেছিল স্থদর্শন।” এই কারণেই 
কর্ণের মৃখ “২৬২ গর হইছিল ।” কিন্তু তবু কর্ণ কেশবকে নর বলিয়াই 
মনে করেন এবং বলেন-_-“সভ্য যত্ন নিজে নাহি উপলব্ধি করি, 
ততদিন বিদাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব বান্ুদ্েবে |” তবে স্বীকার 
করেন_-'আসে নাই আব--এই পুর্ণ মানপধতা”। প্রীর সহিত পরিহাস ছলে 
কর্ণ রুষ্ণকে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করেন-_-( বুদ্ধির বাধা এবং মর্ষের সহজ 
প্রবণতার মধ্যে সক্ষম দ্বন্দের চমত্কার নিদর্শন )। 

কুপ্ক্ষেজ্রের রণারঙ্গণ হইতে কৌরবের মরণ চীত্কার কর্ণে প্রবেশ করে-__ 
কর্ণ বুঝিতে পারেন _জয়ত্রথকে বধ করিয়া অঙ্জ্ুন কর্ণকেই '“এসন্ধান 
করিতেছেন। পন্মাবতীকে সাত্বন৷ দেওয়ার ছলে নিজের গোপন আকাঙ্খাও 
ব্যক্ত করেন-_-“তোমার সেই ইষ্ট নারায়ণে--যি আজ প্রাণ মোর দিই উপহার 

1» কর্ণের পরাজয় পদ্মাবতী যেমন কল্পনা করিতে পারেন না, কর্ণ নিজেও 
পারেন না কিন্ত--সকলের উপরে-_-যে নিয়তি , “নিয়তির কাধ্য কোন 
কালে হয় নাই, মানবের কল্পনা-চালিত।” 

এদিকে নিজের মৃত্যু যেমন অকল্পনীয়, তেমনি অন্তর্দিকে ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর 
কল্পনা] কর্ণের কাছে বেদনাদায়ক | প্রহেলিকার মত শুনাইলেও--ভিনি 
পল্মাবতীকে অজন্্র অশ্রুর ধারায় কৌস্তেয়ের তর্পণ করিতে বলেন। প্রহেলিকা 
কি শুধু ইহাই? এক-বিঘাতিনী শক্তি লাভ করিবার দিন হইতেই কর্ণ 


৩৫৬ নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


রাত্রিকালে মনে করেন - এই অস্ত্র সঙ্গে লয়ে ষাব রণস্থলে? কিন্তু আশ্চধ্যেরই 
ব্যাপার--শধ্যাত্যাগকাঁলে যেই তিনি ইষ্টকে স্মরণ করেন, অমনি কেশব 
আপিয়া সম্মুখে দীভান এব সঙ্কল্প হারাইয়। যায়_-“অস্ত্রকথা মুছে যাঁম স্মৃতি 
হ'তে ” এই কারণে আজ কর্ণ আগে হইতেই বক্ষের পঞ্জরের সঙ্গে অস্্ 
বাধিয়া রাখিয়াছেন। অজ্জুন-বধ-_ অনিবাধ্য। এক-বিঘাতিনী থাকিতে 
অজ্জ্মকে রক্ষা করিবার সাধ্য কেশবেরও নাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে 
কর্ণের মুখেও হাঁপি দেখা দেয়-ধাহার বিরুদ্ধে এত আয়োজন সেই ধনগয় 
যে তাহার সোদর! পদ্মাবতীকে তিনি জানাইয়া দেন_-'ধনঞ্য় দেবর তোমার' 
_তিনি 'রাধেয়' ন'ন_-একীন্তের?। 

পত্ভীর নিকট হইতে কর্ণ নিণায় গ্রহণ করেন-_ ধনগ্ঘ-বধের সঙ্কল্প লইয়] | 
কিন্ত নিয়তির চক্রান্তে_ছুযেতাধনেব অন্গররোধে “ঘটোত্কচ”কে বধ কবিত্েে 
একত্ব অস্ত প্রয়োগ করিতে হয়। কুষ্ণের চক্রান্তে বর্ণের শেষ সম্বলট্রকুও 
এইভাবে হাতছাড়া হইয়া যায়। 

এদিকে কুরুক্ষেত্রের অপর পার্খেকর্ণের জীবনে ১খ-দুঃগের নৃতন এক 
লহ্কট উপস্তিত হয়'। কর্ণ যুধিষির__ভীম--নকুল-_সহদ্দেবকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে চারিভ্রাতা নতমস্তকে উপবিষ্ট । চারিভ্রাতাকে 
কাছে পাইয়। কৌন্তেয়-কর্ণ মনে মনে আনন্দিত । যুধিষ্টিপ্, নকুল ও সহদেবকে 
একে একে শ্রেহগভ তিরম্বারে বিদায় দেয়া বুথাগবা ভীমকে পুর্ধের দর্বাকোর 
কথ! ম্মরণ করাইয়। ভীমের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ করেন এবং ভীমের গলদেঁশে 
ধনু প্রবেশ করাইয়া আকধণ করিয়। মৃত্যুযন্ত্রণার-অধিক যন্ত্রণা দেন এবং শেষ- 
পর্য্যন্ত নেহবশে__ভীমের গণ্ডে চুঙ্গন করেন । নত মস্তকে ভীম প্রস্থান করিলে 
কর্ণের হাদয় বেদনায় বিদীর্ণ হইতে থাকে । কর্ণ “মা! মা! বলিয়া 
আর্তনাদ করেন-_রাধাকে স্মরণ করিয়। “কৌস্তেয়-সত্তাকে" বিস্বত হইতে চেষ্টা 
করেন কিন্তু রাধার স্থলে কুস্তী-মুতি সম্মুখে আসিয়। দাড়ায়_নিয়তিরূপা_ 
মৃত্যুরূপা কুস্তী মাতার স্থান অধিকার করে । 
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ঘটোঁতৎকচকে বধ করিতে কর্ণ “এক-বিঘাতিনী' প্রয়োগ করিয়ীছেন__“শৈল- 
বিদারণ-শক্তিধারী” এক-বিঘাতিনীকে তিনি বল্পীকের পিণু চূর্ণ করিতে নিয়োগ 
করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার । কর্ণের মনে হয়-- 
দুরে দাডাউয়া তাহার আজন্ম প্রতিছন্দী অভ্ঞুন হাঁপিতেছে--ঘটোৎ্কচের মত 
'তণ উৎপাটিত করিতে বজবাছু ক্ষত করিতে, দেখিয়া হঠসিতেছে। কর্ণের 
অজ্ঞাতসারে চোখ সজল হয় । এ অশ্রু বিষাদের অশ্রু নয়-_আনন্দেরই অশ্র। 
করণ অঞ্জনের অন্তরালে অপুর্ব ঘুইটি ককণাপুর্ণ আখি-_ুগযুগাস্তের আত্মীয়তা- 
উদ্ভাপক অ।খি-_মধুভরা সম্পর্কের ইঠ্হাস-বলা আখি দেঠিতে পান 
বাঝতে পাসেশ, তাহাসউ কাদ।না পরশা তাঁভাকে বিকল করিয়াছে । কর্ণ 
উল্লসিত হইতে চেষ্টা করেন। 

কর্ণের জাবন সমাপ্তির শেষ দেখাষ আশিয়া পৌচিয়াছে। অজ্জ্রনের 
পিন যুদ্ধে-_কর্ণের প্র অগ্ন হউযাছে _নাগদভঃমহাশাক্ত-অর্জনকে ২ধ করিবার 
নত উদ্যন-_-সব বার্থ হইয়াছে,_-“মগ্ররথে পৃষ্ঠ দিযা উপবিষ্ট কর্ণ” মৃত্যুর অপেক্ষা 
কিনছেন ।- কর্ণ মুগ্ধ*বিস্বয়ে বাহদেবের কীতি স্মরণ করেন। কপিধ্বজ 
পথকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া বাস্থদেব সথার জীবন রক্ষা করিয়াছে 7--কর্ণের 
সমন্ত শর-শক্কি নিস্ষল করিয়া দিয়াছেন ; আর তো ৰাস্থদেবকে ম।, ব বলা 
চলে না। কর্ণের মনে প্রশ্ন জাগে কে আমি? কিরপ আমি?'"*"কেন 
ছিএ্পথে গ্রবেশিযা আমারে করিল মৃত্যুগ্রাস? কর্ণ বুঝিতে পারেন-_জন্ম-_- 
জন্ম__“একমান্র রন্ধপথ ছিল ওইখানে ।' মৃত্যু আসিয়াও কর্ণের “জন্মের 
লাঞ্চনা-স্থৃতি' মুগ্াইতে পারিতেছে না। কর্ণের চারিদিকে_ বিরাট শূন্ত। 
এই বিরাট অনহ্থ স্তব্ধ শুন্তকে দূর করিবার জন্য বাস্থদেবের জন্য কাতর 
আহ্বান জানান। 

কর্ণের অবস্থ! দেখিয়া কৃষ্ণের চোখেও জল আম্স। এই চোখের জল 
'বীরত্বের অভিমানী কর্ণের মরণে”র জন্য নয়--“পৃথিবীর দন্ত দেখে ঝরিতেছে 
অশাখি* ; কারণ “আজি দাতাকর্ণ চলে যায় নিঃম্ব ক'রে তারে।” বর্ণ এতদিনে 


৩৫৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচাঁর 


কৃষ্ণকে “ভগবান” বলিয়া সম্বোধন করেন। কষ্ণ সেহাকাজ্ষী ভ্রাতা 
হইতে চাছিলেও-_কণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোঁষধণা করেন_-তুমি ভগবান”"***" 
“ভগবান হয় ভগবান” । কর্ণ ভীমকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণের কাছে 
আত্মলমর্পণ কবেন এবং সমাধিস্থ হন। 

এই সমাধির পরে-_যুধিষ্টিরাদি কর্ণের পদমূলে বসিলে_ কর্ণ 'বুুখিত” হন 
এবং ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া-_ আত্মকাহিনী বিবৃত করেন; শেষ পরাস্ত 
বাহদেবের সম্মুখে নর-নারায়ণের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন। 

কর্ণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ এই পধ্যস্ত। এইবার-_বিচার। পুর্ধ্বেই বলা 
হুইয়াছে_ কর্ণ-চরিত্রের “সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যে নাট্যকার প্রশংসনীয় 
মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দ্িয়ছেন এবং কিছু কিছু অ-মহাঁভারতীয় উপাদান 
যোজন! করিলেও মহাঁভারতেব সংস্কার অক্ষুপ্ই আছে। রূপায়ণের বিচার 
মুখেও, আমরা গোড়াতেই কর্ণ চবিত্রের সৃষ্টির জন্য নাট্যকারকে প্রশংসা 
করিতে পারি। এষণায়_ ভাবে ও ভাবনায় চরিত্রটি সর্বত্র নিখুত 
হইয়াছে-_এ কথ! বল না৷ গেলেও, চরিত্রটিতে নান! ব)ক্তিত্বের__-মাত্।মন 
ও প্রাণের, জটিল ছন্দের যে রূপ অভিবাক্ত হইয়ীছে তাহাতে এ কথা অবশ্থাই 
বলা যায়__বাংল] নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগ্তলির মধ্যে কর্ণ-চরিত্র 
একটি বিশেষ স্থান লাভ করিবার অধিকারী । তবে চরিত্রটি ষে সর্বতোভাবে 
অনবদ্য হয় নাই-__ইহাও বল। দরকার । প্রথমতঃ জন্ম রহস্তকে গোডার দিকে 
পাঠক-দর্শকের কাছে বাক্ত না করায়__জন্ম-অভিশাপের রূপ ও ক্রিনাটি খুব 
পরিস্ফু১ট হইতে পারে নাই এবং তজ্জনিত সম্ভাব্য রস-স্থস্িও যথেষ্টমাত্ায় ঘটে 
নাই। দ্বিতীয়তঃ _ধনগ্চয়-বাঁল্তদেব নর-নারায়ণ” এই সত্যে কণের ষে 
অবিশ্বা তাহ! বিশেষ তীব্র ছন্দের মধ্য দিয়া, ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে 
পাইতে, বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই । মর্ষের বিশ্বাস এবং বুদ্ধির অবিশ্বাস 
এই দুইয়ের মধ্যে যে ছন্দ পরিকল্পিত হুইয়াছেতাহ! সর্বত্র সঙ্গ তিপুর্ণবূপে বূপায়িত 
হয় নাই। তৃতীরতঃ-_কৌস্তেয়-সতায় ভ্রাতৃন্মেহের যে অভিবাক্তি দেওয়] 
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হইয়াছে তাহা! কোন কোন স্থলে একটু মাত্রাতিরিক্তই হইয়াছে । চতুর্থত£_. 
চরিত্র অনেক স্থলে নিজেই নিজের ভাস্তকার হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চমতঃ - 
ভাঁব-কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া নাট্যকার সর্বদা সতর্ক দুষ্টি রাখিতে পারেন 
নাই। দৃষ্টান্তম্ববূপ বলা যাইতে পারে __অজ্জ্রন-বিদ্বেষের কারণ গোডার দিকে 
একরূপ-_শেষ দ্দিকে অন্যবূপ | নাট্যকার-_-প্রথম দিকের কারণটি বাক্ত করেন 
নাই এবং শেষ দ্বিকে যে কারণ নির্দেখ করিয়াছেন প্রথম দিকের কর্ণ-চরিত্রে 
তাহার আভাস দেন নাই । যাহ] হউক এইরূপ ক্রটি থাকা সত্তেও, কর্ণ, 
চরিত্র" চরিত্র-স্থষ্টি হিসাবে প্রশংসনীয় । 

কর্ণের পাশ টটশ্বেথযোগ্য চরিত্র, পুরুষদিগেব মধ্যে_ “ফুধিষ্ঠির” এবং 
নারীদিগের মধো_-“ভ্রৌপদী” ও “পদ্মাবতী |” 

যুধিষ্ঠির £ 'যুর্ধষির চরিত্রটি কর্ণের" মত অত বিরাট ব্যপি লইয়া 
নাটকে প্রকাশিত হয়$নাই বটে কিন্তু চরিত্রটির আকৃতি ছে।ট হইলেও প্রকৃতি 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ঘুধিগির বাহিবের পরিচয়ে “ক্ষত্রিয়” 7 সেই হিসাবে ক্ষাত্রধর্ম 
তাহার ধর্মকায়ার অন্যতম অঙ্গ । এই ধন্মের প্রেরণাতেই-_নষ্টরাজা উদ্ধার 
করিতে যুধিষ্টিপ বাবসিত-__এই ক্ষাত্রধশ্মই তাহাকে_-নষ্টরাজ্য করিতে উদ্ধার 
পলে পলে - ******কগিছে উত্তেজিত” কি যুধিষ্টিরেন ভিতরের পরিচ” এই ষে 
যুধিষ্টির__“প্রকট ধর্মের মুতি”যে উদ্দেশ্বো কেশবের আগমন সেই ধর্শেরই 
_নুবিগ্রহ। সমন্ত লৌকখন্মের_ বর্ণীশ্রম দশ্মের উদ্ধে এই ধর্মে অরধিষ্ঠান । 
করুণা-__ক্ষম! শাস্তি দ্বার এই ধন্মের আহ্মা গঠিত। এই ধন্মগুণেই যুধিষ্টির 
_-প্রকট ধর্মের মৃতি'_পরম ধামিক। যুখিষ্টিব বহিরঙ্গে 'ক্ষত্রিয়”, অস্ত- 
রঙ্গে-_ধামিক।" ক্ষত্রিয়? যুদ্ধ করিতে চায় কিন্তু “ধামিক” যুদ্ধে কল্পনায় 
শিশুহতযা, গুরুহত্যা, বাঞধ্ধবহত্যাপ “কল্পনায় শিহরিয়া উঠে মহাভয়ে 
তাহার হৃদয় মূহ্মুহু কম্পিত হয়। কেশবের কাছে তাহার প্রার্থনা__“তোমার 
প্রসার্দে ভাই, কৌরব পাগব আবার প্রশাস্ত চিত্তে 'কত্র মিলিয়া পরমানন্দে 
কাল যেন বরহে যাপন” । ফুধিষ্ঠিপ্ ধর্মের প্রতীক এবং শ্াস্তরসের আলম্বনন 


৩৬৩ নাট্যসাহিত্যের আল্যেচন। ও নাটক বিচার 


বিভাব। তাই বলিয়৷ যুধিষ্টির দুর্বল বা অক্ষম নহেন। যুধিষ্টিরের শক্তি__ 
ধর্মের শক্তি_-শম-দম-তিতিক্ষার শক্তি--শাস্ত করুণার শক্তি। যুধিষ্টিরের 
শান্ত করুণ দর্শনের সমক্ষে দীভাইয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তি 
কোথায়? কর্ণ কৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেও-__বান্থদেবকে 
বলিয়াছেন-_-“ঠেলিলাম বান্থদেব তব অশ্থরোধ-_ পারিন] উপেক্ষা করিতে তার। 
চির লোভনীয় সঙ্গ ধাপ-. ***|” ছুর্যযোধনের মত দুর্মতিও যুধিষ্টিরের প্রাণবধ 
করিবার সঙ্কল্প মনে আনিতে চাঁহেন না । শকুনি পধ্যস্ত এই ধশ্মমহিমা উপলব্ধি 
করে--বলিতে বাধ্য হয়-_ধর্মরাজই বটে তুমি যুধিষির__-একটি বারের তরে 
ছুধ্যোধন__মুখ হতে বহির্গত হ'ল না “তামার নিধন-কথা |” তবে এ কথা 
'্বীকার করিতে,হইবে-_চরিত্রটি যত পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে ত৩ 
গ্রত্যক্ষভাবে রূপ পায় নাই। 

দ্রৌপদী £ অল্প অবসরে অধিক চিত্তাকর্ষক চরিত্রে তালিকায় 
ঘুধিষ্টিপের পরেই দ্রৌপদার স্থান । দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী-অগ্রিশিখা শিরে 
তাহার জন্ম ।_-“দীঞ্ত বহ্িশিখা সম” তেজনশ্বিনী। সংক্ষিপ্ত পরিচঘ তাহাপ 
নিজের মুখেই শোনা যায়-_“দ্রপদনন্দিনী আমি, দ্বীপ বহিনশিখা সম 
ধৃষ্টহম্নের ভগিনী বাস্ত্রদেব-প্রিয়সঘী পাত্রাজ ন্মযা_ভূমগ্ডলে অতুল 
(ীভাগ্যবতী নারী--"”। কিন্তু এত €সীভাগ্য থাক সত্বেও_-ভূবিজয়ক্ষম 
পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে একবস্ত্রা” দ্রৌপদী লাঞ্চিত। হইয়াছেন । দুঃশীসনের কেশা- 
কর্ষণ, বস্ত্রহরপ, ছুধ্যোধনের উরু-প্রদর্শন-_-এত অসহা লাঞ্ছনা! সবই সহ 
করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়। প্রতিপলে ভ্রৌপদী-_“অগ্রিজিহব! সহত্র ফণার 
বন্রজাল। গ্রচণ্ড দংশন” সহা করিয়া আসিয়াছেন__আর, আসিয়াছেন ভীমের 
প্রতিজ্ঞার, অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মুখের দিকে চাহিয়া--কিন্তু সেই ভীম-অজ্জুনাদি 
প্রায় সকলকেই (সহদেব ছাড়া) শাস্তির প্রস্তাব করিতে দেখিয়া দৌপদীর তীব্র 
অভিমান গ্লেষ__বক্রোক্তির সঞ্চারিভাবে, দৃঢ় তীব্র ভঙ্গিমায় উৎক্ষিগ্ত হয়। 
তৌপদী শ্বামীদের মুখের দিকে না চাহিয়া! নিজের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইতে 
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স্বল্প করেন-_যাজ্জসেনী জলিয়া উঠেন-__“অগ্নিশিথ! শ্রে যদি জনম আমার, 
উত্তাপ ভিক্ষায় আমি কেন দীপশিখা মুখে বাডাইব কর ?*.--- কৌরববিনাঁশে 
নিজে যাব আমি ।, 

কিন্তু এই বহ্িশিখা রূপ ভ্রৌপদীর সবটুকু নহে । জ্রৌপদী “বান্তদেল- 
প্রিয়সথী” “পাণ্ব-সখা'-রূপী রুষের কপালাঁভ ধন্তা। এই কৃষ্কার নিঃশ্বাসেই 
“সন্ধির সকল চেষ্ট। করেছে শিস্কল”, কারণ বিধাতা সব সহিতে পারেন- শুধু 
“অনাথ ক্রন্দন অনশনে জাতিপ মরণ” আর 'কাযেো বাক্যে লাঞ্চনায় নারীর 
লাুন।'__সহিতে পারেন না। 

ভ্রোপদী “€*ঠি*সা কামনায়__লাঞ্নার জালায় যুধিষ্িরকে তীব্র গঞ্নাবাক্য 
বলিলেও যুখিষ্টিরের ধন্মনিষ্ঠা দেখিয়া বিষুদ্ধ এবং যত বিএগ্ধ হইয়াছেন, 
তত গঞ্জনা দেওয়ার জন্য অঠতপ্চ হইয়াছেন। ক্সীত্রতেজ এবং ধর্শানিষ্ঠা? 
মহিমা মিশিয়া প্রোপদী-চবিত্রট চিত্তাকর্ষক হইয়। উঠিয্কাছে। 

পদ্মাবতী :__ পদ্মাবতী কর্ণের জীবন-সঙ্গিধী-__বীপশ্রেষ্ঠের যোগ্য সহধশ্মিশ? 
কিন্ত এক স্থানে কর্ণের*সহিত তাহার সত পার্থক্য আছে। যেখানে কর্ণ ধনগ্রয় 
বাহ্বদেবকে * র-নাপীষণ ধলিয়। স্বীকাপপ করিতে প্রস্তুত “ন পদ্মাবতী সেখানে 
বাহ্ছদেবকে শুধু নারায়ণ বশির স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন_-*" বতী কৃষঃ 
পরায়ণা। ( কর্ণেপই আন্তিক সত্তা যেন! এই কৃষ্ণপরায়ণতার ফলে 
পল্মাবতী যতটা 'ভাঁবে ভর হইয়াছেন ততটা রক্তমাংসের দেহ হইতে পারেন 
নাই | স্বামীর জন্য তাহার উদ্দেগ-উৎ্ঠ সবই আছে বটে, কিন্ত সকলে 
উপরে আছে তাহার কষ্ঃপ্রাণতা । চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃহ্বে__পঞ্মাবতীর 
আচ৭ণ দিব্যোন্াাদিনীরই মত। বৃষকেতুকে তিনি বলেন-_-পাগুবের সখা কৃষ্ণ 
_সে যে সখা তোর, সখা শোর, সখা তোর মহাত্ম। পিতার ।” বৃষকেতুকে 
তিনি “বাসুদেব! রক্ষা কর তোমার পাগুবে ।”_ এই প্রার্থনায় যোগ দিতে 
বলেন__-বলেন_-“পাগুব-উল্লাস-সঙ্গে উল্লাসে উঠুক নচে হৃদয় তোমার |". *** 
আমি তোকে আগে হতে করিয়াছি কৃষে। সমর্পণ” পদ্/াবতীর এই দিবোন্মা- 


৩৬২ *নাট্যসাহিতোোর আলোচনা ও নাটকবিচার 


দিনী-_মুভ্তি, কষ্ণ ভাবুকতায় যত পরিপূর্ণ ই হউক বাস্তবিক চরিত্র হিসাবে 
লঘু হইয! পড়িয়াছে। পন্মাবতী-অর্দেক মানবী আর অর্ধেক যোগিনী__ 
( কষ্চযোগিনী )। 
অন্যন্য চরিত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন জটিলত! নাই। 

দুর্ষ্যোধনকে-_'অহঙ্কাবরজ্জু-মুত্তি” রূপে ধৃতরাষ্ট্রকে__ "পুত্র মোহ গ্রস্ত রূপে, 
ভীস্মকে--“কষ্ভত্ত, পাগুবানুরাগী, কর্ণ-ভৎ্ননাকারী' বপে, গ্রান্ধারীকে-_ 
ধর্মান্ুরাগিনী” রূপে, ভীমাজ্ভ্রন_প্রড়ৃতিকে “ইইপম জোট যুধিষ্টিরের 
অন্তগামী” রূপে এবং শকুনিকে--“বাঁকচপল লঘু হাস্বসিক* রূপে উপস্থাপিত 
ফব! হইয়াছে। 


রস-বিচার 

নর-নাপায়ণ নাটকে প্রধান প্রপ-_ বীর-ভ ক্ত সম্বলিত “ককঞ*। “কণ? এই 
পসের অবলম্বন বিভা । কর্ণে বাধত্ব আছে, কৃষেব প্রতি আপাত অবিশ্বাসের 
তলে ভক্তির যন্তরধাব আছে এবং সব কিছুব ঠিত দ্িযা তাছে জন্ম অভিশখ্ের 
মর্মবোনা_নিষতির হত্তের দারণ নিগ্রহ,_আভশাপের উপব আঁশাপ- 
সমস্ত সাধন! ব্যথ করা অভিশাপ, নিজেবই এক সত্তাব সহিত অন্য সম্ভাপ কর"ণ 
ছন্ব-_-অবশ্যভাঁবা নিষতির বিরুদ্ধে শস্ষল সংগ্রাষের শোচনায পরিণতি। 
কর্ণের বীরত্বে ও নিভীকতাষ বীবরপেব উদ্দীপনা ঘটিয|ছে এবং কৃষ্ণবতির 
মধ্যে ভক্তিবনের শিষ্পত্তি হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণেধ বাঁধন, নি শকতা, ধশ্মনিষ্ঠা 
এবং কৃষ্পবাষণত। কর্ণকে বত মহিমান্বিত ববিখাছে শিযিতির সহিত বণের 
নিশ্কল সংগ্রামের শোচনাও তত তীব্র হহযা উঠিয্নাছে । বাব ও ভক্ভিিসের 
ধার। শেষ পয্যন্ত করণরসের ধাবাটিকেহ পবিপোষণ কপ্রিযাছে--করুণরসের 
সহায়ক হিসাবেই উহাার৷ সার্কত1 লাভ করিয়াছে । কর্ণ যে পরিমাণে বীর ও 
ধর্মনিষ্ঠ হইয়াছেন সেই পরিমাণেই আমাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং 
সেই পরিমাণেই কর্ণের মর্মবেদন1 পাঠক-দর্শকের কাছে শোচনীয় হইয়াছে । 


নর নারায়ণ ৪ 


কর্ণ যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন -__কুষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন 
দেই পরিমাণে কর্ণের শোচনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে__কর্ণের তীব্র মনঃক্ষোঁভ 
প্রকাশিত হইয়াছে__“-্বর্গ-মূল্যহীন করা উপহার- ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে 
অশক্ত আমি ।” এই সব কারণেই কর্ণ__অবলম্বনে বীর ও ভক্তিরসের সংযোগে 
করুণ রলই প্রধানভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

অন্যান্ত রসের মধ্যে_তাপল অবলম্বন রৌন্্-রস (জমে নাই ), পরশুরাম 
অবলখনে করুণ__মিশ্র বৌদ্র-_দ্রৌপদী-অবধলম্বনে বীররপ, দুর্য্যোধন অবলম্বনে 
খাররম, ভীম-অজ্জুন-নকুল-সহদেব-সাঁহাঁষ্যে বীররস ও ভ্রাতৃভক্তি ; ভীম্ম স্রোণ 
অবলম্বনে শন্দিবীর ও ধন্মবীর রস, ধৃতরাষ্ট্র-বিভাঁবে বাঁৎসল্য, গাপ্ধীরী বিভাবে 
ধন্মবীপ-রস, বৃষকেতু, পদ্মাবতী অবলম্বনে ভক্তিরস ও শকুনির অবলম্বনে হাস্যরস 
সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে । প্রায় দ্েত্রেই পসোদ্রেকের মাত্রা সন্তোষজনক 
হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে রম আভাপি- হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
অল্লাধিক ব্যক্ত হইয়াছে । 

হাস্তরন হুষ্টিপ মদ্দেশ্তে-_ নাটকে একটি মাত্র চপিজ্রই পরিকলিত হইয়াছে 
সে “শকুনি”। ঘটোত্কচের উদ্দেশ্তে যাহাই হউক, ঘটোত্ক5 তাহার রাক্ষস 
ভাষার ভঙ্গিমা থারা হান্ত-রসের সৃষ্টি করিয়খচ। শকুনি ০ হাসি স্যস্ি 
কণিয়াছে তাহা আকাপ বা! চেষ্টার বিকৃতি-জনিত হাসি নয়) এই হাসি বাক- 
বিরতি জনিত হাসির অন্তর্গত-_লঘু বক্তব্যকে গুরু-গম্তীর "শষার আভঙ্বরে 
প্রকাশ কপ্সিবাপ, লঘু আচরণকে গুরু-শশ্ুীর-ভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত করার 
চেষ্টা হইতে যে হাসির উদ্রেক হয়, ইহা সেই হাসি॥ এই হাশ্ত-রস স্থষ্টর চেষ্টা 
সব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হয় নাই-বিখেষতঃ এ কথা বলা শায়--গুরুতর 
পরিস্থিতিতে শকুনির বাকৃণাপল্য ও স্থুল রসিকতা, রসদোষেরই নিদর্শন বলিয়] 
মনে করা যাইতে পারে। 

উপসংহার । প্রস্তাবনা'য় নাট্যকার শ তুলিয়াছেন_-“টদৰ কিংব! 
পুরুষকার-_বিশ্বরাজ্য কোন্‌ রাজার? কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট। কাহার 


৩৬৪ নাট্যসাছিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


গ্রকাশ--সঙ্গোপন” । “নিবেদনে”-পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন--“এক 
দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী”_-এবং নটিকে এ 
প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন--উক্ত পরিকল্পনার সাহাযো ॥ পুকষকারের অবতার 
কর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন--"নিয়তির কাধ্য, কোন কালে হয় নাই মানবের 
কল্পনা*চা!লত* অর্থাৎ এই বিশ্বরাজ্য বরই অধীন। অবিশ্বাপী কর্ণ শেষ 
পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন - “ভগবান হয় ভগবান ।, এবং*****" ভগবান ইচ্ছা 
যদি করে'_নরদেহ ধারণ করিতে পারেন- নর-নারায়ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে 
পারেন । 

এই উত্তর দিতে গিয়া নাট্যকার কর্ণের জীবনে ্প্রাণ-বুদ্ধি ধশ্ম-অধিকারের 
ষে জটিল ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া৷ দেখাইয়াছেন-_ আধ্যাত্মিক ও জৈবিক সংস্কারের 
ষে দ্বন্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহ] মানবের গভীর হ্ৃদ্য়াবেগই আবেদন 
করে এবং সেই আবেদনেই “নর-নারায়ণ? নাটকের শৈল্লিক সার্থকতা । 


॥ (তেজ তল্রভ্লাভল ল্লাম্স | 
॥মেবার পতন ॥ 


বাংল। সাহিত্যে 'রোমান্টিক' এতিহা ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


“রোমান্টিক এতিহা কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজি +0২0108001010501- 
(079৮ কথাটারই আংশিক অন্বাঁদ__অর্থাৎ “রোমান্টিক শব্ষটাকে অপরি- 
ভাষিত রেখে যতটুকু অনুবাদ সম্ভব ততটুকুই । ফাহিত্যসমালোচনায় বহু 
ব্যবহৃত এই “রোমাটিক' ও “রোমার্টিসিজম* শব্দ দু'টি বাংলা পরিভাষার 
অভাবে, আনি৭ হ্র্পই বাঁলাগ পাংক্তেয় হয়ে গেছে_ “রোমান্টিক” কবির ও 
কাব্যের বিশেষণ রূপে এবং “রোঁমার্টিসিজিম্* অন্যানা “উজমেরস্ই মতো একটা 
সাহিত্যিক “ইজ মের” নাম রূপে । কিন্তু আসল সমস্যা উপযুক্ত পরিভাঁষ! 
তৈরি করায় ব| পাক্ষেয় কমে নেওয়ায় নয়; আসল সমস্যা সেখানেই যেখানে 
শব্দ ঢু'টি বনু বাবহৃত হওয়া সবে অনিরিষ্টার্থক। রোমাটিসিজিম্‌ বলতে 
যেমন একটিমাত্র একং শির্দিষ্ট প্রবণতা বুঝায় না, তেমনি “রোমার্টিক' বলতেও 
স্থনিপিষ্ট কোন নৈশিষ্টা বুঝায় না। দেখা যায়, সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থে 
রোমান্টিমিজিমের আগে পরম্পরবিরোধী নাঁশ! বিশেষণ বসে £-7যেমন, 
10810101091 10108010157) 16200101091 109 018100101510) 11010806 
100081)010150] এবং “রোমান্টিক” শবটিকেও নানা তাত্পধে প্রয়োগ করা 
হয়েছে, যেমন) 1008817010 0801010109 10120810610 90012061৬ €10259, 
10177810010821]ঘ ০000০1৮3) 30177810010, 10150011021 [২0170810100 
01৪55 ইত্যাদি । এমনি অর্থ বৈচিত্রা দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন--£6 
010 1785 0618 0 (0100190 80000) 02006190000 51181০ 0 
£206191]5 10155201179 0106 10621651135 26 006 61 108100৩ ০0 
10.” (035০৮0০1985 ৪0৫ [166180016--৮্, ৮, 150083)। উক্ত গ্রস্থেই 


৩৬৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচার 


সমালোচক শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং নিজে নতুন 
একটা সংজ্ঞ৷ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । প্রচলিত এই সংজ্ঞাগুলি তিনি উদ্ধৃত 


করেছেন ৮ 

*1106 715৮০0]16 0£ [70000101 855911050 1[২০99018_ 

4[২01181)01015]3 1১ 010০ £109065006” (3,5০0) 

[২০৪/27521017)6 06 0002 1১10016 82559 (17511)6) 

4৯00101১006 4501216600১5৮ €0 09০৪009 (861) 

“4১ 57107018598] 00010 00021 ০0০11212062 00 00200100086 02 
101801 2%9010161)06”--(1,25061165 /১651০0171016) 


এবং এই সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা কবে সম।লোচক দেখিয়েছেন--এদের কোন- 
টিই অব্যাপ্তিদোষ এডাতে পারেনি । প্রথমতঃ, বুদ্ধির উপর আবেগের প্রাধান্থকে 
লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করলে, প্রা সকল কবিকেই রোমার্টিক বলতে হবে, 
কারণ আবেগ বেশী কম সকলের মধ্যেই আছে। দ্বিতীয় ৩ঃ, গেটের কথ। 
অর্থাৎ 2২01091)001910-কে '0১৪৭১৩ ব'লে স্বীকার করলে £17016171 
1/191101-,-এব কী দশা হবে? তৃতীয তঃ “2096০৭0009৮ যদি লক্ষণ হয,শতবে 
418. 6115 138006 ১৪35 1151০” অবশ্যই বাদ পড়ে ষাবে। চতুর্খতঃ 
মধ্য যুগের পুনর্জাগবণ* দি লক্ষণ ভয় তা হ'লে ৪0027 প্রভৃতিকে বাধ 
দিতে হয়। 

পঞ্চম'তঃ, “হুন্দরকে রহস্যময় কবে তোলা"ই যদ্দি বোমার্টিনিজিয়ের লক্ষণ 
হয়, তাহ'লে ও সব ক্ষেত্রে লক্ষণটি উপযুক্ধ হবে না। যষ্টতঃ, ক্রনেতিয়ের ষে 
রোমান্টিসিজিমকে “সাহিত্যিক অহমিকাঁর অন্ধ উচ্ছাস' বলেছেন তাও সম্পূর্ণ 
মাঁনা যায় না, কারণ £১০০1০6 81106.-কে ঠিক 'অহমিকার উচ্ছ্বান” বল৷ 
চলে না। সপ্তমতঃ এবারকোন্ব মহাশয় 'রোমার্টিসিজিমকে যেভাবে বাস্তব- 
বারের বিপরীত মতবাদ ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁও ঠিক নয়, কারণ স্কটের 
অপ্রধান চরিত্রগ্তলির বাস্তবতা খুবই লক্ষণীয়) তারপর রোমান্টিসিজিম ও 
রিয়েলিজিমের অদ্ভূত সংমিশ্রণ পাওয়া যায় বালজাকে, ভিকেন্স প্রভৃতির মধ্যে 


বাংল। সাহিত্যে “রোমান্টিক এতিহ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৬৯ 


অষ্মতঃ, সমালোচক অধ্যাপক লাভজয়ের আলোচনার অবতারণা করেছেন। 
অধ্যাপক এ. ও. লাভজয় [তার এসেস্‌ ইন দি হিষ্ী অফ আইডিয়াস 
গ্রন্থে (১৯৪৮)] প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন-__রোমার্টিসিজিম বলতে একটি 
মাত্র অর্থ বা প্রবণত৷ বুঝায় না, স্থতরাং শব্দটি বর্জন করাই উচিত। ইংল্যাণ্ডে 
১৬৮৬ থৃষ্টান্দে শ্তার উইলিয়াম টেম্পল টচনিক উদ্যানের “মনোহর 
অপামধ্স্তে'মুগ্ধ হয়ে এবং ১৭৪* থু: বেটি ল্যাঙুলে ও স্তাগ্ডারসন মিলার 
“গথিক স্থাপত্য” পুনঃপ্রবর্তন করতে চেষ্টা করে রোমান্টিদিজিমের ষে প্রবণতা 
সষ্টি করেন, শেকদ্পীয়রের প্রভাব থেকে আসে তা? থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবণতা, 
জে. ওয়ার্টন যা বালছেন-_প্রকতিন্লভ বন্যতা (ছ11405655)। অন্যদিকে 
জার্যানীর রোমান্টিক এফ, শ্লেগেল অন্যভাবে এগিয়েছেন | তিনি 10268919110-র 
বা 110959,-এর উপাসক নন, তাব মতে--প্রাঁচীন শিল্পকল। স্থিতিধর্মী 
(00০) এবং সংকীর্ণ আধুনিক শিল্প গতিধমী, বিবর্তনকামী, প্রগতিশীল এবং 
সার্জনীনতা-অভিলাষী । মোট কথা__-জটিলতার অস্ত নেই। জটিলতা 
আরো বেডেছে “প্ররুতি”-পুজা বা! অন্থরাগ কথাটি নিয়ে । অধ্যাপক লাভজয় 
“প্রকৃতি*পুজার ৬১ রকম অর্থ বা ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। এই অর্থ- 
অরাজকতার মধ্যে লুকাস নতুন ব্যাখ্যা যোজনা কস্তে চান_বহগ হ চান 
50216 1৭ 2. 50201010 080001 10 211 1২00186101570- 910 01015 
0৪০০0 15 [08 01)010981081”| তার মতে অহন্‌ ( হগে ) তিনটি শক্তির 
অধান : এক- প্রবৃত্তি (19) অর্থাৎ আদিম আবেগময় সত্তা--যার মুখে শুধু 
“চাই টাই"পব ; ছুই নিবৃত্তি ( স্থপার-ইগো বা ইগো-আইডিয়াল) অর্থাৎ বিবেক 
যে শুধু পেয়েই তুষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাধর্ম বিচার করে 'এবং তিন-_বান্তব-বৃত্তি 
( রিয়েলিটি প্রিন্সিপিল্‌)--ষে আমাদের সতর্ক করে দিতে বলে দেখতে 
সুন্দর বটে কিন্তু মায় _ভ্রান্তিমান্র। লুকাস বলতে চেয়েছেন_-][€ 526] 
790951916 6০ 558£650 01086 | 10500161521) 4০ ০0113500305 ০ 
৪. 09001758002 0 006 :681165 01819011675 01995121500, ৬০] 
২৪ 


৩৭০ নাট্যসাহিত্যের আলোচন] ও নাটকবিচাঁর 


70008£1)15, €০9 ৪. 00001891906 0 002 50061-7:60৮5 70109 28 0101510+ 
৪150 ৮ 100517]9, 00 8 00021102502 ০0৫ 10001565110 
6)৩ “10.” 

লুকাসের এই সংজ্ঞাও সম্পুর্ণ অব্যাপ্চিদোষমুক্ত কি না বলা শক্ত, কারণ 
10017017781)0৩ 06 10010019695, এবং 0১6 15৮০0100100 0৫6 770060102 
8£91756 ২68501)'- মূলতঃ প্রায় একই কথা। 

বিখ্যাত নাট্যতত্বজ্ঞ এবং সমালোচক জন হাউয়ার্লসন মহাশয় “রোমান্টী- 
সিজম্‌* সন্বদ্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-শব্টি * রোমান্স” কথাটি 
থেকে ব্যুৎপন্ন এবং একাধিক অর্থে বা “88825806০01 20005” বুঝাতে 
ব্যবহাত। যেমম-__ 

(১) যেহেতু ক্লানিসিজিমের প্রতক্রিয়াস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে 
রোমান্টিপিজিম্‌ দেখ। দ্িয়োছল 'রোমান্টিসিজিম্‌ বলতে-_ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ_বিধিসম্মত রূপের বা গঠনের প্রতি বিরাগ-460660009 100] 
11810. ০01) 615010055 £01558810 0 10110” বুঝায় । 

(২) আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে, অর্থাৎ জটিল ও কৃত্রিম রীতির রচনা । 
বুঝাতে- (0০ 46501196 ৪ ০180091806 &00 ৪1015019] 5015 ৪3 
০০9০০95৪0. 60 ৪. 51101012006 01 ৫%0:5951018--) শব্দটি ব্যবহাত হয়। 

(৩) তারপর, ষে রচনায় কায়িক ক্রিয়ার ও অদ্ভূত ঘটনার বাহুল্য থাকে 
-__-৮01105 ছা1)101) 9000150. 10. 7017551091 2০61019 200 [1081:25006 


11)0105150--0নই জাতের রচন। বুঝায় । 


(৪) বাস্তব পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার গ্রবৃত্তি--মনগড়া ভাবের 
সাধন। বুঝাতে ব্যবহৃত হয় (65০801910 01110131008 2%/৪% 01000 10175510981 
1621105) 958151706 ৪6৮61 10105810010 111051015) | 

(৫) স্বাধীন কঙ্করনাপ্রবণতা ও স্থ্টি-কামনা প্রভৃতি (10088109010. 


বাংলা সাহিত্যে “রোমান্টিক এতিহা ও ছিজেন্দ্রলাল ৩৭১ 
৩1:20 11635 25 01000560 €0 ৪. 090636191) 01 7609.061০ 0091169) 
_ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়। 

(৩) দার্শনিক তাৎ্পর্যে--পরাদর্শন-রহস্তের প্রতি প্রবণতা এবং বস্তবাদ- 
বিমুখতা। 

(৭) মনন্তান্বিক অর্থে_ আত্মা ভিমুখিতা__আত্মসংসক্ততা (5016০0- 
18293) বুঝায়--50912০501৮৬ ৪5 0005০0 00 ৪) ০091৫০61৮6 
8001:0901)” বুঝায়)_-700178919 0001) 200061019 1801567 (15210 00018 
500017001)791908 ৪০০1৬৮1৮- বুঝায় । 

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি নিধারণ করে লপন্‌ বলেছেন-_সমালোচিকরা 
শব্টির পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের মধো সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেননি এবং 
করেননি এই কারণেই যে তার] 1১85 10116116650 075 $5৪6615 0£ 0800016 
17101) 001356101665 01008001015” এই চিস্তাতন্ত্রেরে মৌলিক বৈশিষ্ট 
ছুটি; এক- ব্যক্তি-আগ্রার নিরপেক্ষ স্বাতম্্র্ে বিশ্বাম (11628, ০ ৮১৫ 
২2010060695 03০ 173011909] 5001], ছুই ব্যক্কিত্বের--আবেগময়তায় 
বিশ্বাস (1099. 0৫ 02250779115 252. 1179] 21700010158] ৫010)। এই 
ধরনের চিস্তায় যার অভ্যস্ত তারা অবশ্যই শিল্পকলাকে_-5801০61৮7 ৪00 
00681751০81” বলে গণ্য করবেন এবংএই বিশ্বাসেই আস্থা রাখবেন 8 
15 ০৬০) 0 002 96 0৫6 10195179010 ড515101 15 0151110 
[00 05০36806601 116১ এবং এই সিদ্ধান্তই করবেন_-8৮ 19 
1020255811]5 8 5$01011090017---92611115 2:06 11105101-+-*.. 1766 
৪০007 ০80. 6156 0121 1) ৪. 0:92 70110511806 21: 15111981081 
$0 10050 508০ 6:00) 0015 81)010021 01195+*অধিকন্ত, সমালোচক 
লসন রোমান্টিক আন্দোলনের হ্বৈত প্রকৃতি সম্বন্ধে ষে আলোচনা 
করেছেন তা” বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । ক্লা”সিজিমের বিরুদ্ধে যে 
বিদ্রোহ দেখ। দিয়েছিল তা'কে “রোমান্টিক” আখ্য। দেওয়ার কারণ এই 


৩৭২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


যে রোমাম্স-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল লাতিনের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা 
করেই-_“77015 15 1190010769 06058956 16 150158055 0156 0091 
09006 01 01) 1:01080610 1700৬ 61080 2 16 11150 (0 01581. 2০৮ 
1017) 56005 019.010101 0০0 97100. 2 01167 2170. 17)016 15800191112 
10 50856506ণ0 ০0900215010 ৮101) 00617760169] 00990 190 01012 
2৪5 20, [9017 2100. 50010610006 121750986 0৫ 002 06011৩. 
00 006 0806 0180 00০ 1000810610 5010001 95 08550 02 50101) &, 
০0108015010 150 51055 10 16£:6১১৮০ 01081800615 16 100150 01 
10 11) 0106 0950, 11050990 01 18.21075 006 01091617001 ঢা] 1 1619- 
100 60115 210৬ 1101)17)6100 10 00101060 00 0156 100219,01)5 5109] 


006501010) 01 1091) 1] 17210010100 006 001% 15০১ 


এই বত প্ররুতিকতাকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝাতে গিয়ে লমন্‌ যে আলোচনার 
অবতারণা করেছেন, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিত্তের প্রকৃতি 
বিশ্লেষণে তা যথেষ্ট আলোকপ'ত করে। জার্মাণ রোমার্টিসিজমের প্রবণতা 
নিরূপণ করতে, তিনি লিখেছেন-_-একদিকে রষেছে ব্াক্তিজীবনের পুর্ণবিকাশের 
আকাঙ্ষা, বস্তবিশ্বের সমন্ত সম্ভাবনাকে আবিফার করার কামন৷ , অন্তদিকে 
রয়েছে একট] শ্রাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা__নিত্য সনাতন চিরস্থায়ী 
সত্তার সন্ধান | * (0010101101101 2. 05112 001 & 1101061 1961:50159] 1166, 
৪. 46516 [0 2001012 0192 [00551101110155 0 (196 16521 ০1104 ৯1010 & 
615021505 6 5৪61 2 ০721660080১ 00 9100 ৪. 0110)01016 01 1061009- 
021০৫.) উনবিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে যে রোমার্টিক আন্দোলন দেখ! 
দিয়েছিল তাঁর মধ্যে যেমন ছিল এই দ্ৌ-টাঁনা ভাব, তেমনি ছিল, আগেই 
যা” বল। হঞ্জেছে, একটা অতীতনির্ভরতা-_-অতীত-মুখাপেক্ষিতা । 360166 
131915065 (তার 11211) 0011:61505 11) 1 10662170 060605 [416618- 


বাংল। সাহিত্যে “রোমার্টিক' এতিহ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৭৩ 


£9:5 ১৯০৬) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে তর্দানীস্তন 
জাতীয়তাবাদের এবং রোমার্টিকতার মধ্যে অতীতনির্ভরত1 ছিল। তীর 
অস্তব্য--]1)2 08001003510, 15101) 1) 18193 1050 0101613 006 215০10% 
০0৫৮ ০ 075 0০০৮ ০501562110)90 0৮০ 12801028115 01261619 
€1010091)05---8. 11830010108] 75609196061 6 €6158061)05 ড517101) 50018 
0০৬619090 1000 101001)0101510) 20 2 11219100106 
010925551৬5 620006০2০5১ ৬1015 ০০৮1০৬০এ 17060 006 706৬ 
181১6191191” অর্থাৎ তখনকার বোমা্টিকতায় ছুটি প্রবণত। ছিল-_একটি 
পুরাতন ইতিহ।স স্মরণ খর্থাৎ এতিহ স্মরণ ক'রে আত্মসংখিদ জাগানোর চেষ্টা 
অন্তটি_উদদার-মন! প্রগতিকামিতা_ নব মানবতার চেতন] । 


সমালোচক জন হাউয়াড লন মহাঁশয়ের আলোচনার ফলশ্রুতি হচ্ছে 
এই যে রোমান্টিকতার মধ্যে প্রগতিশীল উদীর চিন্তাভাবনা যতই অস্ততূকক্ত 
হোক না কেন, রোমশটিক দৃষ্টি 41250298.0 01 19011£ 096 10109016170 01 
09010 1] 1618.010], 00 1015 2৬110900016, মান্গষের সমস্যাকে পানবেশ- 
সাপেক্ষ ক'রে না! দেখে, সমস্ত সমাধানে পরিবেশের গুরুত্ব যথেষ্ট প।* মাপে 
শ্বীকার না ক'রে, আত্মার আনর্বচণীয় স্বরূপের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের অনির্দেশ্য 
প্রকৃতির মধ্যে জীবন সমস্যার সৃষ্ট সমাধান খুঁজে পেতে চায়। লপনের মতে 
প্রকৃত রিয়েলি্ তিনিই ধিনি মানুষের জীবন সমস্যাকে ব্যজ্ির আচরণকে 
€1]) 16180101900 115 23 101,106 1)৮ কূপ দিতে চান | অন্যভাবে বললে 
বল। যায় ধিনি মান্রষের “ 510 8০1655 0 5091” আত্মার অনিবচনীয় স্বরূপ 
স্বীকার করেন না, ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মহিমা স্বীকার ও প্রচার 


করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ষে মব শাস্তববাদী লেখক এসে- 
ছিলেন তারাও--ললন বলেন-_-“910 700 2০1012৬6 2. ০1281) 10192. চ10 


19109.13001500--10 আঞ5 2 13০৬ 010956 0£ 002 5810)5 559660) 0£ 


৩৭৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷। ও নাটকবিচার 


00০৪1২, এ কথা সত্য যে বাস্তববাদী] অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা- 
গীড়িত জীবনের রূপ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু_-005 
৪ড০0150. 190 10951860. (00156600101) আ1)101) 0010 62001211 ৪59 
5016 (17856 71:01910105”, : এমন কি বাম্তববাদীদের অগ্রণী যে ইবসেন 
তিনিও “10950: 90116” নাটকে রোমা্টিক প্রবৃত্তির সংস্কার কাটিয়ে 
উঠতে পারেননি । লসনের আলোচনা.থেকে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে 
পারে যে গ্রকৃত বান্তববার্দিতা তখনই সম্ভব যখন রোমার্টিসিজমের সঙ্গে 
“০1620 26815” অর্থাৎ পরিষ্কার বিচ্ছেদ ঘটে__হথসমঞ্জস বাস্তববাদী জীবন 
দর্শনের আলোকে জীবন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। বল! বাহুল্য, 
এই ধরনের প্রকৃত বাস্তববাদিতার সঙ্গে কৃত্রিম বাস্তবাদিতার অর্থাৎ সাধারণ 
ৰাস্তব-প্রবণতাঁর লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। লুকাস যখন বলেন: ১০০৪- 
(0765 [07702170105 179০ 2৪1100 11) 7২281150025 21 9115 2.£211850 
006 10162] 0019৮ 21010175 0£ 01995101500 ১: 5010066117763 01855101505 
138৬6 879962160 €0 [681150) 8:810790 006 810085610 01:52.005 ০৫ 
[02207001970-_ তখন “:581152” শব্দে সাধারণ বাঁস্তবপ্রবণতার কথাই 
বলেন-_বাস্তবিক রূপ দেখার বা আকার প্রবণতাই বুঝাতে চান । 


এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝতে পেরেছি যে রোমাঁটিসিজমকে 
দু'এক কথায় বুঝানো! সম্ভব নয় এবং নান! মুনির নানা মতে এ ক্ষেত্রওকণ্টকিত। 
আমরা দেখলাম__মূল লক্ষণ নিধণরণে, এফ, এল, লুকাস এগিয়েছেন মনস্তত্বকে 
ভিত্তি করে এবং জন হাউয়ার্ড লসন ভিত্তি করেছেন__দর্শনকে | কিন্ত পরিফার 
ৰকরে বুঝে নেওয়ার দিকে আমর! ষে খুব একটা এগিয়ে এসেছি এ কথা বল। 
চলে না । অতএব আমর] এখানে সুত্রগুলি গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকরতে পারি । 

“রোমান্টিক” ও 'রোঁমাণ্টসিজম” শব ছু'টি যদি “রোমান্স' কথাটা! থেকে 
ব্যুৎপন্ন হয়ে থাকে, তা'হলে রোমান্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ষে 'রোমা্টিকতা'র 


বাংল সাহিত্যে “রোমান্টিক” এঁতিহা ও ঘিজেন্দ্রলাল ৩৭৫ 


--বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা দরকার, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন। 
“রোমার্টিক' বলতে, গোঁড়াতে নিশ্চয়ই 'রোমাম্স স্থলভ” বা “রোমান্সের মতো 
এই অর্থ কর হয়েছে। অর্থাৎ যে রচনার গঠনরীতি রোমান্সের মতো 
ভাকে বল! হয়েছে-_রোমার্টিক ; যার ঘটনাবিন্তাস, পরিস্থিতিকল্পন।, 
চরিত্রের আচরণ রোমান্সের মতো তাঁকে বল হয়েছে _রোমা্টিক ; যার 
বিষয়বস্ত রোমাঁন্সের বিষয়বস্তর মতো তাকে বলা হয়েছে “রোমান্টিক” এবং 
যে কবির মন রোমান্স-শ্রষ্ঠার মনের মতো, তাঁকে বলা হয়েছে রোমান্টিক । 
প্রথমতঃ রোমান্সের গঠন-রীতি প্রাচীন গঠন প্রীতি থেকে স্বতন্ত্র; রোমান্সে 
50020520110 ৭০6 00809 0815৮ উপস্থাপিত এবং প্রাচীন এক্য-বিধি 
_ স্বান-কাঁল-কারধ-এঁক্য লজ্বিত । এখানে প্রাচীন বূপ-রীতির [ লাতিন ভাষা 
ও এক্যবিধি ] বিরুদ্ধে লক্ষণীয় বিদ্রোহ দেখা গেছে । অতএব বিদ্রোহ প্রবণত। 
রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ হ'য়ে দীভিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, রোমান্সের 
বিষয়বস্তু না।উটদের প্রেমবীরত্বের কাহিনী । এই বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য থেকে 
রোমান্টিকতাঁর অন্য ছু*টি লক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। নাইটদের প্রেম-বীরত্বের 
কাহিনীতে ঘটনাবিন্তাস, পরিস্থিতিকল্পনা এবং চরিত্রের আচরণ আপেক্ষাকৃত 
চমকপ্রদ, অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক । এই কারণে মে বচনার ঘটন|!ক্ন্যাসে 
চমক স্থির চেষ্ট)/ থাকে, পরিস্থিতি কল্পনায় অসাধারণ স্থান-কাল ব)বহার 
করার ঝেোক দেখা যায়, এবং চরিত্রের আচরণে রক্তমাংসের স্বাভাবিত মানুষের 
রীতি-নীতি প্রকাশ ন। পেয়ে ভাবাবেগ বা আদর্শনিষ্ঠার একান্তিক আঁতিশয্য 
প্রকাশ পায়, সেই রচনাকে__-রোমান্টিক? বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । 
তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার-সমালোচক-_-দেনিস দিদোর! 
«রোমান্টিক নাটকের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে লিখেছেন_* & 0185 15 
18109815010 1361) 0106 71817৬61005 15 ০8056005 ০011)01001)06১ 11 76 
522 (30059 01: 70062. 00০0 10911619200 16 ৪৬60 ৪.0 01081906215 
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৩৭৬ নাট/সাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


০ 9202০ 8100 20০৮5 21] 16 016 6180101 0£ 20196 2150 622০ 15 
০০ 01019110850 ০ 63901011581” অর্থাৎ নাটক রোমার্টিক আখ্যা 
পাবে তখনই যখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছারা চমৎকার স্থষ্টির চেষ্টা করা হবে, 
দেবতাকে বা মানুষকে অতিনিষ্ঠুর দেখান হবে, ইতিহাসে এবং অভিজ্ঞতায় 
ঘটনা ও চরিত্রকে যেভাবে পাওয়া যায়, তা থেকে সম্পুর্ণ পৃথকভাবে চরিত্র 
এবং ঘটন1 উপস্থাপিত করা হবে এবং ঘটনাবিন্বাসে কার্কারণের সম্পর্ক 
যেখানে অতিজটিল বা অস্বাভাবিক 

সংক্ষেপে বলতে গেলে-_ঘটনাবিন্তাসে ও চরিত্র হৃষ্রিতে পরিপাটি 
ওঁচিত্যের তথ! বান্তবতাঁর অভাঁব এবং চমৎকারিত্বস্থষ্টির জন্ম আবেগাঁতিশযা-_ 
যেখানে থাকে, সেখানেই সৃষ্টি £রোমার্টিক' অর্থাৎ রোমান্সধর্মী হয়ে উঠে । 
রোমান্স কাহিনীর বাহ্‌ প্রকৃতি থেকে যেমন উপরোক্ত লক্ষণটি এসেছে, তেমনি 
বিষয়বস্তুর আস্তর প্রকৃতি থেকে আর একটি লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে । এই 
লক্ষণটিকে সংক্ষেপে বলা চলে প্রেম ও সৌন্দর্যের অনির্দেশ্ট পরাদর্শের জন্ত, পরম 
সত্তার জন্য আতি। প্রেটোর ভাঁববাঁদের এবং খৃষ্টধর্ষের নৈতিক বিধির প্রভাবে, 
মধ্যযুগে নাইটদের, প্রেম-বীরত্ব-গাথায়, কামগন্ধহীন প্রেমের ও সৌন্দর্যের 
ভাবমুত্ির আরাধনীর আবেগ প্রকাশিত হয়। দ্বাস্তে পেত্রার্ক, প্রভৃতির 
প্রেমে ও সৌন্দর্যের ভাবমূতি আরাধনার খাত বেয়ে তা ক্রমে ক্রমে অনির্দেশ্য 
ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দ্ধ-সত্তার এবং পরম-সত্তার অন্গুরাগে রূপান্তরিত হয়। ফলে 
অনির্দেশ্য ও অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাকে__সেই সত্তা স্বরূপে সত্য-শিব-স্থৃঙ্গর বা 
সচ্চিদানন্দ যাই হোন না কেন,__-পাওয়ার ব্যাকুলতা৷ রোমান্টিক মনোভাব বলে 
গণ্য হয়। আত্মার রহস্যময় স্বরূপে- ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস 
এবং তজ্জনিত আবেগ, এই মনোভাবের সঙ্গে ওতপ্রেতভাবে সম্পক্ত বলে, উক্ত 
বিশ্বাস ও আবেগও রোমান্টিক নামে অভিহিত । 

এইভাবে, রোমান্সের প্ররুতি থেকে যেমন রোমান্টিকতার লক্ষণগ্ডলি 
নিক্লপিত করা সম্ভব, তেমনি রোমান্টিক আন্দোলনের দৈতপ্রকৃতিকতাও ব্যাখ্যা 


বাংলা সাহিত্যে 'রোমার্টিক' এতিহ ও ছিজেন্্রলাল ৩৭৭ 


করা সম্ভব । মুক্তিকামন! অর্থাৎ স্থিতাঁবস্থার সীমাবদ্ধত। থেকে মুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গীন 
মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কামনা, রোমাটিকের স্বাভাবিক মনোভাব বটে, কিন্ত 
তাই বলে সকল রোমার্টিকই যে মূক্তির আবেগে, সামনে এগিয়ে ষেতে চান 
বর্তমান অবস্থার বাঁধা অতিক্রম ক'রে, উজ্জ্বল ও মুক্ত উদ্দার ভবিষ্যতের ধ্যান 
করেন, তা' নয়) কোন কোন রোমান্টিক চারিপিকের পাষাণ কারা ভেঙ্গে 
ফেলতে অসমর্থ হয়ে, অতীত অবস্থার মধ্যে অথব। আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে 
মুক্তির কল্পলোক স্ট্টি করে মুক্তির আবেগ চরিতার্থকরে থাকেন । এই 
ধরনের অতীতাসক্তি বা আধ্যাত্মিক-নুক্তি-বিলাঁপী মনোভাবকেই প্রতিক্রিয়াশীল 
রোমার্টিসজম্‌ নল] হয়েছে । আর যে মুক্তিকামনা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত 
পরাধীনতাগ সমন্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে মন্ত্যত্বের পূর্ণ মহিম। প্রতিষ্ঠা করতে 
চায়, সেই মুক্তির-আবেগকে বূল। যেতে পারে “প্রগতিশীল রোমারটিসিজম্” | 
ও6101791 [২0 0010010151:-এ প্রগতিমূলক মনোভাব অর্থাৎ জাতির 
মুক্তির আবেগ প্রকাশিত হয় বলে, ন্যাশনাল রোমার্টিসিজম প্রগতিশীল 
রোমান্টিসিজমের একটা বিশেষ রূপ । 

তবে এই "ন্যাশনাল রোমান্টিসিজম অনেক ক্ষেত্রে অতীত কীতি কাহিনীকে 
আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে বলে কারে হয়ত; একথা মন আসতে 
পারে ষে, যেহেতু এর মধ্যেও অতীতাপক্তি রয়েছে সেই হেতু তা? 
প্রতিক্রিয়াশীল। অতীতাসক্ত হওয়া এবং অতীতাশ্রয়ী হওয়া অর্থাৎ 
[91890011081 15000992০0৮ 021)021)০5 থাকা যে এক কথা নয়, এ সত্যটা 
একটু তলিয়ে বুঝতে পারলেই, এঁ ধরনের কোন কথা আর মনে আসবে 
না। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাক! নিশ্চয়ই 
পলায়নী মনো বৃত্তি কিন্তু বর্তমানের প্রয়োঞ্জনে অতীতকে ব্যবহার কর! 
__অতীত কাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানের প্রগতিকামনার চাহিদা! পূরণ কর! 
অবশ্থই প্রগতিশীল মনোভাব । 49150011681 ১, 300996011৮6 1615061300* 
__জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ভভাবে যুক্ত । স্বাধীন জাতি 


৩৭৮ নাটাসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


অতীতকে ম্মরণ করে আত্মগৌরব ঘোষণা করার উদেশ্রে-__জাতির 
আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনাকে আরো উদ্দীপিত করার জন্য, আর পরাধীন জাতি 
অতীত কীতিকাহিনী ম্মরণ করে-__আত্মনংবিদ ফিরে পাওয়ার জন্য, স্বাধীনতা 
কামনাকে জাতির চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়ার জন্য-জাঁতির মানসিক 
দুর্বলতা দূর ক'রে, পরোক্ষভাবে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বদ্ধ করার জন্য । পরাধীন 
জাতির চিতে যখন নবজাগরণের সাড়া জাগে, যখন বন্ধন অসহিষ্ণুতার 
চাঞ্চল্যে জাতি মুক্তির জন্য চেষ্টিত হয় অথচ সম্মখের বাধা ঠেলে ফেলে 
দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চার করতে পারে পারে না, তখনই 
জাতির মনে 11190001051] 110096০61৮6  €60021)০5গ বেশী করে 
দেখা দেয়। 

“এই 1709999001৬ €60906০5রই অনিবার্ষ পরিণতি এতিহাসিক 
কাহিনীর রোমান্টিক উপস্থাপনা । অর্থাৎ ইতিহাসের বাস্তবান্গ উপস্থাপনার 
পরিবর্তে, ভাববেগ-উচ্ছৃমিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিতি এবং জাতীয়চেতনাসঞ্চারী 
উপস্থাপনা । জাতির নব জগরণের সঙ্গে-_-জাঁতির মুক্তি সংগ্রামের আবেগের 
সঙ্গে, ইতিহাস স্মরণের" সম্পর্কে কি এবং ন্যাশনাল রোমাস্টিনিজমে ইতিহাস 
পুনঃম্বরণ কেন হয়, নিশ্চিয়ই তা" বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। 
“রোমারন্টিনিজম” এবং “রোমার্টিক” সম্বন্ধে যেটুকু সংস্কার থাকলে মেবার- 
পতন নাটকের রোমান্টিকত্ব এবং নাট্যকারের রোমান্টিক মনোভাব বিষেশ্গণ 
কর] সম্ভব হবে, আশাকরি সেটুকু সংস্কার এই আলোচনার ভিতর দিয়ে 
গড়ে উঠেছে। 


ও ক চে 
এবারে বাংলা সাহিত্যের 'রোমার্টিক এতিহ্* এবং সেই এঁতিহের সঙ্গে 
নাট্যকার শ্বিজেন্দ্রল£ুলের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে সামান্তভাবে ছু'চার কথ। বলে 
নেওয়া যাক। বল। বাহুল্য, এই আলোচনায় আমি. বাংলার নবজাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি 


বাংল! সাহিত্যে “রোমান্টিক' এতিহা ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৭৯ 


ঘটেছিল সেই অভিব্যক্তিরই বিশেষ প্রকৃতি বা যিশেষ রূপটি নির্দেশ করতে 
চেষ্টা করব। আরে নির্দিষ্টভাবে বললে বল! যায়__রঙ্গলাল, মধুচ্চদন, 
বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ 
সাহ্িত্যিকর্দের_কবি-ওপন্তাসিক-নাট্যকারদদের রোমান্টিক মনোভাবের 
বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করব। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাংলা 
সাহিত্যে রোমান্টিকতার যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে তাকেই আমি বলছি-_ 
বাংলার রোমার্টিক এঁতিহ্ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চেষ্ট। 
করছি এই এতিহের সঙ্গে দ্বিজেন্ত্রলাল নতুন কোন ভাব বা লক্ষণ যোগ 
করতে পেরেছেন ক না, পুরাতন এতিহাকেই অন্সরণ করেছেন কি না» 
অথব! রোমান্টিক এতিহা থেকে সরে এসেছেন কি ন1, এই সব প্রশ্ন । আগেই 
বলেছি এই সব প্রশ্রের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
দিগবদর্শনের জন্য যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বলা*হবে। 

নবম দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ পধ্যস্ত, বাংলার সংস্কৃতি ইতিহাস, 
বিশেষ ক'রে সাহিত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, যে কথাট। বিশেষভাবে 
মনে জাগে, সে এই ষে শ্রচৈতন্তের জীবনকে আশ্রয় করে এবং আধ্যাত্মিক 
মুক্তির আবেগের রূপ ধরে বাংলার গণমানসে মুক্তির একট! 'বৰতোমুখী 
প্রবল আকুতি আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু যেহেতু এই আন্দোলনের 
লক্ষ্য ছিল অতিজাগতিক বা অ্প্রাকৃত সত্তার_-অখিলরসামৃতমুতি শ্রীকষেের 
কাছে আত্মসমর্পণ--এবং আন্দোলনের প্রকৃতিতে বৈরাগ্য সন্ন্যাস প্রভৃতি 
ইহবিমুখ আচরণের প্রশ্রয় ছিল, সেইহেতু এ মুক্তির আন্দোলন অভীগ্গিত 
উদ্দেশ্তে পৌছাতে পারেনি--এক কৃষ্চভক্তি-সথত্ে সমস্ত জাতিকে, সমস্ত 
বর্কে গেঁথে নিয়ে সাম্য-মৈআী-ম্বাধীনতায় পরিপূর্ণ প্রেমময় আদর্শ 
সমাজ গঠন করতে পারেনি । তা না পারলেও-_বর্ণাশ্রম ধর্মশাসিত 
এবং জাতিবিছ্বেষ-সংকীর্ণ সমাজে ধিনি মানুষের আধ্যাত্মিক এঁতিহাকে 
মরণ করিয়ে দিয়ে এবং বিশ্বজনীন প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে 


৩৮০ নাঁট্যসাহছিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


তুলে, ব্যক্তিবৈষম্যের ও জাতিবৈধম্যের বিরুদ্ধে, গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার আন্দোলন এবং 
তাকে ঘিরে যে আন্দোলন দেখ! দিয়েছিল, তাৰ মধ্যে প্রগতিশীল 
রোমান্টিকতার উপাদ্দন ছিল--.এ কথ অবশ্য দ্বীকাষ। শ্রীচৈতন্তদেবের এই বৈষ্ণব 
আন্দোলন ছাডা, এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যেটুকু রোমার্টিকতার 
উপাদান পাওয়! যায়, ত৷ পাওয়৷ যাঁয় বাংলার লোক-সাহিত্যে (পুর্ববঙ্গগীতিকা৷ 
_-মৈমনসিংহ-গীতিক। নামক সংগ্রহ গ্রস্থের অস্ততূক্ত নান! কাহিনীর মধ্যে )। 
এই সকল কাহিনীর মধ্যে-জীবনকে যে রূপে ও যে রীতিতে উপস্থাপিত 
করা হয়েছে তাকে সংক্ষেপে 'রোমান্সহ্থলভ" অর্থাৎ রোমান্টিকই বল! 
যেতে পারে। এর নায়ক-নায়িকার “পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়” সেই রজেই, 
জীবনাবেগের তীব্র তাডনায়, ধেয়ে চলেছে, বর্ণের বাধার--জাতির বাঁধার, চ.৪০ 
[9621.এর গণ্ডতী ভেলে, তাদের হৃদয়াবেগ উদ্দায় ও স্বচ্ছন্দ গতিতে একমান্্ 
কামনার প্রেরণা মেনেই অন্ধবেগে ছুটে চলেছে । তাদের কাছে সমাজ 
ংসার মিছে সব। জ্ীবনাবেগের সহজ প্রবৃত্তির বিধি ছাড। ম্বান্থষের গড়। 
কোঁন বিধিনিষেধ তারা মানতে চায় না। তার! যেন স্বচ্ছন্দচাযী মুক্ত 
প্রেমের_মুক্ত জীবনের-_-শদীরী আকাতঙ্খ!, গতানুগতিক বিধিরুদ্ধ জীবনের 
বিরুদ্ধে মুর্ত বিদ্রাহ। 
মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেবের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য-_সাম্য ও মৈত্রীর জঙ্ক 
আন্দোলনে এবং লোকদাহিত্যের নায়ক নায়িকার্দের জাতিকুলবিচারহীন 
প্রেমের এরীকান্তিক আবেগে -'মনের মানুষের জন্ত জাতিকুলমান-_ 
সর্বন্বত্যাগে, বন্ধন-অলহিষণণ জীবনের জীবনসভ্ভোগেরই একাস্তিক আবেগ 
লক্ষ্য কর! যায়। গতানুগতিক স্থিতিশীল জীবনযাত্রার মাঝখানে জীবন 
স্লাবেগের হ্বীপ ছুটি ষেন গাথা উচু করে ফাড়িয়ে আছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধেই, ইংরেজি শাসনের চাঁপে। ইংরেজ জীবনের 
ভাপে এবং ইংরেজী শাস্ত্র-নাছিত্যের গ্রভাবে, বাঙ্গালীর জ্ঞান-অন্ুভৰ ইচ্ছার 


বাংল। সাহিত্য 'রোমার্টিক* এতিহা ও ছিজেন্লাল ৩৮১ 


মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে--বাংলার বুকে নবজীবনের সাঁড়া জাগে 
__জাগ্রত বাঙালীর মনে জাতি হিসাবে প্রতিঠিত হওয়ার সন্বল্প জাগে__ 
এক কথায়, জাগ্রত বাঙালীর জীবনের অঙ্গনে মুক্তভাবে বিচরণ করতে চায়। 
কিন্ত ভিতরে-বাইরে সহত্্ বন্ধনে সে তখন আবদ্ধ । বাইরে ব্রিটিশের আধিপত্য, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার ঝেষ্টনী ) ভিতরে সহশ্র সংকীর্ণ 
বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা অচলায়তন_কৃসংস্কারের অগ্রতিহত প্রভাব। 
সিপাহীবিপ্রোহের অগ্রচ্ছাসে ভারতের সামরিক শক্তি নির্বাণোন্ুখ প্রদীপের 
মতো! একবার দপ করে জলে উঠেই নিভে যায় ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে ; ভারতবাসী 
মহাবাণীর প্রস্*শ পরিণত হষ। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আগুন থেকে পরিবেশে 
যে তাপ সঞ্চারিত হয় তাতে অনেকেরই মনে ভাপ সঞ্চিত হয়। এই 
আগুনের উত্তাপেই বাংলায় “ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমের স্থত্রপাত হয়। 
রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপাখ্যান্*_-বিশেষতঃ “স্বাধীনতাহীনতায় কে বাচিতে চায় 
হে কে বাচিতে চায় ?৮__গানটি, এ নির্বাপিত বিদ্রোহাগ্রিরই সঞ্চারিত উত্তাপে 
উত্তপ্ত । এখান থেকেই, 13156011581 17005195016 (60450০/-এর স্থচনা 
_ধতিহাসিক কাহনীর আধারে-_এতিহাসিক পাত্রপাত্রীকে মৃখপান্র ক'রে 
স্বাধীনজীবনের মহিমীকে প্রচার করার চেষ্টা, পরাধীনত' 'সহিষুতাঁর 
চাঞ্চল্য, আরম্ভ হয়েছে। রঙ্গলালের সমসামগ্সিক মাইকেল মধুস্থদনের 
জীবন এবং কাব্য সমান মাত্রায় রোমান্টিক। যেমপ অদম্য তার 
প্রাণাবেগ-জীবন সম্তোগের বাসনা, তেমনি তীব্র ঘ্বণা স্থিতিধর্মী 
ধদ্ধজীবনের জড়ত্বেরে উপরে । এ অস্থির অসহিষ্ণ প্রাণাবেগেরই 
অনিবাধ পরিণতি-_শীষ্টানধর্ম গ্রহণ, সমাজের সীমা, দেশের পীম। লঙ্ঘন 
করে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতা ছুটে বেডান » যে পরশপাথরের স্পর্শে জীৰন 


অবাধমুক্তির সোনায় পরিণত হবে, সেই পরশপাথরের জন্য ক্ষ্যাপা মতো! 
দেশে-বিদেশে বিচরণ__এককথায় সমস্ত রকম গ্'*র (সাহিত্যিক ও সামাজিক) 


বাধার বীধ ভেঙ্গে জীবনকে মুক্ত করার আবেগ । অমিত্রাক্ষর ছন্দের 


৩৮২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাঁটকবিচার 


প্রবর্তন করে ভাষার শৃঙ্খল মোচন করা, বিষয়-নির্বাচনে ও উপস্থাপনে 
প্রচলিত প্রথাকে অমান্ত করে কল্পনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, মাতৃভাষার 
দৈন্ত তথা আত্মধৈন্য, জাতীয় অবমাননা দূর করার জন্ত অপূর্ব কাব্য নাটক 
কবিতাবলী রচন! করা, দূর্বলতা-বিরোধী বন্ধন অসহিষণণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী 
প্রাণাবেগেরই অভিব্যক্তি । পৌরাণিক ও এতিহামিক চরিজ্রের সংকেত 
আশ্রয় করে মধুস্থদন নতুন জীবনাদর্শেরই আবাহন করেছেন। স্বদ্দেশপ্রেম ও 
স্বাধীনতার প্রশস্তি_-এবং পরাঁধীনতার মনস্তাপ-_108 চ০:৪$-কে উপলক্ষ্য 
ক'রে অতি তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে । রাজা পুরুরু উদ্দেশ্যে কবি লিখেছেন__ 
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পরাধীনতার জন্য এই অস্তর্দাহ, কৃষ্ককুমারী-নাটকেও হিন্দুমহিমা-ম্মরণের 


ঝ্বপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহুত্বর গৌরব বীরের 


বাংলা সাহিত্যে “রোমাঁটিক" এতিহ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৮৩ 


পক্ষে যে আর কিছু হতে পারে না-এ কথা, খেঘনাদবধ-কাব্যে মধুস্দন 
প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে ঘোষণ। করেছেন । 

“দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 

শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি 

হেন বীর প্রস্থনের প্রস্থ ভাগ্যবতী”__ 

অথবা 

_বীরমাতা তুমি, 

বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত 

ক্রন্দন ?--প্রভৃতি উক্তির কথা ছেডেই দেওয়া যাঁক-_ 

ইন্রজিৎ চরিত্র পরিকল্পনার বাহ্য প্রেরণা, হেকটরের মতে একটি বীরের 

পতন দেখে দেবপ্রতিকুল পৌরুষের পরাজয় দেখানো হলেও, আভ্যস্তরিক 
প্রেরণা, কিন্তু, পৌরষরই ত*1 দেশপ্রীতিরই মহিমা প্রতিষ্ঠা কর] ॥ ইন্দ্রজিৎ 
ধাত্রীর মুখে সংবাদ শুনে যে ভাষায় নিজেকে ধিকৃকার দিয়েছিল তা+ লক্ষণীয়-_ 

_হা ধিকঃমোরে । বৈরিদদল বেড়ে 

্বর্ণলঙ্ক1, হেধা1! আমি বামাদল মাঝে? 

এই কি সাজে আমারে, দশাননত্সজ-_ 

আমি ইন্দ্রজিৎ | 

ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে 1” 

এই ধিক্কার মাতৃভূমির বৈরিদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য যুবশক্তিকে 

উদ্ধীপিত করে না! কি? বিভীষণের উক্তির প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রজিতের স্মরণীয় 
উক্তিতেও স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক ইন্দ্রজিতের প্রদীপ্ত ০৩জস্বিতাই 
বিকিত্রিত হয়েছে । ঈন্দ্রদিতের অভিষেকে নবজাগ্রত জাতীয় চেতনারই 
অভিষেক হয়েছে এবং ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মৃত্যুপ্তয় বীরত্বেরই মহিম! 
ঘোষিত হয়েছে। ইন্দ্রজত মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে এসেছিল, মরণে 
সেই মৃত্যুহীন প্রাণকেই মে দান করে গেছে। মহৎ আদর্শের 


৩৮৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


জন্য যার প্রাণ উৎসর্গীকত, মৃত্যু শুধু ভার দেহটাকেই অধিকার করে । 
ইন্দ্রজিতের মধ্যে মধুস্দন এমনি একটি ““মৃত্যুহীন প্রাণ"কেই প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। যে মমৃত্যুহীন প্রাণে'র গুণেই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে নায়ক__ 
40002 064000১1056] 1560 ৪. 00100901:”, সেই গুণেই ইন্দ্রজিত মৃত্যুকে জয় 
করেছে। কেন মধুস্ছদন মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করে ছিলেন, ত1 নির্দেশ 
করতে গিয়ে ডঃ শীতাংশ্ত মৈত্র মহাশয় লিখেছেন--“পৌরুষের এই অহেতুক 
পরাজয়ে মধুস্থদনের চিত্ত আলোড়িত হইল, কেন ন1 এই পরাজয়, এই বার্থত] শু 
মধুস্থদনের ব্যক্তিজীবনের নয়, তৎকালীন সমাজজীবনের অন্তগূর্ট সত্য । 
এবং এই ব্যর্থতার বেদনাকে রূপ দিয়াছেন বলির়াই মধুস্ছদন যুগন্ধর-__যুগ- 
সত্যটিকে কাব্যে ষথাঁষথ ধারণ করিয়াছেন। কবিচিত্তে হয়ত তাহার অজ্ঞাতেই 
এই যুগনত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন 
করিয়াছিলেন এবং রাবণের মাধমে প্রচণ্ড পৌরুষের অহেতুক বিনাশে 
মর্মভেদী বিলাপ করিয়াছেন ।৮*****০০০, 

“বাঙালী মানস-মুকুল আগুনে ভাজিল। ইহারই 'প্রতিফলম মেঘনাদ 
বধে৮....মেঘনাদ_-“রেনেসাগ ব্যর্থতার চিত্র।” (“যুগন্ধর মধুস্দন” ) 
মেঘনারকে রেনেশার ব্যর্থতার চিত্র না বলে--যদি শক্তি উদ্বোধনের 
ব! রোমা্টিক প্রাণাবেগের প্রতীক ব'লে মনে কর! যায়, তা"হলেই বোধ হয়, 
ঠিক ব্যাখ্যা করা হয়। সেযাই হোক মাইকেল মধুন্দনের মধ্যে ম্তাশানাল 
রোঁমার্টিসিজমের সব লক্ষণই বেশী কম পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায়__ 
15150071021 1170:05960616 €61061005”) তেমনি পাওয়া যায়-_£110619]- 
1011)060 701046558৬6 620021)0য আ1)101) ৫০৬109760 1060 01১2 10০ 
11661511517” আমর! দেখতে পাব, পরাধীন অবস্থার চাঁপে--5156010108] 
10095060015 06709615০5৮ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যস্ত চলে এসেছে 
এবহ41190191-0015060 70708655155 €61000০5”--মানবতাবোধের 


বাংল! সাহিত্যে এরোমান্টিক' এতিহা ও ঘিজেন্দ্রলাল ৩৮৫ 


গভীরত! বৃদ্ধির ধারা ধরে বিশ্বমানবভাবোধে- সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার 
গভীরতর চেতনায় পরিণত হয়েছে । 

রঙ্গলাল-মধুস্দনের পরে কবি বিহারীলালের মধ্যেৎ রোমান্টিক 
প্রবৃত্তির নিম্লিখিত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট আকারে দেখা যায়। (ক) 
“1২000212110 50001০001৬০1295৮ _-আত্মোপলব্ধিকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা 
_-আত্মভাববিভোরতা । (খ) কক্পনাপরায়ণতা__কল্পনার পাখা মেলে, 
রূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শের রাজ্যে অবাধ মানলপরিক্রমা। (গ) অপরূপ পরম 
সত্তার লীলা-রহ্ম্ত উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুলতা-__ইহবিমুখতা বা অধাত্ম- 
কেন্ডিকতা এস* বাণ অতৃধি ! 

বহ্ধিমচন্দ্রের মধ্যে, রোমান্টিক প্রবৃত্তি রোমাঁঞ্চ-রচনার খাত ধরে এগিয়ে, 
অতাত ইতিহাস আশ্রয় ক'রে, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে প্রবণায়িত হয়েছে । 
ছেমচন্দ্রের এবং নবীচন্দ্রের নধ্ো প্রধানত: জাতির আত্মসংবিদ ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টায় স্বাধীন মহাভারতের প্রতিষ্ঠার ধ্যানে ও সঙ্কল্পে রোমাটিক 
আবেগ শ্রকাশিত হয়ছে । হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার” মহাকাব্য, দেব-দানবের 
গ্রামের কাহিনাপ বূপকে উংরেজ-অধিকৃত ভারতের মুক্তিসংগ্রামের 
কামনাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে । নবানচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষে& 'রবতক- 
প্রভাঁন রচনার মধ্যে স্বাধানতালাডের, জাতিধম্ নিবিশেষে “মথাভারত, 
প্রৃতিষ্ঠঠর আবেগই একাস্তিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 

হেমচন্দ্রের স্বর্দেশপ্রীতির আবেগোচ্ছাস ধেমন লক্ষণীঞ, নবীনচন্দ্রে তেমনি 
লক্ষণীয় স্ব্দেশপ্রীতির এঁকান্তিকতার সঙ্গে দার্শানক চিন্তার গভীরতা, স্বদেশ 
প্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রীতির বা! বিশ্বমানবতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা । নাট্যকার 
গিরিশচন্জের মধ্যে নবজাগরমের সাড়া পাওয়া! যায়-__ প্রথমতঃ পৌরাণিক 
কাহিনীর সাহাঁষ্যে জাতিকে প্রকৃত ধর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায়, দ্বিতীয়তঃ 
সামাঞ্জিক কুসংস্কার বা অনাচার দূর করার চেষ্টায়, তু **য়তঃ এতিহাসিক রোমা” 
টিক নাটকের সাহায্যে জাতির হ্বাধীনতা৷ কামনাকে উদ্দীপিত করার মধ্যে) 

২৫ 


৩০৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


জাতিকে আধ্যাত্মিক এতিহের সঙ্গে পরিচিত করে জাত্যািমান জাগ্রত করতে 
চেষ্টা করা, সমাজের কুসংস্কার দূর করে জাতিকে ভিতরে বাইরে ঘবল করার 
চেষ্টা কগা! এবং প্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে সব বীর সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ 
দিয়েছে", তাদের কীতিকাহিনী জাতির চোখের সামনে তুলে ধরা__অবশ্ই 
নতুন ও মুস্তজীবনের কামনাকেই স্ুচিত করে। এখানেই গিরিশচন্দ্রের 
রোমান্টিকতা। ৷ 

এান্দ্রনাথের মধ্যে এসে রোমন্টিক আবেগ নান। মুখে প্রবাহিত হয়েছে। 
বিহাপালালের আধ্যাত্মিক আকুতি ও কল্পনা কুশলতা রবাক্জনাথের মধ্যে এসে 
আরে। গভীগ ও ব্যাপক হয়েছে_ভূমার অপরূপ-অনিবচনীয় স্বরূপে অবস্থান 
করাপ আবেগ আরে। একাস্তিক হয়েছে, রূপে রূপে অপর্ূপকে সাক্ষাৎকার 
করার আকুলতা বেড়েছে_--খণ্ড জাবনের কামনা, বাধাবন্ধহীন মুক্তর 
পিপানা তীব্রতর হয়েছে, সমগ্র জগতকে বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, 
মানব-প্রকৃতিকে_ এক অথগড সচ্চিদানন্দ সত্তার লীলাবিলামের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখা তথ ব্রহ্ষ্বহারের ব্যাকুলতা বৃদ্ধ পেক্েছে। একদিকে এই 
ব্রদ্মাবহার--জগতের* সমস্ত ক্ষয়-মতির উধ্বে, “অনস্তের আনন”কে স্থাপনা 
করে জাগতিক ঘন্দ সংক্ষোভ থেকে দুরে সরে যাওয়ার বা থাকার চেষ্টা-_ 
আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সাত্বনা লাভের প্রয়াস পয়েছে, অন্থা্দকে, জগতের আশ্তিত্ব 
স্বীকার করার ফলে এবং নতুন যুগের চিন্তার ও চাহিদার চাপে-এক কথায় 
জীবনের দ্ায়েই, সমাজ সমস্যার, জীবন-সমস্তার সমাধানে এগিয়ে আসতে 
হয়েছে, সামাজিক যুঁক্তর গুরুত্ব প্বাকার করতে হয়েছে ব্যক্তি-মুক্তির 
সম্ভাবনাকে সামাজিক মুক্ত অবকাশেই ধারণা করতে হয়েছে। সব কিছুই 
ব্রহ্ষতঘ্রের অধীন, হতরাং ক্রহ্ষবিষ্ভারেই জীবনের চরম সাথকতা।-_এ কথা 
বললে আপাততঃ এ কথ! মনে হতে পারে যে এই ধারণ। 'পলায়শী মনোবৃত্তি- 
কেই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষের ধারণার সঙ্গে বিশ্বগ্রকৃতি, 
জীবগ্রকৃতি এবং সমাঙজপ্রকৃতি অবিচ্ছে্ভাবে যুক্ত ব'লে, রবীন্রশনে 


বাংল৷ সাহিত্যে 'রোমার্টিক' এতিহ্‌ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৮৭ 


'পলায়নী মনোবৃত্তি' স্থষ্টির কোন অবকাশ নেই। তার মুক্তি পরিকল্পনায় 
সমাজ সংসার উপেক্ষা ক'রে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় ব'লে, ব্রন্মের সঙ্গে 
সমাজ-সংসারও সমান গুরুত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। 
তা'ই ব'লে, অবশ্য একথা বললে তৃল হবে যে, বস্তবাদীর কাছে সমাজ- 
ংলারের যে পরিচয় বা ব্যখ্যা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাছেও তা” পাওয়। 
যাঁবে। মাহুষের সমস্তাকে--সমাঁজের সমস্যাকে বস্তবাদীরা যে দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখেন, এবং যতখানি অতিপ্রাকত-নিরপেক্ষ ক'রে দেখেন, সেই দৃষ্টি- 
কোণ বা ততখানি অতিপ্রাকৃত নিরপেক্ষতা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে না। 
বস্তপাদীরা! যেপপ সপন্মের আচরণে শ্রধু জৈবিক, মনোজৈবিক ও সামাজিক 
প্রবৃত্তির প্রেরণা স্বীকার করে ক্ষান্ত খাকবেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সমাজিক 
ও জেবিক প্রবৃত্তির প্রেরণ] ছাড়া৪ আধ্যাত্মিক প্রেরণ] শ্বীকার বরবেন। খাঁটি 
পিষ়েলিষ্ট্রের দৃষ্টির সঙ্গে পবীন্দ্রন'থের দৃষ্টির মৌলিক পার্থক্য এখানেই এবং 
এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ “রোমাণ্টিক”। অর্থাৎ রবীন্্রনাখ ব্যক্তির 
সমস্যাকে অখবা সমাজ-সমশ্তাকে, সমাজপাপেক্ষ করে না দেখে আধ্যাত্বিক- 
প্রকৃতি-সাপেক্ষ করে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরশাস্রার প্রেরণার বা মুক্তিলীলার 
পরিপ্রেক্ষণীতে দেখতে চান। এই সংস্কারের গান্ল্য ধার মতে" থাকে, 
তার "ইগো”তে, লুকামের চিন্তা অনুসরণ ক'রে বলা চলে__চু-811৮- 
ঢ001001016 অপেক্ষা “10”এর প্রভাব ঘোশী হবেই ১ বস্তকে স্বরূপ না দেখে 
ভাবান্ুরঞ্িত ক'রে প্রকাশ করতে তিনি প্রবণায়িত হবেনই। 
এই ধরনের ভাবপ্রসক্তির স্বাভাবিক পরিণাঁম_-50915061% 81)635-এর 
প্রাধান্ত--রূ:পর বাস্তবিকতা অপেক্ষা ভাবের সংকেতনার দিকে স্ববোক-- 
বাস্তবাহ্নগামিতার পরিবর্তে কল্পনান্নগামিতা এবং সমাজনত্তার চেয়ে ব্যক্তি- 
সত্তার প্রাধান্তকে বড় করে দেখ! বা দ্রেখানো। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে জীতীয়তা-মানবতা-বিশ্বমানবতার আবেগ » *দারায় উচ্ছৃদিত হয়েছে। 
এ কথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ও সমর মুক্তির মধ্যেই আদর্শ সমাজের 


৩৮৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


প্রাণকেন্জটি কল্পন1 করেছেন, এক কথায় রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন মুক্তির আদর্শকেই 
জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এ কথাও মিথ্য। নয় যে রবীন্দ্রনাথের 
মানসে এবং দৃষ্টিতে স্বভাবগত ভাঁবালুত! থাকায়, তীর স্থপ্টিতে-- শিল্পের ভাবে 
ও বপে রোমার্টিকতাঁর মায় জড়িয়ে আছে । জীবন সমস্তার উপস্থাপনায় ও 
সমাধানে বাস্তব পরিকল্পনা! না ক'রে তিনি রোমা্টিক-ন্বলভ কল্পনা! করেছেন । 
শুধু যে কবিতা৷ ও কাবা রচনাতেই “সাবজেকটিভিটির মাত্রা বেশী হয়েছে তা' 
নয়, গল্প-উপন্যাস নাটক প্রভৃতির মত শিল্পের ক্ষেত্রেও, যেখানে শিল্পীকে অধিক 
মাত্রায় বিষয়নিষ্ঠ থাকতে হয়, সেখানেও আত্মান্ুরগ্নের মাত্রা-_ভাবাদর্শের 
প্রভাব__লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মনের কেন্দ্রবিন্দুটি যে পরাদর্শনে 
গঠিত, তারই প্রভাবে বা আকরণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিবিড় বাস্তবিকতাঁর 
ংস্কার গড়ে উঠতে পারেনি । এবং তা” পারেনি ব'লেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
যাঁকে বলে ৮0169 02291 10101) [00081861011 ভা কোনকালেই সম্ভব 
হয়নি । বিংশশতাব্ীর চতৃর্থ দশকের শেষ পযন্থ এসেও, তার প্রকৃতি 
বদলায়নি। 
নাট্যকার * দ্বিজেন্্রলাল রায় এবং তার সমসাময়িক অন্থান্ত 
নাট্যকাররাও, “ন্যাশনাল রোমা্টসিজমে”র ভরা জোয়ারের সময়েই বাংলা 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। জাতির চোখে তখন হৃতরাজ্য পুনরুদারের 
স্বপ্রঘথোর । অন্তরে বাইরে জাতি মুক্তি চাইছে একাস্তিক আনেগে। আত্ম- 
শক্তিকে ও গ্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্য জাতি তখন দ্রিশেহারার মত 
পথ খুঁজছে । একদিকে প্রাচীন ভারতের উদ্দার আধ্যাত্মিকতার এবং 
প্রতীচ্যের কাছ থেকে নতুন-করে পাওয়। মানবতার ও বিশ্বমানবতার প্রেরণা, 
অন্তদিকে জাতি হিসাবে আত্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণশক্তির এবং জাতীয়তা- 
বাদের উত্তেজনা! একদিকে জাতীয়তার কেন্দ্রাহ্ছগ শক্তির আকর্ষণ, অন্তদিকে 
বিশ্বমানবতার বা বিশ্বপ্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তির আকর্ষণ--এই ছুই শক্তির 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতির চিত্ত আন্দোলিত। ঞাতি হিসাবে মাথ! উচু 


বাংল! সাহিত্যে রোমার্টিক' এতিহা ও ঘ্বিজেনজজলাল ৩৮৯ 


করে দাড়াতে হ'লে জাতিকে অবশ্ঠই কুসংস্কার মুক্ত হতে হুবে, সমাজে উদার 
বিধিবিধান চালু করতে হবে-_ক্রাতিকে দেহে,মনে স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত 
হয়ে উঠতে হবে--এক কথায় আবার “মানুষ” হতে হবে। এই কারণে 
জাতির লুপ্ত “মন্স্যতগকে উদ্ধার করার জন্ত-_সর্বসংকীর্ণতামুক্ত মানবতার 
উদ্বোধনের জন্ত মুক্তিকামীর! তখন চেষ্টিত। নাট্যকারেরাও রসরূপ স্থির পথে 
জাতির এই মুক্তি প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছেন। হাস্যরসের, করুণরলের, 
বীররসের, ষে রসের ছ্াচই তিনি গ্রহণ করুন, সকলেরই মধ্যে কিন্তু বেশী কম 
জাতায় জীবনের সম'লোচনার উদ্দেশ্টটি এবং সমালোচনার হবার সমাজের 
হুববলতা দুর করার ইচ্ছা ওজাতর আত্মনংবিদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যক্ত 
হয়েছে । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য রচনা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় 
নাটাকার জ্ঞাতসারে ব! অজ্ঞাতসারে যুগের দাবী মেটাতেই তার প্রকাশ 
শাঞ্তকে প্রয়োগ করেছেন। কোথাও জাতির বা! ব্যক্তির দুর্বলতার উপর 
বঙ্গের রশ্মি নিক্ষেপ করেছেন সংশোধনের মভিপ্রায়ে, কোথাও বা জাতির 
অতীত মহিমাকে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেষ্টা করেছেন, জাতির 
মনে-প্রাণে আলো ও তাপ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্তে। জাতীমতাবাদী 
গোমাণটকত্াার মধ্যে যে “সহজ ইতিহাস-ম্মরণ-প্রবণতা” (17156011081 .১৮:০০- 
02০01৮৪ 151)061)০5 ) থাকে, ছিজেন্্লাল রায়ের রচনাতেও সেই প্রবণতা 
পুরোমাত্রায় পাওয় ষায়। তাঁর এতিহাপিক নাটকগুলি তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
তারাবাই, প্রতাপপিংহ, দুর্গাদ্দাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্র, 
সিংহল বিজয় প্রভৃতি নাটক রচণাপ মূলে আর ষে প্রেরণাই থাক, এইগুলি 
যুলতঃ জাতীয়তাবাদী রোমা "টক আবেগের প্রেরণাতেই রচিত। জাতীয়তা- 
বোধজনিত উদ্দীপনার তাগিদেই নাট্যকারের মন সেই অতীত যুগে ফিরে গেছে 
এবং নির্বাচন করেছে সেই জীবন যেখানে আছে অংত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনা, 
প্রাণ রক্ষার চেয়ে মান রক্ষার আবেগ এঁকাস্তিকতর এবং ব্যক্তিত্বার্থের উধ্বে” 
নমাজ স্বার্থের হ্বীকৃতি। জাগ্রত চেতন। জাগ্রতকেই খুঁজে নিয়েছে, উদ্দীপিত 


৩৯ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1] ও নাটকবিচার 


প্রাণ উদ্দীগুকেই আশ্রয় করতে চেষ্টা করেছে এবং দুরাভিসারী দুরাভিযাত্রীকেই 
নিজের মুখপাত্র করতে উৎস্থক হয়েছে । কথায় বলে “যার যেমন মন তেমনি 
ধন”। প্রত্যেক নির্বাচনের মুলেই “আস্তরঃ কোহপি হেতুঃ” থাকে ; এ ক্ষেত্রেও 
আছে এবং দেই আস্তর হেত কি তা" আগেই বলেছি। এই আতস্তর হেতুর 
প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয়চেতনায় 


উদ্দীপন স্থা্ট করার প্রেরণা--জাতির শৌধবীধকে উদ্বোধিত ক'রে স্বাধানতাগ 
জন্য মরণপণ সংগ্রামে জাতিকে প্রস্তুত করে তোলার আবেগ । বলা বাহুল্য, 


এই আবেগটির মূলে স্বভাবতই “অয়ং নিজঃ পরে! বোঁত” গণনা আছে। 
জাতীয়তা-চেতনার স্বভাবেই এই আত্মপরায়ণতাঁর সংকীর্ণতাটুকু আছে , কারণ 
ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আত্মরক্ষা বা আত্ম প্রতিষ্ঠা করাপ প্রেরণ। 
ষে দেয়, “যোগ্যতমের উদবর্তন*-নীতি মেনে যাকে চলতে হয়, তার শ্বভাবে 
্বার্থপরায়ণতা এবং আনুষঙ্গিক মনোভাব অর্থাৎ ঈর্ধা, আক্রোশ, হিংসা প্রভৃতি 
একটু মিশে থাকবেই। 'প্রবৃত্তিরেষে! তৃতানাম্‌*। জাতীয়তা জাতির প্রবৃতি 
এবং প্রবৃত্তির মতোই সে স্বার্থপরায়ণ। তার প্ররেচেনা শত্রুকে দেশ থেকে 
বিতাড়িত করা, “অপর জাতিকে কোণ-ঠাসা করা, স্বাধীনতাকে রক্ষিত 
রাখতে জাত্যভিমানকে সকলের ৬পরে সম্মানের আসন দেওয়া__বিজিগীষাকে 
ও শৌর্ধকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং পারম্পরিক প্রতিযোগিতায় সকলের উপরে 
জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দিক থেকে দেখলে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে 
বিশ্বপ্রেমিকতার বেশ একটু বিরোধ আছে। বিশ্বমানবতার প্রেরণ। এর ঠিক 
বিপরীত। বিশ্বমানবত1 প্ররোচন। দেঁয়__জাতির গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র 
বিশ্ববাসীকে আপন ক'রে নিতে--জাত্যাভিমানের উপরে মন্কত্যত্বের অভিমানকে 
স্থাপন! করতে, বিজিগীধাকে দমন করতে, প্রতিযোগিতা ধন্ধ করে, 
সকলের সঙ্গে, সহযোগিতা করতে-_এবং সাম্য-মৈত্রীতম্বাধীনতার ভিগ্ডির উপরে 
আনন্দোজ্জল মুক্ত মানবসমাঁজ প্রতিষ্ঠ। করতে । 

নাট্যকার ছিজেন্্রপালের মধ্যে জাতীয়তাবোধের লঙ্গে বিশ্বমানবতাবোধের 
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স্বন্দর একটি সমন্বয় ঘটেছে । এ কথা সতা যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় তিনি 
স্বজান্তর স্বাধীনতা ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠ! উচ্চকঠে দাবী করেছেন এবং সে 
দাবীর স্বরে মাঝে মাঝে অন্ত জাতির প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার আমেজও ফুটে 
উঠেছে, কিন্তু এই সংকীর্ণতার আমেজটুক্ধ কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বমানবত্তের 
মহনীয় ধ্ব্নকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি । বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে, 
নাট্যকার বিশ্বমানবতাঁর রব আদর্শকে এত প্রোজ্জল রূপে বাক্ত করেছেন যে, 
তার হাতে জাতীয়তাবাদ কখনই সংকীর্ণ জাতিবিদ্বেষে পর্ববসিত হয়ে যায়নি । 
মহত্তর ভাবাদর্শের আকর্ষণের ফলে, পাঠকের বা দর্শকের চিত্ত কখনই 
সম্প্রপারণশীলত। হাঁবিদ্য ফেলে না-জাতি-বিছেষে সংকুচিত হয়ে ষায় ন1। 
তবে, ভাঁবাদর্শের এই প্রাধান্তের ফলে নাটকের সর্বাঙে লক্ষণীয়ন্ূপে 
রোমাণ্টিকতা সঞ্চারিত হয়েছে__চরিত্রগুলি যত না জীবনধর্মকে অন্সরণ 
করেছে তাঁর চেয়ে বেশী অন্থুপণণ করেছে ভাবের আদর্শকে । যদিও সাহিত্যে 
ভাবই রূপ হয়ে ব্ক্ত হয় অর্থাৎ চরিক্রমাত্রেই ব্যক্তিত্বকে তথ! বিশেষ বিশেষ 
ভাবকে ব্যক্ত করে, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভাব যেখানে আবেশে 
পরিণত হয়, চরিত্র যেখানে “5৪11 701750101০৮-এর সীম! লঙ্ঘন করে যায়, 
সেখানে ভাবাতিরেক-দোঁধ তাকে স্পর্শ করে এবং বাশ্তুব পরিবেশ থেন্চে ব্যক্তি 
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, অর্থাৎ নিজের বশে না থেকে-_পরিস্থিতির সঙ্গে ধাভাবিক 
ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার যোগে যুক্ত না থেকে, চরি৭ স্রষ্টার ভাবাধেশের তাগিদে 
আচরণ করে-_চরিত্্র “রোমাত্টিক” হয়ে উঠে। ভাবাবেশের আতিশয্য 
থেকেই অবাস্তব পরিস্থিতির ও চরিত্রের পরিকল্পন! জন্ম গ্রহণ করে থাকে । 
এই আবেশ সঞ্চারিত হয়েই স্ষ্টির প্ররুতিকে রোমান্টিক ক'গে তোলে । 
দ্বিজেজ্রলালের নাট্যরচন। শুধু আকৃতিভেই নয়, প্রক তিতেও 
রোমান্টি $। এই প্রসঙ্গেই আকৃতিত রোমান্টিকতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ছু* একটা কথা বলে নেওয়! দ্রকার। প্রকৃতিগ- রোমাণ্টিকতার স্বরূপকে 
যেমন “রিয়েলিজম্*-এর বিপরীত কোটিতে স্থাপনা করে দেখানোর চেষ্টা 


৩৯২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


হয়েছে-আকুতিগত রোমাঁণ্টিকতাকেও তেমনি ক্লাদিসিজমের বিপরীতধ্মী 
বলা হয়েছে। 

আগেই উল্লেখ কর] হয়েছে-_ক্লাসিকাঁল রীতি বলতে বুঝায় সেই “রীতিই 
ধা' “এক্য*-বিধির প্রাচীন স্তর মেনে চলে অর্থাৎ স্বান-ঁকা, কাল-ধীক্য এবং 
ঘটনা-এক্য মেনে যেভাবে গ্রীসে নাটক রচন1] কর! হয়েছিল, সেইভাবে 
এঁকা-বিধি মেনে চলতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ এই রীতিতে লেখা 
নাটকের বৃত্তে কোন উপধার1 বা! প্রাসঙ্গিক বৃত্ত ( ৪৪৮-106) থাকে না ।-_ 
কয়েকটি অপরিহাধ চরিত্রের সাহায্যে একটিমাত্র এবং একদ্িন-নিবত্য কাকে 
(৪০007 ) নাট্যকার অনন্যমনা/হয়ে উপস্থাপিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাগুলি 
একটিমাত্র স্তানে ঘটানোর দিকে এর ঝেশাক একাস্তিক। তৃভীয়তঃ বার ঘণ্টার 
বা চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাণ্চির মধ্যে সব ঘটনাকে ঠেসেঠুসে ধরানো-_-এর অন্যতম 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য] এই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠ| যে রচনায় পাওয়া যায়, তাঁকে 
বল হয় “ক্লাসিকাল”-ধর্মী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে__ 
কণেই-রাঁসিনের নাটকে এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম পাওয়া যায় ব'লে তার্দের 
“ক্কাসিকাল” বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এবং এলিজাবেথের যুগের 
ইংলগ্ডের নাট্যকারদের_-মালে৭, শেকৃসপীয়র প্রভৃতির নাটকে একাধিক 
উপবৃত্ত সমন্থিত বৃত্ত অর্থাৎ বৃত্তের আকৃতিগত রোমাঁন্টিকতা থাকায় 
তাদের বল! হয়-রোমার্টিক। এ ধরনের রচনারীতি পাংক্তেযর ব৷ 
রুচিলম্মত হয়ে যাওয়ায়, আরুতিগত রোমান্টিকতা আজ আর কোন 
নিন্দার কথা নয়। আজ আমরা বনু দেশ-কাল-পাত্র-পাত্রী সমন্বিত 
নাটক (0:03590081300 01116 ) দেখতে এত অভ্যন্ত যে ক্লাসিকাল-ধর্মী 
কোন নাটক দেখে আমাদের মন ভরতে চায় না। রোমান্টিক রীতিই 
আজ সাধারণ ব1] সর্বজনগ্রাহ রীতি এবং যেখানে সবই রোমাঁণ্টিক 
সেখানে, বল] চলে, রোমাণ্টক ব'লে কিছু নেই। ক্লাসিকাল গঠনের নাটক 
থেকে নতুন নাঁটককে. রোমা্টিক ব'লে পৃথক করবার প্রয়োজন আঁজ আর 
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তেমন অপরিহার্ধ নয় এবং নয় ব'লেই-নাটক-বিচারে আকৃতিগত অর্থাৎ 
গঠনগত রোমা্টিকতার উল্লেখ আজ নিপ্রয়োজন। উল্লেখের প্রয়োজন হবে 
সেইদিন যেদিন আবার ক্লাসিকাল-ধমী নাটক লেখার রীতি নতুন ক'রে দেখা 
দেবে। পরে যাই হোক এখানে রোমা্টিক গঠন সম্পর্কে বিশেষ করে যা 
জানবার আছে তা বলা হ'ল। দ্বিজেন্্লালের নাটকগুলির--বিশেষ ক'রে 
পৌরাণিক ও এতিহাপিক নাটকগুলির গঠন যে রোমান্টিক এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে অতিরোমা পক এ বিষয়ে বেশী ব্যাখ্যা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। 
সকলেই জানেন, আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে একাধিক প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সংযুক্ত 
হওয়ার ফান £হজেক্জলালের নাটক “10805 80010185 06 0781) 1706107+-এর 
জটিল ও বিরাট সমাগোহপূর্ণ উপস্থাপনায় পরিণত হয়েছে । শুধুষে প্রধান 
কাহিনীর কাধেই ক্রমপরিণতি দেখানো! হয়েছে তা নয়, অপ্রধান কাহিনীর 
কাবকেও ক্রমপরিণততির ভিত দিয়ে উপসংহারে পৌছে দেওয়ার চেষ্ট করা 
হয়েছে। এ কথা স্বীকার বটে-__বনুর-সংযোগে একের যে জটিল অস্তিত্ব, 
তাকে দৃশ্ত করতে 'হ”লে, বহু দেশকালের ও পান্রপাত্রীর সংযোগ অপেক্ষিত 
কিন্ত এ কথাও পর্গে সঙ্গে স্বীকাষ যে নাটকে “ৰহু”কে উপস্থাপিত কার 
বিশেষ উপায় এবং মাত্রা আছে, কাকে দৃশ্য করতে হবে, ক'ক অদৃশ্য 
রাখতে হবে-__সে সম্বন্ধে নাট্যকারের এতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকাপ। কারণ 
ঘটনার বা পরিস্থিতির ভেতর থেকে, সমর্থকে নির্বাচন করে নেওয়ার এবং 
অসম্্থকে পরিহার করার শক্তি ধার নাই, তার হাতে নাটক অনেকক্ষেত্রে 
দৃশ্তাকারে উপন্যান হয়ে দাডায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনাকে দৃশ্য করে তোলায় 
নাটকীয় সংহতির ও একাগ্রতার স্থুল উপন্যাসের বিস্তারধমিতার প্রকাশ পায়। 
আপাততঃ মনে হতে পরে নাটকের মূল উদ্দেশ্য জীবনের রূপকে দৃশ্তাকারে 
ব্যক্ত করা এবং সেই হিপাবে পব কিছুকে দৃষ্ত করতে পারলেই তো নাটকের 
মূল উদ্দেশ্টকে সিদ্ধ করা হয়, কিস্ততা যে হয না এবং হয় না নাটকের এ 
দৃশ্যধনিতার জন্তই এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। অভিনগ্নকালের 


৩৯৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


পরিমাণ এবং দর্শকের গ্রহণশক্তির পরিধি বা ফোকাল ঘার! নাটকের আয়তন 
বা গঠন সীমাবদ্ধ বলে, নাট্যকারকে সংহত ভাবে বৃত্ত রচনা করতে হয়-_ 
রসকেন্দ্র থেকে সরে আছে যে ঘটন1, সে ঘটনাকে বাদ দিতে হয় বা অন্য 
কৌশল প্রয়োগ করে বৃত্তের অস্তভূ্ত করতে হয়। অবশ্য, দর্শকের গ্রহিষুণতা 
তথা সহিষ্ণুতা অভিনয়কালের পরিমাণ বা প্রথা দ্বার] অনেকট] নিয়ন্ত্রিত 
স্থতরাং বিস্তারধমিত] থাকলেই যে নাটক নিন্দনীয় হবে এমন কোন কথা 
হ'তে পারে না। সেযাই ছোক, দ্বিজেন্দ্রলালের এবং তদ্ানীস্তন নাঁটাকারদের 
নাটকের গঠনে বিস্তারধমিতা একটু বেশী পরিমাঁণেই পাওয়া ায় এবং পাওয়া 
যায় এই কারণেই যে তখন অভিনয় চলত চার পাচ ঘণ্টা ধরে। এই দীর্ঘ 
সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই তখনকার নাট্যকাপ্পরা আবশ্যককে 
সর্বতোভাবে পরিহার কর্পবার জন্য তেমন কোন তাগিদ বা চাপ বোধ 
করেননি । তিন ব। আড়াই ঘণ্টার বাঁধা-সময়ের চাপ খাকলে অবশ্যই তার! 
বৃত্তকে সপ্প্রপারিত না ক'রে সংহত কগতেন--অনেক কিছু কাটছণাট দিয়ে 
যাদের না-দিলে নয় শুধু তাদেপহ স্থাপনা করতেন।-এত বেশী 
ক'রে 40:06155509001) 0£ 1165” দেখাবার অথবা 716 01 15009] 
06৬ €1002021)৮ অবলম্বন করার ম্ুযোগ গেতেন না। অন্থয়- 
ব্যাতিরে* সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অর্থাৎ এক থাকলে অন্য থাকবেই--এমন 
বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখাতে গেলে, মুল কার্ষের অগ্রগতি 
অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে ঘটবেই । শেকসপীয়রের নাটকের আদর্শে আমাদের 
নাটকের গঠন পরিকল্লিত ব'লে, এবং দেশীয় নাটকের-_বিশেষ করে সংস্কৃত 
নাটকের মেজাজের সঙ্গে এ আদরের কোন বিরোধ ঘটেনি বলে, গোঁড! 
থেকেই আমাদের নাটকে--বিশেষ ক'রে এতিহাসিক নাটকে ০018০60008- 
€1070-এর পরিবর্তে 9:015650:5000-এর ঝোক দেখা দিয়েছে । এই ঝোক 
কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং যেখানে বিশেষ কোন রস 
স্থনিশ্ন্ন হয়নি অর্থাৎ বিচিত্র ঘটন1 ও ভাবের উপস্থাপনার ফলে বিশেষ একটি 


ইতিহাঁস ও এঁতিহাসিক নাটক ও মেবার-পতন ৩৯৫ 


“ভাব” একাগ্র এবং স্ুম্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি, সেখানে নাটকের 
চেয়ে উপন্যাসের ব1] রোমান্সের ধর্মই বেশী কারে ব্যক্ত হয়েছে । তবে, এই 
প্রসঙ্গেই একটা কথা বল! দরকার এবং সে কথাটা এই ষে, ক্লাসিকাল-ধর্মী 
নাটকের সংহত রূপের আবেদন একাগ্র ও তীব্রতর বটে, কিন্ত রোম ণক- 
ধর্মী বৃত্তের মধ্যে, বহু সম্পর্ক যুক্ত জীবনের জটিলতাকে যে পরিমাণে স্থান 
করে দ্েওয়। যায় তথ! ব্যক্ত করা যাঁয় ক্লাসিকাল-ধমী নাটকের বৃত্তে তা করা 
যায় না। “আধুনিক রুচি” জীবনসম্পর্কের বিচিত্র ও জটিল রূপের উপস্থাপন। 
আম্বাদন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে । বিচিত্রের সমবায়ে ষে সেই “এক্য'ই 
আজ পে কা” করে, অগহ্এব বিস্তৃত পটভূমিকায় জীবন মংগ্রামের রূপ 
উপস্থাপনা করবার চেষ্টা যেখানে আছে, তাকে অনাটক ব'লে উপেক্ষা করার 
কোন সঙ্গত কারণ নেই! বাংলা নাটকের বিস্তারধমিতা দেখে যার! নাসকা 
কুঞ্চন করেন, তাদের প্রথমেই ভেবে দেখতে অনুরে'ধ করছি-_-নাটকের “আদর্শ 
রূপ” বলে কোন কিছু স্থনিধারিত ছ'চ আছে কি ন। ক্লাসিকাল ও রোমা্টিক 
রীতির মধ্যে কোুনটিকে আমরা খাটি রূপ ব'লে মেনে নেব এবং রোমা প্টক 
ধর্মী গঠনকে স্বীকার করে নিলে, বিস্তাররোধকল্লে তিন-ঘণ্টা-নিম্পাঞ্চ 
অভিনয়ের সর্ত ছাড়া আর কৌন সর্ত আরোপ কর। উচিতকি ন' এই সব 
গ্রশ্নের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের নাট্য 
রচনার ব্ূপকল্প সম্বদ্ধে সচেতন থাকলে উন্নাসিকতার মাত্রা অবশ্যই কমে 
যাবে। 


ইতিহাস ও এডিহাসিক নাটক ও মেবার-পতন 


সাহিত্য-শিল্পের স্বতন্ত্র এলেক।র চতুঃসীম! নির্দেশ করতে গিয়ে, সাহিত্য- 
দার্শনিকেরা, অনেক আগেই, সাহিত্যে যে সীমান্তে ইতিহাস রয়েছে সেই 
সীমানার দ্রিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আমাদের সাবধান 
করে দিয়েছেন। আকর্ষণ করার হেতু এই ষে ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনী-মূলক 


৩৯৬ নাটাসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


কাব্যের এমন একটা আপাত সাদৃশ্ত আছে যা” দেখে অনেকেই মনে করতে 
পারেন যে ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে, উভয়কে পৃথক 
করা চলে না। আপাত সাদৃশ্য রয়েছে এখানেই ধেখানে উভয়েই জীবনের 
ঘটনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে- দর্শন-বিজ্ঞানের মতে! সাধারণ সিদ্ধান্তের 
বা তত্বের অবতারণা করে না। এই কারণে দর্শন বিজ্ঞানকে যে অর্থে 
শাস্ত্র বলা চলে, ইতিহাসকে সেই অর্থে পুরোপুরি শাস্্ব বলা চলে ন', 
যদিও দর্শন-বিজ্ঞানের মতো ইতিহাপেরও মুখ্য উদ্দশ্__জ্ঞানপ্রচার করা । 
জ্ঞানপ্রচারে এঁকা থাকলেও, যেখানে দর্শন-বিজ্ঞান যোগায় তত্ব-জ্ঞান 
(01৮61521) সেখানে ইতিহাস যোগায় বিশেষ ব্যক্তির ও ঘটনার বিবগ্ণণ 
তথা অতীতের জ্ঞান-__-“১8:2০0192কে । ইতিহাসের সে কাব্যের যেটুকু 
সাদৃশ্য তা" এখানেই_এঁ “বিশেষণকে প্রকাশ করাতেই-_ভীবস্ত মানুষের 
জীবনদ্বন্বের-_-জীবনযাপনেব-_স্তখছুঃখময নানাবস্থার অন্থলেখনে 0০7০0০6 
12105 -এর বপ প্রকাশ করাতে । 

কিন্তু এই আপাতসাদৃশ্টের অন্তরালে রয়েছে--মৌলিক পার্থকাটুকু। 
ইতিহাসের উদ্দেশ্য যেখননে বিশেষের বিবরণ দেওয়া_যা ঘটে গেছে তার 
যথাষথ বিবরণ ব] জ্ঞান প্রচাণ করা1--কাঁব্যের উদ্দেশ্, সেখানে বিশেষকে 
অবলম্বন করে অর্থাৎ উপাদান হিসাবে বাবহার করে, যা ঘটেছে শুধু তাকেই 
নয়, যা! ঘটতে পারে অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচবণের সম্ভাব্য 
রূপটিকে ব্যক্ত কর!-ব্যক্তির পারম্পরিক সম্পর্কের সমস্ত সম্ভাবনা দেখানোর 
চেষ্টা কর1--জীবনের ঘটনা নিয়ে একটা বৃত্ত (০00009160 10016) তৈরী 
করা-_রসরূপ হ্ঠি করা । এক কথায় জীবনকে '[4681126? করা, বিশেষ 
একটি ভাবের চে ঢালাই করতে চেঃা কর।। এই কারণেই “৪1৮ $9 
100 01311990013251 01091191500,” 

বাস্তবিকই, জীবনকে উপাদান ক'রে শিল্প স্থত্টি করতে গেলে, উপাদানকে 
রূসরূপে উপাদেয় ক'রে তুলতে হবে -এ কথাট1 সব সময়েই মনে রাখতে 


ইতিহাস ও এতিহামিক নাটক ও মেবার-পতন ৩৯৭ 


হবে। রূপমাত্রেই শিল্প নয়, শিল্প হচ্ছে রসরূপ-_যে রূপ রসনীয় হয়েছে__-ফে 
রূপের সংযোগে বিশেষ কোন স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। উপাদান পুরাণ 
থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বা ইতিহাল থেকেই নির্বাচন করা হোক অথবা 
সমসাময়িক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ কর। হোক। বড কথা 
এবং আসল কথা-উপারদ্দানকে উপাদেয় রসরূপ দেওয়া_উপাদাশের 
সাহাষ্যে বিশেষ কোন 'ভাব'কে ব্যক্ত করা। উপাদান নিমিত্ত-মাত্র। 
ব্যক্তি-ূপ, মে পৌরাণিক, এ্রতিহাসিক, সামাজিক যাই হোক না কেন, 
ভাঁবের অঙ্গ' ন। হওয়া পযন্ত, আর যাই হোঁক শিল্প-স্ন্দর নয়। কবি-মানসের 
প্রবণতা অগ্গণাঞ্ে এবং সাম।জিক বাপনার চাহিদা অঙ্ুসারে পৌবাণিক, 
এঁতিহাদিক এবং সামাজিক বিষয়ের ঘে কোন একটি বিষয় নির্বাচিত হ'তে 
পারে, কিন্ত বিষয় নির্বাচনেই তো! স্থষ্টির শেষ নয়। অর্থপুর্ণ বিষয়নির্বাচন অথাৎ 
থে বিষয়বস্তর সাঁমান্দক চাহিদ1 আছে-_-সমাজের এুল্যবোধকে যা” পরিপোষণ 
করে, তা নির্বাচন কর! অবশ্যই প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে 
কৃতিত্বের কথা মুল্্যুবান বিষয়কে চিত্তাকষক রমরূপে পরিণত করা । শিল্পীর 
দক্ষতা নির্ভর ক'রে চিত্বাকর্ষ রসরূপ স্যট্টি করার উপরেই । (ৌখাণিক 
কাহিনীর অথবা এতিহাসিক কাহিনীর কৌতৃহল-নূল্য যতই * 5, অর্থাৎ 
সামাজিকের প্রত্ব কৌতুহল ব1 ধর্যোদ্দীপনা মেটাবার উপযোগিতা তাদেপ যতই 
থাক, যতই তারা পুরাণের ব। ইতিহাসের আ্ুগত্য রক্ষা করুক, যে পস্ত না 
তার। "রস-রূপ” লাভ করে, সে পধস্ত তারা শিল্পের মযাদাই পায় ন'। এ 
সম্থন্ধে বিখ্যাত জার্মান সমালোচক গট হোল্ড এক্রায়েম লেসিঙ যা বলেছেন 
তা” উদ্ধত কর] যেতে পারে--০৬/) 4১15000610১ 10175 280 4০০100 
[0 020 002 07810 00956 0620 12690 10156011091 2০০012.0%, 
00019101761 0080 10 15361000155 ৪ স211-০0050:00060 1৪016 
7615 10) 176 020 ০01001)6 1915 11)02180101)5, 176 009৫ 180 


0082156 056 06 81) 2৮ 200 02080336 120 1০8115 1321027050, ০08৫ ০6০৪0056 


৩৯৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 
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কথা, এঁতিহাদিক ব্যক্তির জীবন অধলম্বন করে নাটক রচনা] করলেও 
নাট্যকারের উদ্দেশ্য দৃশ্যাকারে ইতিহাম রচনা নয, উদ্দেশ্য এঁতিহাসিক 
ব্যক্তির রূপের মাধ্যমে জীবন-ভায্য রচনা করা। শাট্যকারের কাছে ইতিহাস 
রসম্থষ্টির উপাদান বা উপায় বিশেষ ; তার লক্ষ্য_গসন্থষ্টি, অর্থাৎ এঁতিহাঁসিক 
ব্যক্তির বিচিত্র ঘটনাময় 'জীবন থেকে ট্র্যাজেডিৰ বাঁ কর্েডিরা বশেষ একটি 
রস-মৃতিকে উদ্ধার কর! । ঈশপের কাহিনী এবং নাটকের পাথক্য নির্দেশ করতে 
গিয়ে লেপিঙ যা বলেছেন__তা আমাদের ব্যক্তব্যকে স্পষ্টতর করবে; তিনি 
বলেছেন _ইঈসপের নীতিমূলক কাহিনা--417665005 00 01108 8. £€51)619] 
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ইতিহাস ও এতহাসিক নাটক ও মেবাঁর-পতন ৩৯৪ 
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[010 ৮101) 011: 1০96--0015 12006] 10800 1095 1000 08 58,015 
860 90 10905 25 096 0006 15 11101001160. অন্যপক্ষে নাটক --1081563 
30 0191100 0001) ৪. 5117612 ৫61)106 81010 09/106 00 0৫ 165 
801, [0 21103 26 085510155 171০1) 010০ 509155 21)0 €৬ ০15 
01105 69012 20055 200 (56, 01 16 91005 ৪6 076 01685012 
8০5091093 0/ ৪ 00০ 2150 ৮1৬10 06117620100. 06 01081800615 810 
78015.--যদিও_-300019001105 ৪ ০810910) 10:651109 0£ 2001018, & 
০210911108৮ 0:৬ ১,১1৭ 600 13101) ০ 00 1006 00195 10 0156 1770181] 
9912 05০9013০ 00 20061001012 15 50115 01150060 10 006 £20618] 
81000 0 17096 3055191 20011081100 0105 56015 ৪09195 5০1) 
80) 01005 1055091106৮, (৩35 )1 লেপিঙের আলোচনার সারমর্ষ এই 
যে ইতিহান ঘটনার ধথাধথ বিবৃ'তমাত্র ; ঘটন।গ হুষ্ট খিন্তাসের সাহায্যে একটি 
সম্পূর্ণ বৃত্ত অর্থৎ 4. 20001১1665 26197. 01320 19 10) 1096] ৪. 7001050 
আ1)৩1৬” রচনা করা হাতহাসের উদ্দেশ্য নয়। নীতিমূলক কাহিনতে বৃত্ত 
রচনার চেষ্টা থাকে বটে কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশা-_সাধারণ নাতি-সঙ প্রচার 
কর।-__“81)0191 [70121 ৪%1010. প্রচার ক'রে নীতিশিক্ষা দেয়া অর্থাৎ 
চিত্র ৰা রসস্থষ্টি নাতিপ্রচারেরই উপায়মাত্র, স্থতরাং গৌণ। নীতিকথাটিকে 
লোকে মনে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধরিয়ে দিতে পারলেই ভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ, সে 
সন্তুষ্ট । নাটক নীতিমুলক-কাহিনী থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে যাঁয়। 
ব্যক্তিজীবনের একটি মম্পুর্ণ বৃত্ত রচনা করায় সে ইতিহাস থেকে হয় পৃথক 
এবং নাতি প্রচারের উদ্দেশ্য মুখ্য না থাকায়, নীতিমূলক কাহিনী থেকে হয় ভিন্ন। 
 নাটককে এমন একটি বৃত্ব-রচনা করতে হয় যা'কে ইংরেজিতে বলা চলে_- 
“8, 590001616 20010170086 15 10 19216 2. 10819020 ভা1)016” এবং 
তার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্র পারস্পরিক ক্রিয্া-প্রতিক্রিয়ার জীবস্তকল্প ক্ষপ বা 


৪০৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচার 


জীবনালেখ্য সৃষ্টি কর তথ! দর্শক-পাঠকের মনে রসের উদ্রেক করা__এক 
কথায় রূপ ও রসস্থষ্টি কর1। এই বূপ-মূল্য এবং রস-মূল্যই সাহিত্য শিল্পের 
আসল মূল্য । এই মূল্যে যা যত মূল্যবান তা তত সার্থক স্ট্টি। রূপের 
মাধ্যমে পসত্ষ্টি-_-এক কথায় যাকে বল! হয় 'রস-রূপ বা রমণীয় রূপ স্থ্টি-_ 
এই মুখ্য উদ্দেশ্ত থেকে যে শিল্পী যত দূরে সবে যান, শিল্প-এলেকা থেকে 
তিনি তত দুরে সবে ষেতে থাকেন। প্রতিপাগ্ভ কোন তত্ব 169) বা] মীতি 
যেখানে বপকে গুণীভূত করে ফেলে, সেখানে সৃষ্টি বিশুদ্ধ শিল্পেব উচ্চ স্তর 
থেকে নেমে নীতিমুলক কাহিনী'র স্তরে এসে দাডায়। আবাব যেখানে রূপ- 
পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সম্পূর্ন বৃত্ত গভে উঠে না_ রচনা এলোমেলো 
ঘটনালমাবেশে-_ অর্থাৎ অন্থয়বিহীন বপকল্পনায় পববসিত হয, সেখানেও 
বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের মান থাকে না। 

শিল্পের আত্ম রম এবং রসের মুলে/রই উপর তার আত্মিক মহিম1 নির্ভর 
করে বটে কিন্তু “রূপ? যেহেতু রসের আশ্রষ, রূপের স্ষমা ও সার্থকতার মধ্যেই 
স্থপ্টির উৎকর্ষ নিহিত থাকে । সমন্বয় গুণের উৎকর্ষে শিল্পের সমগ্র রূপটি 
সযূম! মণ্ডিত হয় এবং অর্থ (515015081706) প্রকাশের সত্যতাষ প্রশ্যেকটি 
রূপ সার্থক হয়ে উঠে। প্রণযটি আসে বিতিন্ন অংশের অঙ্গাঙিযোগেব ফলে, 
দ্বিতীয়টি দেখা দেয়--06120015080107) বা 501501:51158.0010) ০132080061- 
1580101) ব] 11501 1009112901070-এর চমৎকারিত্বের ফলে-_ প্রত্যেকটি রূপের 
পুর্ণ বিকাশের বা লৌন্দর্যের ফলে। 

তবে, রসরূপ তৈরী করা শিল্পীর মূখ্য উদ্দেশ্য হলেও বিষয়ের বা 
উপাদানের প্রকৃতি দ্বারা শিল্পীর কল্পনাশক্তি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে না। 
পৌরাণিক বিষয় বা! এতিহাসিক বিষয় নিয়ে যখন শিল্পীকে কাজ করতে হয়, 
তখন যেমন রসক্ষ্টির দিকে তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তেমনি সচেতন 
থাকতে হৃয় উপযুক্ত পরিবেশ ও চরিত্র পরিকল্পন| বিষয়ে। একদিকে যুগ- 
গর্িমগ্ডল ্ৃঙ্টি করার দায়িত্ব থাকে, অন্তদিকে থাকে পুরাণ কথিত বা ইতিহাস 


ইতিহাস ও এঁতিহাসিক নাটক ও মেবার পতন ৪০১ 


প্রথিত চরিত্রের বহুশ্রুত বৈশিষ্ট্য গতি ও পরিণতির প্রতি অনগত থাকার 
দামিত্ব। পৌরাণিক নাটকে যেমন আমরা পৌরাণিক যুগের পরিমগুল এবং 
চপিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা! করি, এতিহাপিক নাটকেও তেমনি 
আম] যুগ-পরিমগ্ডল এবং চপরিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা করে থাকি । 
এই প্রত্যাশা পুর্ণ করার দ্বায়িত্ব নাট্যকারকে গ্রহণ করতে হয় এবং হয় 
রলনিষ্পত্তির খাতিরেই। আন্বাদনে বা উপলন্ধিতে যা বাধা স্থষ্টি করে, শিশ্পী 
তাকে পরিহার করেন । শিল্পীকে প্রথার বা সাধারণের অভিজ্ঞতার অন্ুবর্তন 
করতে হয় এই কাঁপণেই অর্থাৎ অবাধ রসনিষ্পত্তির জন্যই । পৌরাণিক বা 
এতিহাধিক চাগত্র সন্বদ্ধে সাধারণের মনে মোটামুটি একট ধারণা থাকেই । 
নাট্যকার যদি তাপ সম্পুর্ণ বিপরীত কোন ধারণা আমদানী করতে চেষ্ট! 
কেন, তথন সাধারণের সংস্কারের সঙ্গে নাট্যকারের স্ব দূপের বিরোধ ঘটে, 
নাট্যকারের শ্ষ্ট বপ দশ ক-পাঠকের বান্তবতাধোধে তথা ওচিত্যবোধে ধাক। 
দেয় এবং পসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত সষ্টি করে। ঘটনাকে ও চরিত্রকে নতুন 
করে ব্যাখা করাপ প্বাধীনতা শাট্যকারের আছে-__এ কথা সতা বটে কিন্তু 
এ কথাও সত্য, সব কিছুকে বিপবাঁও কল্পনা কপার অধিকার নাটাকারে র নেই । 
বস ধ|কে কগতে হবে তাকে লোকভাবের অন্থবততন করতেই হবে। 
এতিহাপিক নাটকের নাটাকার যদ্দি ইতিহাসের বিবরণ না মেনে চলেন 
গোঁভাতেই তিনি দর্শকের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি মাথায় তুলে নেন 
এবং অথাধ রসনিষ্পর্তির পথকেও বন্ধুর করে তোলেন। এই কারণেই, 
পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিকত্তের এবং এতিহাপিক নাটকে এঁতিহাসিকত্ের 
পরিমাণ কত কি আছে না আছে তা যাচাই করতে যাওয়ার সমস্যা এভিয়ে 
যাওয়া চলে না। অন্য কারণেও এতিহাসিকত্ব যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে 
পারে। এঁতিহাপিক ব্যক্তির জীবন-কথা। যেখানে প্রকাশ বিষয়, সেখানে 
প্রকাশের যাথাষথা বিচার করতে হ'লে এঁতিহাদিকত্বের হিসাব-নিকাশের 
প্রশ্ন একবার উঠবেই । 
২৬ 


৪5২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন৷ ও নাটকবিচার 


সাহিত্য কল্পনাময় সৃষ্টি হওয়া সত্বেও, যেমন তার বরূপকল্পের বাস্তবতা 
বিষয়ে প্রশ্ন উঠে'থাকে অর্থাৎ কল্লিত রূপের সঙ্গে লৌকিক রূপের সাদৃশ্য যাচাই 
করে দেখার ইচ্ছা জেগে থাকে, তেমনি এঁতিহাসিক নাটক, ম্বরূপতঃ রসবূপ 
হওয়া! সত্বেও, তার রূপের বিচার করবার সময়ে, সমালোচকরা রূপের 
রসোদ্দীপকত| বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে এতিহাসিকতা নির্ধারণ করার 
প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে থাকেন। এঁতিহাসিক নাটকের ঘটন] বা ব্যক্তি 
সামান্ত ঘটনা ব1 ব্যক্তি বটে, কিন্তু বিশেষতঃ তারা এতিহাপসিক তথ্য । তাদের 
যাথাযথ বিচারে এতিহাসিকত্ব আছে কি নেই এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। 
বাস্তবতার বিচার যেমন রূপ 7০৬ ৪7 686 ০০ 11০-_-এই প্রশ্নটিরই 
বিচার, তেমনি এতিহাসিকতাপ বিচার রূপ অর্থাৎ ঘটনা ও চরিকআ্র 170 
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“মেবার-পতন” নাটকখানিতে রাজপুত-ইতিহাঁসের একটি বিশ্ষে অধ্যায়কে, 
চিরোন্নতশির মেবারের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে প্রাণপণ সংগ্রাম এবং জাতির 
অন্তনিহিত দুর্বলতার জন্য মেবারের শোচনীয় পতন-_-উপগ্াপিত কর হয়েছে। 
মেবার রাজস্থানের রাজ্যমালার মধ্যমণি। মেবারের রাঁণা গ্াজপুত ঞুল- 
তিলক । মেবার শুধু একটি নাম নয়, “মেবার, একটি প্রতীক-_মরণপণ 
প্রতিপোধ-শক্তির ও একাস্তিক স্বাধীনতাঁকামনার প্রতীক । বাগ্লার সময় 
€ ৪৮ সম্বত ) থেকে আরম্ভ করে অমর সিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা 
স্বীকার ( ১৬১৩) পধস্ত থেবারের ইতিহাস পগম বিস্ময়কর বাঁরত্বের ও জলস্ত 
জাত্যাভিমানের ইতিহাস । অমর সিংহ, রাণ। লক্ষণ সিংহ, ভীম সিংহ, 
পদ্মিণী, চণ্ড, রাণ। কুভ্ত, রাঁণ। সঙ্গ, সংগ্রাম*সিংহ, প্রতীপ সিংহ, অমর সিংহ 
প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের ম্মরণীয় বীরত্বের ও আত্মত্যাগের মহিমায় মেবার যে 
খ্রীতিহ্ স্থষ্টি,করেছিল, তা'তে বীরত্ব, জাত্যাভিমান মৃত্যুপণ-সংগ্রাম প্রভৃতি 
শুণগুলি “মেবার' নামের সার্থক হয়ে উঠেছিল। পাঠান-মোগলের বার বার 
খ্সীক্রমণে হিন্দু ভারতের শৌর্ধবী্ধ ক্রমে ক্রমে যখন নিস্তেজ ও পধুদত্ত হয়ে 


ইতিহাঁম ও এতিহানিক নাটক ও মেবার পতন ৪০৩ 


যাচ্ছিল, রাজস্থানের রাজ্যগুলি একে একে খন মোগলের অধীনতাপাশে 
আবদ্ধ হচ্ছিল, তখন একমাত্র মেবারই হিন্দু-ভারতের প্রাণের শরিখাটি প্রজ্জলিত 
রেখেছিল। প্রাণ দিয়ে মান বাচাতে- মৃত্যুপণে স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
মেনার ছিল কৃতসংকল্প_-ছিল স্থ্দীক্ষিত। রাজা প্রজা সকলের মন-প্রাণ 
এক স্থরে বাঁধা । প্রাণ বিস্নে নিম্ময়কর তাদের প্রতিষ্পর্ধ।। দিল্লীর 
হবলতান আলা-উদ্‌-দীন থিল'জর (১৩০৩) অকথ্য নিষ্ঠর অত্যাচার বা গুজরাটের 
বাহাছুর শাহের নিষ্ঠর আক্রমণ (১৫৩৪-খু:) মেবারের প্রাণশক্তিকে আঘাত 
করেছিল, সত্য কিন্তু তাকে নষ্ট করতে পারেনি । আকবর চিতোর অধিকার 
করে নিষঠরতম হত্যালীলায় জিঘাংস্থ আলা-উদ্-দীনকেও হার মানিয়েছিলেন__ 
“1০ 501) 1)011015 ৬০০ 19106086590 05 0196 10108] /১1৪-0৩- 
01৮ € কেন্বিজ হিষ্টি-অফ ইপ্ডিয়া_-৯৯ পৃঃ), উদয় সিংহকে চিতোর ত্যাগ 
করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন-_-সবই সত্য, কিন্তু এ কথাও তো 
অবিস্মরণীয় যে বীরকেখরা প্রতাপমিংহের অতুলনীয় তেজন্বীতা ও স্বদেশপ্রেমের 
আগ্ুনকে কিছুতেই *আকবর নির্বাপিত কবতে পারেননি। উদয়পুর, 
কমলমীর, চৌন্দ, ধর্মমতী, গোগুণ্ডা একে €কে সব দুর্গ ই প্রতাপের হস্তচ্যুত হয়ে- 
ছিল, প্রতাপ প্রাস্তরে প্রান্তরে, অরণ্যে অরণ্যে আগ্রয় অন্বেষণ কবে ফিরে- 
ছিলেন, অধ্বরণহারে, অনাহারে দিনাঁতিপাত করেছিলেন, কিন্তু ও. তিনি 


মোৌগলের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি । আকবর সমস্ত রাঁজপুতবংশ কিনে 
নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতাপকে তিনি কিনতে পারেননি। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য 


সকলেই বিক্রয় করেছিল, প্রতাপ সে হাঁটে যাঁননি এবং যাননি বলেই দুর্বার 
প্রাণশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে, চিতোর ছুর্গ ছাড়া, মেবারের প্রায় সমস্ত স্থানই 
অধিকার করেছিলেন। প্রতাপের এই অর্তুলনীয় শোর্ধবীর্ষের কীত্তি দিয়ে 
মেবারের গৌরব-মুকুট মগ্ডিত। মেবার এই অপ্রতিন্দী শৌরধবীর্ষেরই 
নামান্তর । স্বাধীনতা ও স্বদ্দেশপ্রেমেরই অপর নাম “মেবার”। 

এমন ষে মেবার, সেই মেবারেরই পতন ঘটেছিল প্রতাপপিংহের পুত্র অমর 


৪০৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


সিংহের রাজত্বকালে । মৃত্যুকালে প্রতাপ নাকি ভবিগ্র্দবাণী করেছিলেন 
"আমার প্রাণোপম পুত্র অমর বিলাঁসিতাঁর বশীভূত হইবে, মিবারের ছুরবস্থ। 
তাহার ম্মরণ থাকিবে না । অস্তিমকালে আমি এই যে কুটারে অবস্থান 
করিতেছি এ স্থানে স্ন্বর হ্থন্দর অষ্রালিক বিনিমিত হইবে। ক্রমাগত 
পঞ্চবিংশতিবর্ধ কঠোর ব্রতে ব্রতী থাকিয়া আমি যে সমস্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার 
করিলাম অমর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার বৌধ হইতেছে 
আত্মসন্থখের জন্ত অমর চির স্বাধীনতা গৌরবে জলাঞ্চলি দিবে, (রাজস্থান) 
এবং জর্দারগণ প্রতাপের সম্মুখে শপথ করেছিলেন-মিহাপ্লাজ ! বাঞ্ার 
পবিত্র পিংহাসনের শপথ করিয়া বলিতেছি, একজনখাত্র রাঁজপুত জীবিত 
থাকিতে মিবারভূমি তৃকির হস্তগত হইবে না, যতদিন আমপা জীবিত থাকিব, 
কুমার অমর পিংহ কখনই তর্দিন আপনার আদেশ লঙ্ঘনে সমর্থ হইবেন ন।। 
মিবারের পূর্ব স্বাধীনতা যতদিন পুর্ণভাঁবে পুনক্দ্ধার না হয়, শপথ করিয়া 
বলিতেছি ততদিন এই সকল কুটাবে বা করিয়াই আমর। পরিতপ্সি লাভ 
করিব, বিলাদিতা ও স্থখসম্তোগে আমর। বঞ্চিত থাঁকিব। ( পাজস্থাণ ) 
সার্দারদ্দের এই প্রতিজ্ঞা-বচন শুনে প্রতাপ কিছুট! স্বস্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপ মর্ষে মর্ষে বুঝেছিলেন_-“আমা হইতে চিতোর 
উদ্ধার না; জন্মভূমিকে যবন কবল হইতে উদ্ধার করা আমার পুত্র অমর 
সিংহেরও সাধ্য নহে।” 

যবন কবল হ'তে জন্মভূমি স্বাধীনতা রক্ষা করতে অমরসিংহ পারেননি__ 
এ এঁতিহামিক সত্য, কিন্তু বিলািতার বা ভীরুতার জন্তই পারেননি এ কথা 
সম্পূর্ণ সত্য ব'লে মেনে নেওয়। যায় না । যবনর! কিভাবে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড 
প্রয়োগ করে ভারতের প্রায় সমন্তটাই কবলিত করতে চেষ্টা করছিল গ্রতাপ 
নিজেই তা” বুঝেছিলেন। রাজপুতদেপ মধ্যে তিনি একাই মাথা উচু 
রেখেছিলেন এবং তা” রাখতে তাকে সব কিছুই "ত্যাগ করতে হয়েছিল। 
তার বাইরের শক্র. মোগল, ভিতরের শত্রু মোগলপদানত রাঁজপুতর]। 


ইতিহাস ও এঁতিহাসিক নাটক ও মে্বোর পতন ৪৯৫ 


মোগলর1 না করলেও, মোঁগলদা'স রাঁজপুতরাই তাঁর উচ্চ শিরকে মোগলের 
কাছে অবনত করে দিতে চেষ্টা করবে। মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট 
অধিকারের মধ্যে, ছোট একটি দ্বীপের মতো! যোবাধুঝি করে মাথা উচু 
করে থাঁকা, মেবারের পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হবে ন1। হিন্দুর দুর্মতিতেই 
শেষ হিন্দুর হুর্গতি ঘটবে । মেবারের পতনে রাঁজপুতবংশের শেষ দীীপশিখাটি 
শিভে যাবে । হিন্দুর প্রতিরোধ শক্তির শেষ সংগ্রামের অবসান ঘটবে । 

যাঁর পরাজয়ে মেবারের তথ! সমস্ত রাঁজপুতের পত্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল তিনি 
প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ। তিনি ১৫৯৭ থুষ্টাব্ে পিতৃরাঁজ্যে অভিষিক্ত 
হয়েছিলেন । তীর সম্পর্কে টড রচিত রাজস্থানে নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়া 
যায় 2-- 

পিতৃনিংহাসনে আরোহণের পর অমরমিংহ নৃতন নৃতন নিয়ম, নৃতন নৃতন 
প্রথা ও নৃতন নৃতন কর শ্বাপন করলেন এবং সামস্তদের নৃতন নৃতন ভূমিবৃত্তি 
দাঁপ করে রাজ্যকে বিলক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তুললেন । বহুদ্দিন পধস্ত 
শাস্তির ক্রোড়ে থেকে সমর আলন্তের বশীভূত হলেন। পিতার মৃত্যুকালীন 
আদেশ বিশ্বত হলেন। পেশোলাভীরবততাঁ পর্ণকুটারগুলি ভেঙ্গে ফেলে, 
'অমরমহল' নামে একটি বিলাসভবন নির্মাণ করালেন এবং চাটুকার পারিষদ- 
বর্গে পগিবেষ্টিত হয়ে সেই প্রাসাদে নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করতে 
লাগলেন। যেখানে ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতি দিল্লীশ্বরের অন্থগত সেখানে 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে হ'লে যতখানি সামরিক প্রস্তুতি বা অনুশীলন ও সতর্ক 
দৃষ্টি অত্যাবশ্তক, অমরসিংহের তা কিছুই ছিল না। অচিরেই তার স্খমিদ্রা 
ভেঙ্গে গেল। মেবারের দর্পচূর্ণ করবার জন্ত জাহাঙ্গীর সৈম্যবাহিনী প্রেরণ 
করলেন । 

অমর সিংহের স্বদ্ধে ছুষ্ট সরম্বতী ভর করলেন। তিনি বিলাস সম্ভোগ 
পরিত্যাগ করে অনর্থকর যুদ্ধবিভ্রাটে লিপ্ত হ*তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন । 
এক একবার যশোলিপ্ন1! মনে না জাগছিল তা” নয়, কিন্তু পরক্ষণেই বিলামিতার 
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মোহিনী ছায়৷ এসে তাঁকে আবৃত করছিল। চাঁটুকারেরা বার বার নিষেধ 
করতে লাগল? তাদের যুক্তি-_ সেনীবল নেই, অর্থবল নেই, সহায়-সম্বল নেই__ 
ভারতের সমস্ত নরপতি মোগল সম্রাটের অন্পবল--এমত অবস্থায় সন্ধিস্থাপনই 
বিধেয়। রাণাঁও যুক্তির সাঁরবত্ত। উপলব্ধি ক'রলেন__সন্বিস্থাপনের সন্বল্প 
করলেন। , 

কিন্ত মেবারের সর্দারগণ যে প্রতাপের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করেছিলেন ! তার! চিস্তানলে সম্তঞ্ধ হ'তে লাগলেন। সামস্ত শিরোমণি 
চন্দাবৎকে পুরোবতাঁ করে তারা মর মহলে উপস্থিত হ'লেন। চন্দীবৎ 
রাজাকে ৰললেন-__“মহারাঁভ, প্রতাপসিংহের জ্যোষ্টপুত্র আপনি » এই সঙ্কট- 
কালে নিশ্চিত থাকা কি আপনার শোভ। পায়? পবিত্র কুলগৌরব নষ্ট হবে 
বীরকেশরীর পুত্র হয়ে কিরূপে তা প্রত্যক্ষ করবেন? প্রচণ্ড মোগাঁল শত্রু 
যখন আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান আপনি তখন হীন চাটুকারদলে পরিবেষ্টিত 
হয়ে কাপুরুষের ম্যায় নিশ্চিন্ত রয়েছেন? যবনের হাতে মেবার রাজ্য ছারখার 
হুবে, পবিত্র রাঁজপুতকুলললনাঁর জীবন কলঙ্কিত হবে--কোন্‌ প্রাণে আপনি 
তা” সহ করবেন? পুর্বপুরুষগণের পবিত্র কীতি যদ্দি অক্ষুগ্ন রাখতে না 
পারবেন, তবে পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনার 
রাঁজো ধিক, এশ্বর্ষে ধিক, কুলগৌরবে ধিক ।” সর্গীরের এত তেদম্থিনী 
বন্তৃতাও রাণার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করল না। সদ্রার অস্থির 
উত্তেজনায় শিলাখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে, সভাগৃহের ভিত্তিস্কিত মুকুরে প্রচণ্ড বেগে 
নিক্ষেপ করলেন। মুকুরখানি চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। তাতেই তিনি ক্ষাস্ত 
হলেন না। অমরসিংহের দক্ষিণ বাহু ধারণ করে চন্দাবৎ সদর সিংহাসন 
থেকে তাকে নামিয়ে আনলেন এবং সদর্ণরদের সম্বোধন করে বললেন-_ 
“সদর্খরগণ। প্রতাপের পুত্রকে কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করতে এখনই যুদ্ধযাত্রা 
কর।? 

চন্দাবতের আচরণে রাণা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁকে অপমা'নকারী, রাঁজদ্রোহী 
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প্রভৃতি নানা কটু ভাষায় ভন! করতে লাঁগলেন। চন্দাবৎ সে কথায় 
কর্ণপাত করলেন না। স্ণীরগণ পরম সন্তষ্ট । রাণাকে নিয়ে সদলবলে তারা 
যদ্ধযাত্রা করলেন। জগন্নাথদেবের মন্দির পর্যস্ত গিয়েই রাণা নিজের 
নির্দ্ধিতা ও অপরাধ বুঝতে পারলেন এবং চন্দাবং কৃষ্ণের শত শত প্রশংসাবাদ 
করতে লাঁগলেন। দেবীরক্ষেত্রের ঘোরযুদ্ধে (১৬*৮ খুঃ) প্রতাপের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র জয়লাভ করে সগৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসলেন । জাহাঙ্গীর 
পরাজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত নিরুৎ্সাহ হননি । এক বছর পরেই 
১৬০৯ খৃঃ ( ১৬৬৬ অবের ফাল্গুন মাসে ) তিনি সেনাপতি আবদুল্লার অধীনে, 
মেবারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। 'ব্রণপুর নামক 
গিরিপথে তুমুল যুদ্ধ হ'ল এবং এবারেও মোগলবাহিনী পরাজিত হল। এই 
যুদ্ধে দেবগডের ছুদো সঙ্গাবৎ, নারায়ণদাস, স্থ্যমল্প, এশকর্ম, পুর্ণমল্ল রাঠোর 
হরিদাস, সদ্রিপতি ঝালা স্পৎ, কহিরদাঁস কচ্ছবাঁহঃ টৈদলার চৌহান কেশব- 
দাঁস, মুকুন্দদাস রাঠোর ও জয়মলেণট প্রভৃতি বীর প্রাণ বিপজ'ন দিয়েছিলেন । 

ছু” ছু'বার পরাজিত হওয়ার পরে জাহাঙ্গীর মেবারকে জন্দ করবার জন্য 
নৃতন কৌশল অবলম্বন করলেন। রাঁজপুত-কুলাঙ্গার সাগরজীকে সম্রাট 
চিতোবের ধ্বংসাঁবশেষের উপর রাণ! নাম দ্রিয়ে অভিষেক করলেন । চিতোরের 
ধবংসরাশির মধ্যে একদল মোগল সেনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে নৃতন রাণা £ ৭স্ব 
করতে লাগলেন । কিন্তু জাহাঙ্গীর যে উদ্দেশ্টে সাগরজীকে রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। .মবারবাঁপীর] অমরসিংহের পক্ষ 
পরিত্যাগ করে সাগরের নিকট উপস্থিত হল না। বরং তার নাম শোনামাত্র 
সকলে স্বণায় মুখভঙ্গী করত। এইভাবে সাত বৎসর অতীত হু'ল। শ্বজাতির 
দ্ণা ও বিদ্বেষবিষ পাঁন করে তাপ দেহমন জর্জরিত। “চিন্তার 
বিষর্ংশনে তিনি প্রগীডিত হইতে লাগিলেন । কক্ষমধ্যে শাস্তিম্থখ নাই» 
হৃদয়মন অধীর হইয়! উঠে। এক একবার তিনি সমুচ্চ গগনভেদী অট্রালিকার 
ছাদে উখিত হইতেন, চিতোরের গৌরবস্তস্ত দেখিয়। পুর্বপুরুষগণের গৌরবের 
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কথা স্মরণ হইতে অমনি নিঃসংজ্জের স্ায় বপিয়! পড়িতেন, চারিদিক শৃন্যময় 
বলিয়া বোধ হইত, জগৎসংসাঁর তাহার নিকট ভীষণ নরককুপ বলিয়া 


প্রতীয়মান হইত, তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিয়! পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করিতেন। *চিস্তার বিভীষিকায় প্রগীড়িত হইয়া সাগরজী ক্রমে ক্রমে 


উন্নত্ব প্রায় হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রিকালে একাকী কক্ষমধ্যে বসিয়া 
তিনি চিস্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন সহসা এক ভীমকায় ভৈরবমুতি তাহার 
সম্মথে আবিভূতি হইল; গভীর নৈশ নিস্তব্ূত। ভঙ্গ করিয়৷ গভীরস্বরে সেই 
মুতি বলিয়! উঠি্-_নরাঁধম । রাঁজপুত-কুলাঙ্গার ! শীঘ্র এপাপরাজ্য হইতে 
প্রস্থান কর। নতুবা তোর মঙ্গলের আশা নেই।” (রাজস্ান__বন্থমতী 
কাধালয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) 

ভৈরবের ভৈরবমৃতি দেখেই হোক অথবা যে কারণেই হোক, সাগরজী 
আর চিতোরে থাকতে পারলেন না? প্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে আহ্বান করে 
তনি চিতোরের রাজ্যভার তাঁকে অর্পণ করলেন এবং বিজন স্বন্দপর্বতের 
উচ্চতম শূঙ্গে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। শৈলশৃঙ্গেও সাগরজী 
শাস্তি পেলেন না। পুনরায় তিনি দিলীশ্বরের কাছে উপস্চিত হলেন । সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের তিরক্কারবাক্যে তিনি আরো মর্মাহত হলেন এবং সভাস্থলেই 
বক্ষে তীক্ষ ছুরিকা বিদ্ধ করে আত্মহত্যা তথা প্রায়শ্চিত্ত করলেন।* ( এই 
সাগরজীরই কুলাঙ্গার পুত্র-_-মহাব্বৎ খা_জাহাঙীরের স্মগ্রসিদ্ধ দুঃসাহসী 
সেনাপতি ) 

চিতোর নগরী ফিরে পেয়ে অমরসিংহ আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন । তখন 
মেবারের প্রায় আশীটি হুর্গ ও নগর তার অধিকারে । পার্বত্য প্রদেশের ছুগম 
দুর্গের উপরে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি চিতোরের প্রণষ্ট সৌন্দর্ষের পুনরুদ্ধারে 
মনোনিবেশ করলেন । গ্রতাপসিংহের ভবিষ্যদবাণী ফলতেও দেরী হল না। 
সতাট জাঙ্থাঙ্গীর আবার মেবারের বিরুদ্ধে সৈম্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। 
সংবাদ পেয়ে অমরসিংহও সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং যুদ্ধের জন্য গ্রস্ত হলেন। 
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কিন্তু সমন্যা উপ্থিত হুল সেনাদলের হছিরোল চালনার ( সম্মুখভাগ রক্ষণ ) 
ক্ষমতা নিয়ে । শাক্তবং ও চন্দাবৎ_-দুই প্রতিদ্বন্দী দল। শত্রু সৈন্য আসছে 
অথচ ছুই দলের মধ্যে মহাঁকলহ-মহাঁসমস্যাঁউ বটে। সমন্তা সমাধান করতে 
অমরসিংহ বললেন _“সর্বাগ্রে যে দল অস্তলাদূর্গে প্রবেশ করতে পারবে, 
ঠিরোল রক্ষার ভার সেই দলেরই হস্তে অপিত হবে ।” ক্ষন্বরভাবে সমস্যার 
সমাধান ঘটল _চন্দাবংগণ অন্তলা দুর্গ জয় করে হিরোল চালনার গৌরব 
অর্জন করলেন। অমরলিংহ টসন্তবাহিনী নিয়ে আবাবলীব ছারম্বরূপ 'ক্ষেমনর?- 
নামক গি“রপথে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করুলেন ( ১৬১১ খৃঃ)। এই 
যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের অন্ততম পুত্র পরঙেজ ছিলেন সেনানী। রাজপুতদের 
তুর্বার আক্রমণের মুখে মোগল সৈন্য পলায়ণ করতে বাধ্য হল। পরভেজও 
অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন । জাহাঙ্গীরের ক্রোধের মাত্রা আরো 
বেডে গেল। এবা; তিনি পরভেজের পুত্রকে সেনানী পদে বরণ করলেন 
এবং মহাবীর মহাব্বৎ খাকেও তাঁর সঙ্গে পাঠালেন । এ যুদ্ধেও সম্রাট বাহিনী 
পরাজিত হল। *এমনি ক'রে প্রতাপপুত্র অমরমিংহ “সগুনশবার' মোগলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন । 


কিন্ত জাহাঙ্গীর মেবারের দর্প চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর । "্নরায় ভিনি 
সমরায়োজন করলেন এবং অন্যতম পুত্র ক্ষুরমকে (পরে শাজাহান মেবারের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন (১৬১৩ )। বীরত্বে, সাহসে ও বিক্রাম ক্ষুরম ছিলেন 
পর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁর দুধর্ষ আক্রমণ মবারের কাহে এক মহা| সমন্যা কুপেই 
দেখা দিল । 

“কোষাগার অথশূন্ত, দুর্গ সৈন্যশূন্য, অস্ত্রাগার অস্ত্শূন্ত 1” তব্‌ ০মবারের 
আবাল-বুদ্ব-বণিতা সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ৰ--জীবন থাকতে মেবারভূমি যবনের 
হাতে তুলে দেবেন না । সকলে দলে দলে এসে অমরসিংহের কাছে উপস্থিত 
হলেন। ক্ষমতান্ুলারে অর্থ সংগ্রহ করে রঃ-কাষে পাঠাতে লালেন। 
বারাঙ্গনারা নিজ নিজ বসনভূষণ বিক্রয় করলেন । বণিকরা উদ্বৃতত অর্থরাশির 


৪১০ নাট্যপাহিত্যের আলোচনা ও নাঁটকবিচাঁর 


অধিকাংশই রাজকোষে দান করলেন। দেঁখতে দেখতে রাজকোষ অর্থে পুর্ণ 
হয়ে উঠল। যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্শস্ত্াদি প্রত্তত হ'ল। রাণা অমরসিংহ 
মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু 'ষে বিজয়বৈজয়স্তী বহুকাল পর্যস্ত 
গিহলোট রাজগণের মন্তকোপরি বিরাজ করিত, কীরকেশরী বাপ্নার বংশধর 
ভিন্ন আর কেহ কখন যে বিজয় কেতন মন্তকোপরি সমুগ্ধত করিতে সমর্থ হন 
নাই, আজ জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান ক্ষুরমের সম্মুখে তাহা অবনত হইয়া 
পড়িল। জাহাঙ্গীরের আত্ম কাহিনীতে এই পতনের কাহিনী সুন্দর ভাবে 
বণিত আছে। তা'তে দেখা যায়_“রাণাও অধীনতা স্বীকারে সম্মত 
আছেন ।-**." রাঁণা হতাশ হইয়া শূপকর্ণ ও হরিদাস ঝাল! নামক ঢইটি 
সর্দীরকে ক্ষুরমের নিকট প্রেরণ করেন।* সর্দারছয়ের মুখেই প্রকাশ পায় 
রাণ] বুদ্ধ, স্বয়ং আমার নিকট থাকিতে পারিবেন না, তজ্জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা 
করিয়াছেন, তীহার পুত্র কর্ণ আমার সম্মুখ উপস্থিত থাকিয়া যথাযথ নিয়ম 
প্রতিপালন করিবেন :.. পুত্রের নিকটও বলিয়া পাঠাইলাম, রাণা সম্মানের 
পাত্র, কোন প্রকারে যেন তাহার সম্মীনের ত্রুটি ন। হয়, তীঙ্কার ইচ্ডাঙ্গসাঁরেই 
যেন সকল বন্দোবস্ত কর] হয়।” এই প্রথম মেবারের উচ্চ শির মোগলের 
পায়ে অবনত হ'ল। 

টড বর্ণিত এই কাহিনীকে ভিত্তি করেই নাট্যকার মেবার পতন নাটকের 
পুত” রচন1 করেছেন । এই কাহিনীতে যে এতিহাসিক তথা বা মর্ষ (59101 
0£151500:% ) প্রকাশ পেয়েছে 1 এই যে কে) অমরসিংহ প্রত।পের অস্তিম 
মৃহর্তের আদেশ এবং বংশগৌরবের মহিমা রক্ষা করতে ইতস্ততঃ করলেও 
অটলগ্রতিজ্ঞ সর্দারদের স্বদেশপ্রাতির ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত 
মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । (খ) একাধিকবার 
তিনি মোগল শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন এবং প্রতাপসিংহের পুত্রের 
উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিলেন । গে) সগরসিংহকে চিতোরের রাণার পদে 
অধিষ্ঠিত করে এবং মেবারে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে কাট] দিয়ে কাটা! তোলার কৌশল 


ইতিহাস ও এঁতিহাঁসিক নাটক ও মেবার পতন ৪১১ 


প্রয়োগে জাহাঙ্গীর সিদ্ধকাঁম হননি । সগরপসিংহ মেবারবাশীর কাছে ত্বণা ছাড়! 
আর কিছুই পাননি। অন্ুতাপে দগ্ধ হয়ে শেষ পর্যস্ত তিনি আত্মহত্যা করে 
প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। (ঘ) মোগল সম্রাট মেবারের যত বড় শক্র ছিলেন, 
মেবারের তার চেয়েও বড় শক্র ছিল সেই সব রাজপুত বংশ যারা আগেই 
মোগলের কাছে মস্তক ও বংশ গৌরব দুটোই বিক্রয় করেছিল ; এমন কি কন্তা 
দান করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই সব প্রসার্দলোভী ধর্ম- 
ত্যাগীর দল যার রাজপুত অভিমানকে- হিন্দু অভিমানকে--সমূলে বিনাশ 
করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। গজনিংহ, মহাঁব্বৎ খ প্রভৃতি তার্দেরই 
প্রতিনিধি । গজসিংহ মারবারের অধিপতি এবং জাতিতে হিন্দু হয়েও পাঁতিতে 
মুনলমান আর মহাঁব্বং খ1 ছিল (টডের মতে )--সগরসিংহের ধর্মত্যাগী 
সম্তান। জাতিতে রাঁজপুত হয়েও ধর্মে মুসলমান। (ড) শেষ সংগ্রামে 
মেবারের আবাল-বৃদ্ববণিত। আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং 
প্রত্যেক শ্রেণীর লোক-স্ত্রী পুরুষ নিবিষেশে-__যথাসাধ্য অর্থ ও শ্রম দান 
করেছিল । 

এই মুল তথ্য সম্থন্ধে পরবর্তী ইতিহাসে নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া 
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5 €1001520.., ” (পৃঃ ১৬১ / এই বুস্তাম্ত থেকেও জানা যায়-_ 
(ক) মেবার একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিল (খ) পরভেজ, মহা খা, 
আবদুল্ল। খা, রাজ। বন্থু, ক্ষুরম প্রশ্ভৃতির অধীনে বার বার অভিযান চালনা 
করা হয়েছিল (গ) অমরপিংহ অমাত্য বা সর্দারদের প্ররোচনাতেই যুদ্ধ 
করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । (ঘ) ক্ষুরমের হন্তে রাণ। পরাজিত হয়ে:লেন 
এবং সম্মানজনক সর্তে বশত ত্বীকার করেছিপেন। (৩) মেবার আক্রমণে 


3১৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1*ও নাটকবিচার 


অন্যান্ত রাঁজপুত বংশের রাজাদের কেউ কেউ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৈম্তবাহিনীর 
সঙ্গে থাকতেন। (চ) গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীর প্রতাপগিংহের 
ভ্রাতা সাগরসিংহকে চিতোরের রাণ! পর্দে অভিষিক্ত করেছিলেন । কিন্তু উদ্দেশ্য 
পিদ্ধ হয়নি। 

স্বতরাং বলা যেতে প্রারে_মেবার পতন” নাটকে ইতিহাসের মূল 
কাঁঠোমো বা মর্ম প্রায় ঠিকই আছে। সামস্তপতি চন্দাবৎ-এর স্থলে শালুম্বপতি 
গোবিন্দসিংহ “একখানি পিত্ল খণ্ড উঠাইয়! কক্ষস্ত একখানি বৃহৎ আয়নায় 
ছুডিয়” মারলে এবং প্লাণাকে হাত ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলে, 
অথব। ৈন্যাধ্যক্ষের অধীনস্থ কর্মচারীদের নাম একটু এদিক-ওদিক হলে, 
অথবা উড-মন্থনরণে মহাবহ খাঁকে সাগরপসি"হের পুত্র ব'লে এবং গোবিন্দ- 
সিংহের জামাত। বলে কল্পনা করলে ইতিহাসের মর্মে তেমন মাঁবাত্মক আঘাত 
লাগে না। অবশ, গোবিন্দসিংহের কন্তা “কল্যাণী” অমরসিংহেপ কন্তা 
“মনসী” এবং সাগরসি'হেব কন্যা “সত্যবতী” অগ্তিত্বেব দিক থেকে আপত্তিকর 
না হ'লেও এবং ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্বময হ'লেও, বান্তব চপ 
হিনাবে লঘু হ'য়ে পভায়, এতিহানিক পরিমগুলেগ প্রত্যাশিত বাস্তবতাকে 
তথা গুরুত্বকে আপত্তিকর মাত্রায় হাঁস ক'রে দিযেছে। কল্যাণীকে পতিব্রতা করা 
মানসীকে বিশ্বপ্রেমে-মাত্মহার। কর এবং সত্যবতীকে ব্বদেশগ্রেমে মবস্বত্যাগী 
করার স্বাধীনতা নাট্যকারের অবশ্তই আছে, কিন্তু স্বাধীনতা যেখানে অপংযমে 
পরিণত হয় সেখানেই ক্ষতিকর, ব্যক্তি স্থগ্রি করতে নিছক ভাবের প্রতীক 
হ্ষ্টি করলে- অর্থাৎ দ্েশকা'ল নিরপেক্ষ ও মাত্রাহীন চরিত্র স্টি করলে স্ট্টির 
সামগ্রিক ওুচিত্য ব্যাহত হয়। তাঁ'ই বলে কল্পনামাত্রই দোষে নয়-_ 
বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। গোবিন্দসিংহের মত জাতাযভিমানী চরিজ্র, যিনি 
্ব্গীয় মহারাঁণা প্রতাপসিংহের পার্খে দাড়িয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ করেছেন-_ 
তিনি যদি মেবারের পতনে আগে মহাখৎ খাঁকে ছন্দযুদ্ধে আহবান করতে 
মহাবতের শিবিরে উপস্থিত হন এবং রাজপুত-কুলাঙ্গার কোন গজসিংহের 


ইতিহাপ ও এতিহাসিক নাটক ও মেবাঁর পতন ৪১৫ 


গুলিতে নিহত হন তাহলে ইতিহাসের মর্ম আহত না হয়ে, বেশী করেই 
প্রকাশিত হয়। তেমনি প্রকাশিত হয় যখন রাণ। অমরসিংহ মহাবৎ খর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং যে মহাবৎ খায়ের দল মেবার ধ্বংস করেছে তার 
হাতে তরবাঁরি তুলে দিয়ে বলেন-_“এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা 
প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন_-দেখে৷ ধেন তার 
অপমান না হয়।” আমি তার অপমান করেছি । সে অপমান আমার রক্তে 
ধৌত হয়ে যাক” এবং শেষ পর্যন্ত মহাঁবখণকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন। 
এই ঢ'টি ঘটন। ইতিহাপকে আচ্ছন্ন করেনি, বরং ইতিহাসের মর্মটিকে 
উদ্যাটিতই করেছে_ইতিহ!স যা" আভাষে বলেছে, শাট্যকার তা" উচ্চ 
ভাষায় বলেছেন । "্মাপাত দৃষ্টিতে দেখলে মেবারের যুদ্ধ মোগলেরই বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে, মেবারের যুদ্ধ পাজপুতের বিরদ্ধে 
পাজপুতদেরই যুদ্ধ_ ঠাইয়ে ভাইয়ে মুদ্ধ_অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাঁবৎ খাঁরই 
ুদ্ধ। ক্ষুরম-চালিত বিশ হাঁজার সৈন্যের অভিযান, মেবারের পতনের শেষ 
নিমন্ত কাপণ বটে» কি্ক আসল কাঁপণ_ মোগল পদ্দানত রাজপুত রাজাদের 
কুটিন চক্রান্ত, মহাবত্খার মত মহাবীর যোদ্ধার উদ্ধত আক্রমণ। এই 
তো ইতিহাসের মর্ম বা আত্মা । নাট্যকার এই মর্মকেই বাক্ত করেছেন__ 
ইতিহাসের ুম্দ্র দেহটিকে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই- দেনাপতি 
মহাঁবৎ খা মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটকে পত্র লিখেছেন) 
তাই সাহাঁজাদদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন”__এই কল্পনা এবং গোবিন্দ- 
সিংহের এবং অমরপিংহের শেষ আচরণ ইতিহামের প্রতিকূল কল্পনা হয়নি। 
তবে, তিন পিংহের তিন কন্যা ভাবাবেগে এবং আচরণে আর একটু সংযত 
হ'লে এতিহাসিক ভাবস্তদ্ধি নথা বস্তবতার গুরুত্ব যে আরে বৃদ্ধি পেত মে 


বিষয়ে কোন মন্দেহ নেই। 


৪১৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


রৃত্ত-পরিকল্পন। 


মেবার-পতন নাটকের বিষয়বস্ত নির্বাচনের ব্যাপারে যে প্রেরণা কাজ 
করেছিল, নে সম্বন্ধে আগেই পামান্তভাবে আলোচনা! করা হয়েছে । এখানে 
সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে ছু* একটা কথা বলে নিতে চাই। জাতীয় জীবনে 
উদ্দীপন। স্থষ্টি করা মু উদ্দেশ্য হ'লেও, এই নাটকের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল-_ 
মবার-পতন উপলক্ষ্য ক'রে জাতীয় ছুর্বলতাপ এবং পরাধীনতার মূল কারণ 
বিশ্লেষণ করা-জাতিকে আত্মশমালোচনার় প্রবৃত্ত করা, -জাতির ক্ষুদ্রতা, 
বদ্ধতা, ভ্রাতৃপ্রোহিতা, বিজাতাবদেষ--প্রাণহীন আচরণে কঙ্কাল উপামন। 
প্রভৃতি মন্তুত্ত্ববিরৌধী দোষগুলির অর্থাৎ পতনের কাবণগুলিব উপর 
আলোকপাঁত করা, এবং সঙ্গে লঙ্গে জাতির কাছে পুনরুজ্জীবনের ও প্রকৃত 
মুক্তির পথ-_“হতাশাময় বর্তমান” থেকে মুক্তির উপরে নির্দেশ করা। 
মেবাঁর-পত্নের নাট্যকার একাধারে মেবারের মত একট মহাজাতির পতনের 
কাঁরণ এবং উত্থানের উপায় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয় 
চেতনার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মুক্তির ডন্য প্যাগুলও। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জাতির 
অসহিঞ্ণুতা যখন মুক্তির'উপায় হিসাবে নিজাতি াছেষের ও হিংসার সহজ 
পথ খুঁজে নেওয়ার ধিকে ঝুঁকেছিল -আত্মশুদ্বির দুঃসাধ্য সাধনাব প্রকৃত পথে 
না এগিয়ে সন্তাঁয় কিন্তিমাৎ করবার চেষ্টা করছিল, তখন নাট্যকার 
এবং সমসাময়িক বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জাতির কাছে আত্ম-সমালোচনার এবং 
আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন । তারা বলতে চেয়েছিলেন_- “জাতীয় 
উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়..." জাতীয় উন্নতির পথ 
আঁলিজনের মধ্য দিয়ে******** নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে... **. 
স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্বাণ প্রদীপ কোলে ধরে চিরজীবন 
হাহাকার করলেও কিছু হবে না।” তীার। বলতে চয়েছিলেন_ কোন 


মেবার পতন ৪১৭ 


জাতির পতন হুঠাৎ এবং একদিনে হয় না, জাতির পতন আরম হয় সেদিন 
থেকেই, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলে, যেদিন 
থেকে সে স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, জাতির জীবন-ন্রোত বন্ধ হয়ে 
যায় এবং সেই বদ্ধজালাঁয় নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবি্ছেষ 
প্রভৃতি কীট বংশ বিস্তার করতে থাকে-ধর্মের আসনে প্রাণহীন আচারের 
কঙ্কাল তথা পাঁপকে বসিয়ে পুজা করে। তীরা বলতে চেয়েছিলেন-_-যখন 
একট জাতি যায়-সে নিজের দৌঁষেই যায়-__*** যখন জাত নিজৰ 
হয়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে আর--বিভীষণ তার ঘরে ঘরে 
জন্মায় ।”__-এই দোষ থেকে জাতিকে মুক্ত না ক'রলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
জয়লাভ কর] অনভ্ভব। যেখানে ব্যক্তির মন সাম্প্রদায়িক চেতশীার উধ্বে” 
উঠে, জাতীয়-চেতনার উদ্বার আকাশে এক হ'তে পারে না, ধর্মীয় আচার- 
বিচারকে মন্ধত্যত্বের উপরে স্থান দিতে কুন্তিত হয় না, সেখানে সংঘবদ্ধ 
গ্রামের সংকল্প শূন্ঠে সৌধ নির্মাণেরই সমান। যেখানে ভাইয়ে তাইয়ে 
বিবাদ, সেখানে ষেই অধম জাতিকে রক্ষা করবে কে? যেখানে একজন 
বিধর্মী শত তগপস্তায় হিন্দু হ'তে পারে না, যেখানে ধর্ম ও জাতিকে এক ক'রে 
দেখ! হয়, সেখানে হিন্দু-মুললমাঁন নিবিশেষে এক জাতি গঠন-_ ত1 জাতীয় 
সংহতি হবে কি করে? ফাকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় নাং ও ন|। 
এই মহাব্যাধির প্রতিকারকল্লে এর ষে বিধান দিয়েছিলেন--তা আমুল 
--আরোগ্য বিধান--নবধর্মের বিধান-বিশ্বপ্রেমের বিধান-_বিশ্বমানবতা 
বোধের বিধান--তাঁর সারমর্য আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, 
মন্ুষ্যকে, মহুষ্তত্বকে ভালবামতে শিথতে হবে । মনুষ্যত্ব জাগলে আর তাদের 
নিজের কিছুই করতে হবে নাঁ। ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের 
ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে ।” যেদিন*এ জাতি আবার মাহ হবে" 
যেদিন “তার! এই অথর্ব আাচারের ক্রীতদাস ন1 হুস্য় নিজেরা আবার ভাবতে 
শিখবে ; বেদ্দিন ভার্দের অস্তরে আবার ভাবের শ্রোত বইবে, যেদ্দিন তার! ঘা 
হখ 


৪১৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


উচিত কর্তব্য বিবেচন! করবে নির্ভয়ে তাই করে ধাবে, কারে প্রশংসার 
অপেক্ষা রাখবে না, কারে জ্কুটির দিকে ভ্রক্ষেপ করবে না । যেদিন তারা 
যুগজার্ণ পুথি ফেলে দিয়ে_-নব ধর্মকে বরণ কর্ষে।” সেদিন পরাধীনতার 
নগপাশ আপন। থেকেই খসে পড়ে ষাবে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কেউ ঠেকিয়ে রাঁখতে 
পারবে না। এই দিক থেকে হিসাব করে মনুত্তত্ব উদ্বোধনের প্রয়োজন এর! 
এত বেশী করে উপলব্ধি করেছিলেন যে মন্থত্তত্বকেই ধর্ষের আসনে বসিয়ে পুজা 
দিতে বিধান দিয়েছিলেন। এমন কি আপাত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করতেও 
ইতস্ততঃ করেননি । যে স্বাধীনতালাভের ব্যাকুলতায় এত কথা, জাতীয় 
চেতন! উদ্দীপিত করার এত প্রয়াস, সেই বন্থকাম্য স্বাধীনতা বা জাতীয়ত্বকে 
প্যস্ত ধিক্কার দিতে কুণ্তিত হননি-_বলতে চেয়েছিলেন “যেমন স্বার্থের চাইতে 
জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মন্ম্তত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি 
মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মন্থস্তাত্বের মহাঁসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। 
দেশ স্বাধীনত। ডুবে যাক__এ জাতি আবাঁর মান্গুষ হোক।” এই নিরপেক্ষ 
মনুষ্যত্ব-চর্চার এই আবেগ । জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কতখানি সঙ্গত 
বা অসঙ্গত সে বিচারে এখানে প্রবেশ করে লাভ নেই, এখানে এটাই লক্ষণীয় 
যে তখন মনুষ্যত্বের মহুত্তর আদর্শকেই শরণ্য বলে-_মুক্তির যথার্থ উপায় 
হিসাবে, গ্রহণ করবার জন্য আবেদন কর] হয়েছিল। তীাদ্দের শেষ আবেদন-_ 
“স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক, আবার তোর] মানুষ হ”"। তাদের কাছে মুক্তির 
বা স্বাধীনতা লাভের সমস্যা শেষ পধস্ত “মানুষ হওয়ার” সমস্ত] রূপেই প্রতিভাত 
হয়েছিল__তীর মনে করেছিলেন “মানুষ হ*লেই-_-"শক্র মিত্রজ্ঞান তুলে 
গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জন ক'রে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে 
ধৌত ক'রে দিয়ে মানব হতে পারলেই, সব সমশ্তার সমাধান হয়ে 
ষাবে। 

এই ধারণাগুলি নাট্যকারের মনে ছিল এবং প্রকাশ পাওয়ার ভন্য 
স্থযোগের অপেক্ষা করছিল। “মেবার-পতন' কাহিনীটিকে ছ্তিনি উপযুক্ত 


মেবার পতন ৪১৯ 


“মাধ্যম* বা বিষয় (0৮1০০৮৮৬ 0০-:6190৬) বলে মনে করেছিলেন এবং 
নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে একাধিক উপবৃত্সমন্বিত বৃত্তের 
পরিকল্পনা করেছিলেন । আগেই উল্লেখ করেছি, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল 
একাধারে মেবারের পতনের কারণ এবং পুনরুখানের উপায় নির্দেশ কর]; 
আর এ কথাঁও বলেছি ষে পতনের কারণ নাট্যকারের মতে-_ক্ুত্রেতা, 
ভ্রাতৃবিরোঁধ, জাঁতিবিদ্বেষ-_ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ ( হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ ) 
এক কথায় "মানুষ হওয়।”। একদিকে মনুয্ত্বহীন হ'য়েই ষেমন বহু রাজপুত 
মোগলের দ্বাস হায়, বংশমানের বিনিময়ে, স্বাধীনতার বিনিময়ে, প্রাণটুকু রক্ষা 
করতে চেষ্টা করেন্ছি্দ, অন্যদিকে মনুত্তত্বহীনতার জন্যই, ধর্মীন্ধতার জন্যই 
মেবার তার বীর সন্তানদের অনেককে জাতিচ্যুত ক'রে দ্বণা ও অবজ্ঞা দিয়ে 
শত্রুপক্ষে ঠেলে দিয়েছিল-_-ধর্মত্যাগীকে জাতিচ্যুত করে শত্রুপক্ষের শক্তি 
বৃদ্ধি করেছিল। নাট্যকারের ধানণা--এই দৌষেই রাজপুত জাতির পতন 
ঘটেছিল-_“যখন একটা জাতি যায় সে নিজের দোষে যায়” এবং “ষে জাতির 
মধ্যে এত ক্ষুত্রতা সে জাতিকে ঈশ্বর রক্ষা করতে পারেন না, মানুষ তো 
ছার”_-যখন “ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, আর কে রক্ষা করে?” নাট্যকারের 
মতে মন্ধুম্যত্হীনতাই সব কিছুর মূল কারণ, জাতি “মানুষ” হলেই আবার 
ভার উত্থান ঘটবে এবং স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড়, জাতীয়ত্বের চেয়ে এনুত্ত্থ 
আরে! বড়। মোগলপদীনত রাঁজপুতের মন্ুয্যত্বহীনতা দেখানোর জন্ত 
নাট্যকার লগর সিংহ, গজসিংহ প্রভৃতি চরিত্র স্থটি করেছেন, ধর্মত্যাগী রাজপুতের 
প্রতিনিধি হিমাবে দাড় করেছেন মহাব্তখীকে--এবং তাকে দিয়ে “হিন্দুর... 
জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে” মেবার আক্রমণ করিয়েছেন, “ভাইয়ে 
ভাইয়ে” যুদ্ধের__ধর্মে ধর্মে যুদ্দের কল্পনাকে কাধ্যে পরিণত করেছেন। থে 
গ্রতিপান্চকে তিনি এদের আলম্বন করে উপস্থাপিত করেছেন তা রাণার 
মৃখেই ব্যক্ত হুয়েছে-_“ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে ত'ন নিজের সন্তান। মনে 
কুর তক্ষশীলা। মনে কর জয়ঠাদ। মনে ক্কর মানসিংহ আর শক্তসি 


৪২০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


আর সঙ্গে সঙ্গে দেখে! এই মহাবৎ খা আর গজসিংহকে 1৮...**"যখন জাত 
নিজ্জীব হয়ে পডে, যখন ব্যাধি প্রবল হয়ে উঠে, আর এই রকম «বিভীষণ” 
তার ঘরে ঘরে জন্মায়” । এদের মধ্যে গজসিংহ একনম্বরের বিভীষণ--তার 
স্দযে একটি তারও উচুস্থরে বাধা নেই । মহাবৎ খণ! এবং সগরসিংহ 
স্বার্থের নির্মোকে আবৃত হ'লেও তাদের হৃদয়ে উচ্চ প্রবৃত্তির ছু'একটি 
তার উচু স্থরে বধা আছে--হৃদয়ের অস্ততস্তম প্রদেশে জাতি-অভিমানের 
ফল্তুধাব] প্রবাহিত রয়েছে । মহাবৎ খশাীর মধ্যে জাতি-অভিমান একেবারে 
অরে নি, রাজপুতের গৌরবে দে গৌরব অন্ভব করে, গৌবব করে 
ৰলে-_-“আমি ধর্মে মুসলমান হলেও আমি জাতিতে এই রাজপুত” 
মহাবৎ খাঁকে দিয়ে নাট্যকার এক ঢিলে ছুই পাখী মারবার চেষ্টা 
করেছেন। ধর্মত্যাগী মহাবৎকে নাট্যকার ক্ষমা কবতে পারেন নি 
এবং_-অনেককে দিয়ে অনেক কড়। কথা শুনিযেছেন ৰটে, কিন্তু তাকে দিয়েই 
তিনি নতুন জাতিবোধের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ জাঁতি-চেতনার ধারণ প্রচার 
করতে চেষ্টা করেছেন, হিন্দুর সংকীর্ণ ধর্মভিত্তিক জাতি-চেতনার অর্থাৎ 
অনুদার সমাজবিধির সমালোচনা করেছেন । ধর্মত্যাগীকে যতদূর অপদস্থ 
করতে হয় বা ভৎসন। কর। দরকার নাট্যকার তা” করেছেন, কিন্তু ধর্মত্যাগীকে 
ৰা বিধর্মীকে যার। বিজাতি ব'লে ঘ্বণা করে এবং উপেক্ষার আঘাতে জাতির 
শত্রু ক'রে তোলে তাদের তান সমালোচনা করেছেন--মহাবতের কাছে 
ক্ষম। প্রার্থনা কবিয়েছেন। একাধারে পতনের কারণ এবং উথানের উপায় 
নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল বলেই মহাবতখণ সম্বন্ধে নাট্যকারের দোমনাঁভাব 
প্রকাশ পেয়েছে এবং ইতিহাস সম্মত উপসংহার যেখানে হওয়ার কথা সেখানে 
ন। হয়ে, অমর সিংহ ও মহাবতের ঘন্বযুদ্ধে, বাকযুদ্ধে, অলি-আসক্ফালনে এবং 
শেষ পর্যন্ত পারম্পরিক ক্ষমা প্রার্থনায় হয়েছে । ঘেবারের হিন্দু ও মুসলমান 
জাতি-অভিমানে আবার এক হয়েছে--আবার মানুষ হতে চেয়েছে। 
এই উপসংহার দেধে সহজেই* মনে হ'তে পারে যে--নাটকের ০০৫. 


মেবার পতন ৪২১ 


৪০81০) অমরসিংহ-মহাবৎ খাঁর বিবাদ পরিহার করা তথা বিশ্বপ্রেমে বা 
মন্ুষ্যত্তে উদ্নদ্ব হওয়া! এবং মেবার পতন নাটকের 1£০০6-1০৪৪ হয়ে 
াড়িয়েছে_-শ্বজন দেশ ডুবিয়া যাক_আবার তোরা মানুষ হ॥” 
এই “:০০৫-1৪৪, এবং 4০9০৫-8০600-কে প্রতিপার্দিত করার জন্তু 
নাট্যকার ছুটি পক্ষের ব! শিবিরের অধীনে ঘটন] সাজিয়ে বৃত্ত রচন1! করেছেন 
এবং পক্ষের বা শিবিরের মধ্যে এক বা একাধিক উপবৃত্ত কল্পনা করেছেন । 
পক্ষ ছুটি এখানে মোগল সাম্রাজ্য ও মেবার; মোগলের প্রতিনিধি সম্রাট 
জাহাঙ্গীর এবং মেবারের প্রতিনিধি রাণা অমরসিংহ। মোগল পক্ষে আছে 
সম্রাটের সৈন্তাধ্যক্ষগণ আর আছে-_রাঁজপুত কুলাঙ্গার গজসিংহ ও সগরসিংহ 
এবং সগরসিংহের পুত্র মে।গল খেশাপতি মহাবৎ খা। অন্যদিকে মেবারের 
পক্ষে আছে--গোবিন্দ সিংহ, সগর সিংহের কন্তা সত্যবতী, শঙ্কর, জয়মিংহ, 
কেশব প্রভৃতি রাজপুত সামস্তরা | আগেই বলেছি, জাতির ক্ষুদ্রতা ও 
দুর্বলতা দেখানোর জগ্ত নাট্যকার রাজপুতদের 'পকাংশকে মোগলের দাঁদ 
রূপে উপস্থাপিত করেছেন, একাঁংশকে ভীরু ও সন্ধিকামী করেছেন এবং 
একাংশকে অটলপ্রতিজ্ঞ দেশৈকপ্রাণ করে গড়েছেন ! যেবারের অন্তদ্বছের 
ও অন্তবিচ্ছেদের রূপটি*তুলে ধরার জন্য নাট্যকার সগরসিংহের প্র্রিবারটিকে 
বেছে নিয়েছেন। সগরমিংহ মোগলের কাছে আগগ্রবিক্রয় করে ন, তার 
পুত্রটি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ*করে আরে! একধাপ এগিয়ে গেছে_মহাবৎ খ" 
হয়ে মোগল সেনাপতি হয়েছে । অথা সেই মগরসিংহেরই কন্তা সত্যবতী 
দেশের জন্য সন্ন্যাসিনী__চাঁরণদের অধিনাঁয়িকা। নাট্যকার এই পরিবারটিকে 
মেবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেন নি। ষোলআনা-রাঁজপুত গোবিন্দ 
সিংহের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সুত্রে সংযুক্ত করে রেখেছেন, গোবিন্দ 
সিংহের কন্ত! “কল্যাণীকে মহাবতের পত্বীরপে কল্পনা! করেছেন। এই 
কল্পন। শুধু কাহিনীর জটিলতা! স্থপ্টির জন্যই করেছেন তা নয় এই কল্পনাহ্বার? 
নাটকের “:০০৫1098”--কে পরিপোষণ করেছেন । জাতি-ধর্মের সংকীর্ণভার 
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উচ্চে প্রেমের আমন, এই তত্বটিকে কল্যাণীর স্বামীর জন্ত আননদমক্ক 
আত্মোৎ্সর্গের ভিতর দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। হৃদয়ের মিলনকে 
জাতি-ধর্মের বাধ! দিয়ে ঠেকিয়ে ক্বাথতে যারা চায় তারা মনুয্যত্ব-বিরোধী 
কাজ করে, হৃদয়ের সহজযে।গে হিনু-মুসলমান মিলিত হোক-_সামাঁজিক 
মিলন ক্ষেত্র থেকে ধর্ের বাধা দূর হোঁক-_-এই বাণীটিই কল্যাণীর 
জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা! করেছেন। চেষ্টা! করেছেন__ প্রেমকে মহুষ্যত্ে 
ব্যাপ্ত করতে- বিশ্বগ্রেমে পরিণত করতে, তথা জাতি-ধর্মের গণ্তীর উর্ধে 


হদয়ের মিলনক্ষেত্র রচন] করতে । মনুষ্যত্বের বা বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পাঠ বা 
প্রচার করবার জন্ত নাট্যকার উত্তরসাধিকাঁও সৃষ্টি করেছেন; সে মানসী-- 


রাণা অমর সিংহের কন্তা। সে মনুষ্যত্বের ধ্যানে সমাহীতা, বিশ্বপ্রেষে 
আত্মহারা । নাটকের ঞ্রবা গীতি মানসীকে নাট্যকার অমরসিংহের পরিবারের 
মধ্যেই বা রাজপুরীতেই আবদ্ধা করে রাখে নি। আদর্শগতপ্রাণা হ'য়ে 
মানসী-_-গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়নিংহকে ভালবেসেছে-_অজ্ঞাতসারে প্রাগ 
দিয়েছে। এইভাবে নাট্যকার তিনটি সিংহ-পরিবার সম্স্ব-স্থত্র দিয়ে সংযুক্ত 
করে রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি চরিত্রকে মূলকার্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা 
পর্নোক্ষভাবে সম্বন্ধ করেছেন। কল্যাণী শুধুমাত্র পততিপ্রেমের আদর্শই নয়, 
কল্যাণী মহাবৎ খায়ের মেবার অভিযানের অন্ততম প্রেরণা হয়েছে । মানসী 
শুধু বিশ্বপ্রেমেরই চারণী নয়, মানসী নাটকের উপসংহারকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
অমরপিংহ ও মহাবৎখ'র উন্মুক্ত তরবারির মধ্যে উপস্থিত হয়ে, বিশ্বপ্রেমের 
মন্ত্রে ভয়ের আক্রোশ প্রশমিত করেছে__ধর্মে পৃথক হয়েও জাতিতে ধারা 
এক-_সেই মুসলমান মহাবতকে ও হিন্দু অমরসিংহকে “আলিঙ্গনাবদ্ধ” করেছে । 
মানসীর কণ্ঠেই নাট্যকার শুনিয়েছেন, শিথিয়েছেন- জাতীয় পরাধীনতা- 
শোকের সাত্বন! হত্যা নহে--এর সাস্বনা--“আবার মানুষ হওয়া” 

যে মূল ভাবকে ব্যক্ত করার জন্ত এরূপ বৃত্ত পরিকল্পিত হয়েছে তা 
সবিষ্তারেই বল! হয়েছে এবং এ কথাও বল! হয়েছে যে এই কারণেই মেবার 


মেবার পতন ইভ 


পতন ব্যাপারটির উপসংহার যেখানে প্রত্যাশিত ছিল সেখানে না হয়ে আরে! 
খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হয়েছে এবং তার জন্য ইতিহাসকেও একটু বেঁকিয়ে 
নিতে হয়েছে । অর্থাৎ মোগলের কাছে অমরসিংহের আত্মসমর্পণে নাটকের 
উপসংহার না| ঘটিয়ে, পতনের পরিশিষ্ট রচনা করে উত্থানের উপায়ের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ কর। হয়েছে__মহাঁবৎ খাঁর সঙ্গে অমর সিংহের সাক্ষাৎকার ও 
ন্যুদ্ধের উদ্যম এবং শেষপর্যস্ত উভয়ের ক্ষম! প্রার্থনা দেখানে। হয়েছে। 
এই পরিশিষ্ট পরিকল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা তথা রসনিম্পত্তি ব্যাহত 
হয়েছে কি না তা" অবশ্য বিচার্য বিষয়। এখানে শুধু বৃত্তের একাগ্রতা 
সম্বন্ধেই আলোচন। কর! হবে- রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হবে 
রসবিচার অধ্যায়ে । বুত্বের একাগ্রতা অক্ষু্ন থাকে সেখানেই যেখানে 
০০০-৫৭৪, বা 9:920156 হয় সুস্পষ্ট এবং উপযুক্ত £০০৮ ৪০6101-এ 
নাটকের উপসংহার ( লসনের মতে-__০11008% ) ঘটে। স্থতরাং একাগ্রতা 
আছে কি নেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হু'লে, প্রথমেই স্থির করতে হবে 
নাটকের মুখ্য প্রতিপাগ্তটি। এই নাটকের মৃথ্য প্রতিপাগ্ভ কি তা" নাটকের 
নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে, নাটকের মধ্যেও পাত্রপাত্রীদের কঠে 
ঘোঁধষিত হয়েছে। সিদ্ধাস্তবাঁক্যের আকারে বললে বলতে হবে--যে জাতির মধ্যে 
এত ক্ষুদ্রতা__ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যে জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে সংক. স্বার্থে 
মগ্ন, সেই জাতির পতন অনিবার্ঝ। এই প্রতিপাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই 
ঘে স্বাধীন রাজপুত জাতির শেষ প্রতিনিধি মেবার, রাজপুত রাজাদের ক্ষুত্রতা 
ও অন্তবিরোধের ফলেই-_মন্ুয্যত্বহীনতার জন্তই, মোগলের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করতে তথ] মাথা নত কণতে, শ্বাধানত৷ বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে । 
রাজপুত রাজাদের মন্থয্যত্বহীনতা৷ ও অস্তধিরোধের ফলে, রাজপুত জাতির 
স্বাধীনত। এবং তাঁর শেষ প্রতিনিধি মেবারের প্রতিরোধ শক্তি ও স্বাধীনতা -গর্ব 
নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই এঁতিহাঁসিক সত্যকে ব্যজ্জ করাই নাটকের উদ্দেশ্ত বটে 
কিন্ত অমর সিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা শ্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মেবার 
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পতন ব্যাপারটি শেষ না হওয়ায় অর্থাৎ কার্ধকে আরও খানিকটা টেনে নিয়ে 
যাঁওয়ায়__ছুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ষান নেওয়ার অপমান (মড়ার উপর 
থশাড়ার ঘা। বরণ করতে অমরসিংহের অসম্মতি, পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য 
ত্যাগ ক'রে বনবালে যাওয়ার লঙ্কল্প__স্মহাবং খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, মেবারের 
সঙ্গে সঙ্গে মেবারের রাণাকে শেষ করতে আহ্বান জানানো--শেষ পধস্ত শোকে 
ক্ষোভে মহাবৎ খ'কে ছন্বযুদ্ধে আহ্বান এবং মানসীর অন্থুপ্রেরণায় উভয়েরই 
( মহাঁবৎ-অমরসিংহ ) অস্ত্রত্যাগ ও ক্ষম] প্রার্থন। প্রভৃতি ব্যাপারে নাটকের 
উপসংহার ঘটায়, এবং বিশেষ ক'রে নতুন একট! ভাবের দ্বিকে লক্ষণীয় ঝেণাক 
পড়ায়-_যে দেশপ্রীতির অভাবের জন্য রাজপুত জাতির তথ মেবারের পতন 
সেই দেখপ্রেম জাতিপ্রেমকে ডূবিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রেম বা মনুষ্যত্বকে ভজন! করার 
জন্য আবেদন করায় (“স্বজন দেশ ডুবিয় যাক আবার তোর] মানুষ হ” ) এ 
কথা অবশ্ই মনে হতে পারে যে বৃত্তের একাগ্রতা ব্যাহত হয়েছে, নাট্যকার 
তাঁর মূলভাগ বা প্রতিপাদ্ধ থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে 
দেখলেই দেখা যাবে যে, মূলভাবের স্থরের সঙ্গে অন্তভাবের স্বর মিশলেও 
মূলভাব আচ্ছন্ন হমুনি এবং বৃত্তের একাগ্রতাও নষ্ট হয়ে যায় নি। “ন্বজন দেশ 
উুবিয়৷ যাক আবার তোর মানুষ হ” বা “গিয়াছে দেশ ছুঃখ নাই আবার তোর 
মাচ্ছষ হ*__ মেবার পতন জনিত মহাশোকের সাত্বনা বাক্য মাত্র। সাত্বনায় 
শোকের উপশম হয়, শোকের কারণ নষ্ট হয়না, এখানেও তা হয়নি । 
মানমীর সাম্বনা বাক্যে অমরনিংহ-মহাঁবৎ খা। “আলিঙ্গনাবন্ধ হয়েছে বটে, 
কিন্তু ষে মেবারের শব স্কদ্ধে করে শোকক্ষিপ্ত অমরসিংহ মহাবৎকে ঘন্দযুদধে 
আহ্বান করেছেন, তীর্দের আলিঙ্গনের ফলে সেই শব পুনজাঁবিত হয়ে 
উঠে নি। মেবার তার হারানো স্বাধীনত। ফিরে পায় নি ব৷ ভাইয়ে ভাইয়ে 
যেখানে বিবাদ সে জাতিকে কে রক্ষা করে ?_-এ প্রশ্নের গুরুত্বও নষ্ট 
হয়ে যায় নি বরং এই কথাটাই বেশী করে মনে হয় এই 'আলিঙ্গন' 
যুদ্ধের আগে হলে মেবারের এই শোচনীয় পতন ঘটত না। মেবারের 


মেবার পতন ৪২৫ 


শবের সম্মুখে দাড়িয়ে উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ের অপরাধকেই বড় 
করে তোলে। 

এই সম্পর্কেই আর একটা কথা-__মেবার পতন, বৃত্তের পরিণতি সম্বন্ধে একটি 
কথা বলতে চাই। আগে একাধিকবার বলেছি, মেবার-পতনের, প্রত্যাশিত 
উপসংহার বাঁ £০০৮-৪০০০০ মেবারের পরাজয়ে__অমরসিংহের আত্মসমর্পণে 
সন্ধিগ্রস্তাবে (সন্ধি যত সম্মানজনক হোক, সোনার শিকলের মতই বন্ধন 
মান্র) কিন্তু এই নাটকে মেবার-পতনে বৃত্তের পরিণতি সেখানে হয় নি, কাঁরণ 
বৃত্তের পরিকল্পনা সে ভাবে কর] হয় নি। মেবার-পতনের বৃত্তে মহাবৎখণই 
মেবার-পতনের প্রধান নিমিত্ত কারণ। মেবারকে ধ্বংস ক'রেছে--মেবারের 
প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট করেছে মহাবতখাই-_ক্ষরম এসে শুধু উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ 
করেছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের পরিণতিই--মেবার-পতন । তাঁই তো দেখা 
যায় (পঞ্চম অঙ্কেব প্রথম দৃশ্তে)_মেবার-পতনের পরেই যুদ্ধক্ষেত্রের 
মহাশ্মশানে দাড়িয়ে অমরমিংহ “মহাবৎখ1_-গপসিংহ* বলে বার বার 
চীৎকার করেছিলেন তাদের ডেকেছিলেন পরাজিত মেবারের রাণাকে শেষ 
করে দেওয়ার জন্য-_যারা মেবারকে ধ্বংস করেছে তাদেরই হাতে মরবার 
জন্ত । মেবারের শেষ বীর গোবিন্মসিংহও এই একই কারণে যহাবৎখণাকে 
ছ্বন্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, “রাণ? প্রতাপমিংহের পুত্র মৌগলের ০ লাম হবে, 
দেখবার আগে মরতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন তার হাতেই যে জামাই 
হয়েও পুত্রহস্তা- দেশের সন্তান হয়েও ষে পরের গোলাম (নিজের ) ধর্মের 
হয়েও যে মুসলমান-_রাজার ভাই হয়েও যে তার শত্রু ।” গোবিন্দ সিংহের 
মৃত্যু কামনা চরিতার্থ হয়েছে । অমরসিংহও মৃত্যু চান__ছূর্গের বাইরে গিয়ে 
সম্রাটের ফর্ষাণ নেওয়া, এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল। নাট্যকার এই 
অপমানের অপমৃত্যু থেকে অমরসিংহকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন-_ফর্মীণ 
নেওয়ার আগেই রাজ্যভার ত্যাগ করিষে”ছন বটে কিন্তু সম্ভাবতশ্ত 
চাকীভির্মরণাদতিরিচ্যতে-_+0817060. 50100 ৯020 ০80) 0621 


৪২৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


_রাণীও ডেকে পাঠিয়েছেন মহাবৎখাকে-_সম্পূর্ণ ধ্বংসকার্ধকে সম্পূর্ণ 
করতে, মেবারের সঙ্গে মেরারের রাণাকেও শেষ করতে । এই পরিকল্পনা 
মেবার-পতন-বৃত্তেরই  অতিম্বাভাবিক পরিণতি--সম্ভাব্য উপসংহার 
(95০0100072)। অতএব এই পরিশিষ্ট কল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা, ব্যাহত 
হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হয় নি। অর্থাৎ মানসীর দার্শনিক উচ্ছাসের ধাক্কায় 
নাটক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় নি। 

এই প্রলঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে-_নাটকের মূল কার্ধ ধারার অর্থাৎ 
রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে, সামাজিক ও দার্শনিক-তত্ব-বাহী উপধারা জুড়ে 
দিয়ে নাট্যকার একদিকে যেমন বৃত্তের জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধি করেছেন, 
অন্থদিকে তেমমি নাটকের ভাব বা মনন মূল্য বৃদ্ধি করেছেন; কিন্তু তত্বকে 
বহন করার জন্য তে সব পাত্রপাত্রী নির্বাচন ব৷ নির্মাণ করেছেন তাদের 
অতিরোমাপ্টিক অবাস্তব আচরণে বৃত্তের গুরুত্ব হানি ঘটেছে । যদিও বৃত 
পরিকল্পনা আসলে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, ঘটনাকে নান] স্ধিতে ব! 
পর্বে গুছিয়ে একট! কার্ধকে উপস্থাপিত করা- আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত একটা 
ঘটনা-_বৃত্ত বা কাহিনী তৈরি করা, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যেন তেন 
গ্রকারেণ একটা কাহিনী গডে তোলাই যথেষ্ট নয়, বৃত্তের সামগ্রিক গুরুত্ব 
প্রত্যেকটি পরিস্থিতির, পাত্রপাত্রীর প্রতিটি আচরণের ওঁচিত্যের উপর নির্ভর 
করে এবং উপবৃত্তের দুর্বলতায় প্রধান বৃত্তের গুরুত্ব হাস পায়, পারিপাশ্িক 
লঘুতা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের উপর ছায়া ফেলে-_গুরুত্বকে ক্ষুগ্ন করে । ভাবের 
বা তত্বের দার্শনিক গুরুত্ব যতই থাক, অন্থচিত চরিত্রের মুখে তা, ছোট মুখে 
বড় কথা'রই মতো হেয় হয়ে পড়ে। ভাবকে সুন্দর প্রতিরূপে ব্যক্ত করায় 
কল্পনাশক্তির মহিমা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ষে পরিকল্পনাশক্তির বলে রূপদক্ষ 
জীবন্তরূপ ত্ট্টি করেন, সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া ধায় না। এই নাটকের 
বৃত পরিকরনা্ধ নাট্যকার অনবগ্ধ নির্মাণকৌশল দেখাতে পারেন নি-_ 
এঁতিহাসিক নাটকে যে পরিমাণ বাম্তবিকতার মায়। থাকা উচিত সেই পরিমাণ 


মেবার পতন ৪২% 


মায়া (11105107) 0£ 1551165) ্ষ্টি করতে পারেন নি। ঘটনাবিষ্তান ও 
চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এই সিদ্ধাস্তের সত্যতা বুঝতে পার] ষাবে। 


ঘটনাবিষ্যাস বিশ্লেষণ : 
নাটকের মুল কার্ধ-_মেবারের নিরুদ্ধে মোগলবাহিনী কতৃক উপধু'পরি 


আক্রমণ, মেবারের প্রতিরোধ এবং শেষ যুদ্ধে মেবারের পতন ও পতনের 
প্রতিক্রিয়া । মূলকার্ধ যেখানে মেবারের পতন, সেখানে নাটকের আর্ত 
(880910107) অবশ্টই আক্রমণের স্থচন! দিয়েই হবে এবং নাটকের 
উপসংহার ঘটবে মেবার-পতনের প্রতিক্রিয়ায় । এই মূল কাধ্যধারাটিকে 
নাট্যকার পাচটি অঙ্কে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথম অঙ্কের উপস্থাপিত 
কার্ধ £_ (ক) মোগল সৈন্ত মেবার আক্রমণ করতে এসেছে (খ) রাণার ইচ্ছা 
সন্ধি করা_ যুদ্ধে অনিচ্ছা (গ) সন্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের 
প্রতিক্রিয়া (ঘ) গোবিন্দ সিংহের প্ররোচনায় রাণার যুদ্ধযাত্রা ও দেবার 
যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়গর্বে উদয়পুরে প্রবেশ । দ্বিতীয় অঙ্কের কার £_ 
(ক) মেবার আক্রমণ করার জন্য নৃতন মোগল সৈম্ত এসেছে (খ) রাণার 
নৈরাশ্ ও যুদ্ধে অনিচ্ছা-_সদ্ধির সংকল্প (গ) সত্যবতীর দেশভক্তির উদ্দীপনায় 
রাঁণার সন্বপ্প পরিবতিত-_রাঁণীর যুদ্ধপ্রত্রতি। (ঘ) মোগল সেনার পরাজয় 
(ড) পরাজয়ের পরে, আবার সাহাঞজজাদা৷ পরভেজের অধীনে “বারে ঠসন্ত 
প্রেরণ। তৃতীয় অঙ্কের কার্য :_ কে) মামস্তদ্বের বিজয়োল্লাম (খ) চিতোর 
দুর্গ অধিকার (বাহুবলে নয়, সগর সিংহের দ্রানে ) (গ) মহাবৎখার রাজপুত 
জাতি উচ্ছেদ করার, হিন্দুত্ব ধ্বংস করার সঙ্বল্ল (ঘ) পরভেজের পরাজয়ে 
জাহাঙ্গীরের উত্তেজনা (উ) আত্মহত্যা করে সগর সিংহের প্রায়শ্চিত্তবিধান। 
চতুর্থ অস্কের কার্য ;_(ক) মহাবৎ খাঁ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছেন 
নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছেন । (খ) প্রতিশোধের জন্থ অমর সিংহের 
ও গোবিন্দ সিংহের শেষ সম্ব্প (গ) অন্তান্ত সামস্তদের নিষেধ সত্বেও রাণার 
যুদ্ধ ঘোষণ! এবং যুদ্ধে পরাজয়। 


৪২৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


পঞ্চম অক্ষের কার্ধ £_ (ক) পরাজিত অমরসিংহের উন্মত্বকল্প প্রতিক্রিয়। 
মৃত্যুবরণের এঁকাস্তিক আকুলতা! (খ) ্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত 
দেখবার আগে গোব্ন্দসিংহও মরতে চান এবং চান বলেই মহাঁবৎ খাকে 
ছন্বধুদ্ধে আহ্বান জানান (গ) দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের 'ফর্মান” নিতে হবে 
বলে রাণ৷ পুত্রকে দিংহাননে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ কণেছেন (ঘ) রাণা 
অমরসিংহ মহাবৎ খাকে ডেকে পাঠান এবং মেবারের সঙ্গে মেবারের রাণাকেও 
শেষ করবার জন্য অনুরোধ করেন__-অনুরোধ রক্ষা! না করায় ঘন্বযুদ্ধে আহ্বান 


করেন--(ঙ) মানসী এসে ছু'জনকে নিরম্ত করে এবং উভয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ও 
ক্ষনা প্রার্থনা] ক'রে “আলিঙ্গনাবদ্ধ' হয়। নাটকের মূল কাধ এইটুকুই। 
বল! বাহুল্য, শুধু এই কার্য উপস্থাপন। করার জন্য যে বৃত্ত আবশ্যক তার খুব 
একটা] বড় জটিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু নাট্যকার মুল কার্ষের 
সমাস্তরালে একাধিক উপধারা স্থষ্টি করেছেন । এর ফলে নাটকের কাহিনীতে 
অভভূত জটিলতার কৃষ্টি হয়েছে । আগেই বলা হয়েছে, প্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠিত 
করতে “কল্যাণী'কে, দেশপ্রেমের মহিম। দেখাতে “সত্যবদ্তী'কে এবং প্রেমের, 
'বিশ্বপ্রেষের ও সেবাধর্মের মহিম। প্রচার করতে “মানসী'কে হৃষ্টি কর! হয়েছে । 


এদের ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থাপনা করতে গিয়ে নাট্যকার কল্যাণীকে 
গোবিন্দমিংহের কন্তারূপে এবং মহাবৎ খার পত্বীরূপে কল্পনা করেছেন, 
সত্যবতীকে সগরনিংহের কন্তারূপে এবং মাঁনসীকে অমরসিংছের কন্তারপে 
এবং অজয়সিংহের প্রণয়িণীরূপে কল্পনা! করেছেন । এইভাবে নাটকের বৃতটির 
মধ্যে একাধিক উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে । “কল্যাণী-মহাবৎ খা, “মানসী-অজয়, 
সত্াবতী ও সগরসিংহকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রাঙ্িক বৃত্ত রচিত হুয়েছে। 
এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তের কার্য উপস্থাপিত করতে এক একটি অঙ্কের মধ্যে 
একাধিক দৃশ্ত কল্পনা! করতে হয়েছে । প্রথম অঙ্কে রয়েছে ৮ দৃষ্ঠা, দ্বিতীয় 
অন্কে-_-৭ দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ৫ দৃশ্ত, চতুর্থ অঙ্কে-_৬ দৃশ্ত এবং পঞ্চম অস্কে-_ 
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৮ দৃশ্ত ; মোট ৩৪ দৃশ্তে নাট্যকার সমস্ত কা্ধটি উপস্থাপিত করেছেন। কল্যাণী 
মহ্াবৎ খাকে এখনও স্বামী ব'লে মনে মনে পূজা করে; পিতৃগৃহে থাকলেও, 
এমন একদিন আসে যেদিন সে পিতা বুঝে না, ভাঁতি বুঝে না, ধর্ম বুঝে না, 
পতিকেই মে একমাত্র ধর্ম ব'লে বুঝে; পতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে 
ঘরের আশ্রয় ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়ে । মহাবতের সঙ্গে তার পথেই দেখা 
হয়, কিন্ত মিলন হয় না। ভ্রাতাঁর মতদেহ ও দেশবাসীর রক্তআোত মিলনের 
পথে ছুল্ঘ্য বাঁধ! হয়ে দাড়ায় । মানসীর প্রেরণায় সে তার ব্যর্থ প্রেমকে 
মন্থয্যতে ব্যাপ্ত করে সুখী হতে চেষ্টা করে ।__-এই সব ঘটনা নিয়ে কল্যাণী- 
উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে । মানসী-অজয় উপবৃত্ত গডে উঠেছে নিম্নলিখিত ঘটনা 
নিয়ে :_-মানসী রাঁজকন্ত। গোঁবিন্দসিংহের পুত্র অজয়কে সে ভালবামে, 
ভালবাসতে চায় নে প্রত্যেক মান্ধষকে ৷ সমবেদনায় তার অন্তর পুর্ণ। নে 
বিবাহ করতে চায় না--বিবাহের চেয়েও মহৎ কাজ করতে চায়ু । অতিথিশাল। 


খুলে দীন দুঃখীকে সেবা করে! যুদ্ধে যেতে চায়_-আহতদের সেবা করতে। 


যুদ্ধে যায়ও এবং আহতদের মেবাও করে। অজয় তার আচরণে মুগ্ধ হয়-_ 
বিম্মিত হয়। কুষ্ঠাশ্রম খুলেছে কুষ্ঠরোগীদের সেব' করতে । পিত"" সঙ্গে সে 
জীবনদর্শন নিয়ে আলাঁপ-আলোচন1 করে এবং পিতার মায়াবাদী শ্রাস্ত চিস্তা 
খগুন করে। অজয়ের মৃত্যু মানসীর “প্রেমভিখারিণী ছুর্বল! রমণী" রূপটি ব্যক্ত 
করে দেয়-_মীনসীর শোকের উচ্ছাস সব সাস্বনা ছাপিয়ে উঠে। কিন্তু এই ঝড়ের 
পরে মানসী আবার তার কর্তব্য পথ বেছে নেয়-_-মন্ুুষ্তের কল্যাণে মে জীবন 
উৎসর্গ করতে সন্বল্প করে। 'সগরসিংহ-সত্যবতী-মহাবগ,কে ঘিরে যে উপ- 
বৃত্ত রচিত হয়েছে তাতে রয়েছে £_সগরসিংহ রাণাপ্রতাপের ভাই হওয়] সত্বেও 
মোগলদাস হয়ে আগ্রায় আছেন, সঙ্গে আছে তার দৌহিত্র অরুণ__সত্যবতীর 
পুত্র । তিনি নামেই রাজপুত ও হিন্দু; যুদ্ধ তার বাছে আতঙ্ক; হিন্দু সংস্কৃতির 
সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। কীট দিয়ে কাটা তোলার উদ্দেশ্তেই সম্রাট 


৪৬৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


তাকে রাণ৷ পদে অভিষিক্ত করে চিতোরে পাঠিয়ে দ্বেন। কিন্তু কালক্রমে 
সগরসিংহের মধ্যে ভাবাস্তর ঘটে । সত্যবতীর ভৎ্সনায় তাঁর চোখ ফোটে, 
মাকে তিনি চিনতে পারেন। চিতোর ছুর্গ ত্যাগ করে তিনি সন্গ্যাসী হন-__ 
মহাবতের সঙ্গে দেখা করেন, পুত্রকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আহ্বান 
করেন। জাহাঙ্গীরের সামনে গিয়ে তিনি নিভাঁক চিত্তে সত্য ভাষণ করেন 
এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করেন। 

এই সব প্রাসাঙ্গক বৃত্তের ঘটনাকে স্থান দিতে নাট্যকারকে অনেকখানি 
অবকাশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। দৃশ্ঠগুলি বিশ্লেষণ করলেই কে কতখানি স্থান 
নিয়েছেন পরিষ্কার বুঝা যাবে। 

*প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য_(১) গোবিন্দসিংহের কুটিরে, গোবিন্বসিংহ 
অজয়সিংহের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে প্রধান কার্ধধারার বীজস্থাপনা কর! 
হয়েছে--জাঁনানো হয়েছে-মোগল ঠৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে 
(২) রাণার ইচ্ছা সন্ধি কর! (৩) রাণা অমরসিংহ বিলাসী ও আরামপ্রিয়, 
বুক্ধবিমুখ হয়েছেন। এই দৃশ্যেই 'কল্যাণী'কে দেখানে। 'হয়েছে__বটে, কিন্ত 
কল্যাণী তার শেষ উক্তির মতোই-_অক্ফুট । কল্যাণীর কান্নার অর্থ গোবিন্দ- 
সিংহ বুঝতে পারেননি , দর্শকরাও পারেন না। “যদি জানতে বাবা। যদি 
বুঝতে 1” শুধু এইটুকুই বুঝায় যে কল্যাণী ভয়ে কাদেনি, কেঁদেছে অন্ত কোন 
কারণে । কল্যণী যে মহাবতখার পত্বী তা আমর! জানিনে এবং জানিনে 
বলেই 'কারণ'টিও বুঝতে পারিনে, অবশ্য কল্যাণী সম্বন্ধে একটু কৌতুহল হি 
হয়। 


দ্বিতীয় দৃশ্য উদয়পুরের পথ। 
এই দৃশ্যে চরিণী সত্যবতীকে প্রথম উপস্থাপিত কর! হয়েছে । এবং তার 


চরিত্রের বীজটিও স্থাপনা কর! হয়েছে। সত্যবতীকে রাক্সভায় নেওয়ার 
'আগেই দর্শকদের সামনে উপন্বিত কর! হয়েছে। 
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*্‌ চরিজ্রটি চূড়াস্ত রোমার্টিক-_এক কথায় দেশপ্রেমের মূর্ত আবেগ । 
একদ্দিন সকালে “মেবার মেবার+ বলে চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর 
মেবারে এসে-_গ্রামে উপত্যকায় মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছে। এর অধিক 
পরিচয় কেউ জানে না, নিজেও সে কোন পরিচয় দেয়নি । অতএব দর্শকের 
কৌতৃহলও অমার্জনীয় । তাই অজয় বা অমরপিংহ কেউ তাকে চেনে না ] 

তৃতীয় দৃশ্য__উদয়পুরের রাজসভা। (মন্ত্রী সভা বলাই ঠিক) 
যুদ্ধে বিরুদ্ধে রাণীর যুক্তি-_জয়সিংহ-কেশব-কষ্তদাপ-শঙ্কর প্রমুখ সামস্তদ্দের 
সেই যুক্তি খগ্ডন। গোবিন্দদিংহের উদ্দীপনাময় ভাষণ। তা” সত্বেও রাণার 
সন্ধিস্থাপনের সম্কক্প-_সন্ধিপ্রস্তাব জানাতে মোগল দূতকে আহ্বান। সেই 
মৃহূর্তে “বেগে সত্যবতীর প্রবেশ” সন্ধিপ্রস্তাবে বাধ। স্থট্টি--সত্যবতীর অনমনীয় 
সন্কল্পে শেষ পর্যস্ত রাণার যুদ্ধযাত্র। । ( আধিকারিক বৃত্তের কার্য )। 


চতুর্থ দৃশ্য_ আগ্রায় মহাবও খাঁর গৃহ। 

সেনাপতি মহাবথ খ] এবং সৈন্তাধ্াক্ষ আবছৃল্লার কথোপকথনের ভিতর 
দিয়ে একদিকে প্রথম যুদ্ধের সেনাপতি হেদীয়ে আলি খাঁর ভীরু প্রকতিটি 
অন্যদিকে মহাবৎ খাঁর পরিচয় ও প্রকৃতি স্থচিত কর! হয়েছে। মহ; ৎখাকে 
উপস্থাপিত বা প্রকাশিত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য । 

পঞ্চম দৃশ্য _মোগল শিবির । শিবির প্রান্তে খা খানান হেদায়েৎ 
আলি খা ও অধীনস্থ কর্মচারী ছসেনের আলাপ-আলোচনম] । যুদ্ধ আসন্ন এই 
সংবাদটুকু দেওয়ার জন্ত এবং হেদায়েখকে দিয়ে লঘু পরিহাস স্যপ্টি করবার 
জন্যই দৃশ্যটি পরিকল্পিত । 

বষ্ঠ দৃশ্য_ উদরসাগরের তীর। মানসী-অজয় উপবৃত্ের ভিত্তি 
এখানে স্থাপিত হয়েছে । “মানসী” অজয়কে ভালবাসে শ্ুধু-_অজয়কেই নয়, 
মানসী ভালবাসে মান্ুষকেই--তাঁর উদার হৃদ " মধ্যে সে বিশ্বজগৎকে 
আলিঙ্গন করতে চায়। মনে প্রাণে সে যুদ্ধের বিরোধী । যুদ্ধ ঘদি অনিবার্ধই 


৪৩২ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


হয়, হত্যালীল! সে যদি বন্ধ নাই করতে পারে, তাহলে সে আহতদের শুক্রায। 
করতে তো পারে । সেবাবত সে গ্রহণ করে। 

আধিকারিক বৃত্ত স্পর্শ করে থাকলেও এই দৃশ্যটির একাংশে আছে অজয়- 
মানসী উপবৃত্তের কাধ, অন্ত অংশে আছে-অমরসিংহের পারিবারিক বৃত্তের 
ব্যাপার__বিশেষ ক'রে রাণী-চরিত্রের বীজস্াপন]। 

সগুম ঢৃশ্য--৫মবার-যুদ্ধক্ষেত্র। শিবিরাভ্যন্তরে হেদায়ে হুসেনের 
কথোপকথন । সেনাপতি হেদায়েৎকে দিয়ে হাম্তরস সৃষ্টির এবং মোঘল 
শক্তির পরাজয়ের সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা। [সেনাপতিকে এত লঘু বা 
ভাড়ে পরিণত করায়, এঁতিহাসিক ঘটন। হিসাবে যুদ্ধের যতখানি গুরুত্ব 
প্রত্যাশিত ত৷ পাওয়া যায় ন। ] 

দৃশ্যান্তর-যুদ্ধক্ষেত্র । সেবাব্রতচারিণী মানসী অন্ধকারে যুনৃক্ষেত্র 
এসেছে_-আহতদের শুশুষা করবার জন্ত; হত্যালীলার মধ্যে অমৃতবতিকার 
মত। এখানে অজয় এসেছে “সসৈন্তে' এবং মানসীর মুখে অপুর্ব “জ্যোতি 
দেখে বিস্মিত হয়েছে। | 

[ ভাবের নিরপেক্ষ প্রকাশ হিসাবে-_মানসী সত্যই “একট1 সৌন্দর্য । 
একটা গরিমা। একটা! বিশ্ময়।” কিন্তু মানসীর এই আচরণ কালাতিক্রমণ 
দৌষে ছৃষ্ট--অতি অবাস্তব কল্পনা । ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের মতে! রাজকন্তার 
দ্ক্ষত্রে শুঞষা করতে যাওয়া, বিশেষতঃ এই যুদ্ধে_অতিশায়ী ভাবালুতারই 
নিদর্শন ] 


অষ্টম দৃশ্য-_উদদয়পুরের রাজপথ। গীতসহ বিজয় শোভাষাত্রা। 


* [ প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অঙ্কের কার্য শেষ। 
*ম্থিভীয় অঙ্ক- প্রথম দৃশ্য--“আগথ্রায় রাজা সমরসিংহের গৃহকক্ষ- 
সগরসিংহ ও অরুণসিংহের কখোপকথনের ভিতর দিয়ে-__আধিকারিক 
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বৃত্তের সঙ্গে অপরিহার্য যোগেযুক্ত সগরসিংছের উপস্থাপনা কর! হয়েছে-_তাঁর 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার চেষ্টা কর! হয়েছে, সত্যবতীর বিশেষ পরিচয় 
দেওয়া হয়েছে-_হিন্দুসমাজের গোৌড়ামীর ও মঙ্কীর্ণতার সমালোচনা করা 
হয়েছে। মূল কার্ধের অগ্রগতি দেখানে। হয়েছে এই-_দেবারযুদ্ধের পরে 
সম্রাট জাহাজীর সগরসিংহকে রাণাঁর পর্দে অভিবিক্ত করে মেবাঁরে পাঠাবার 
স্বল্প করেছেন। [ সগরদিংহের আত্মবিস্বত হিন্দুর দৃষ্টান্ত করতে গিয়ে 
নাট্যকার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এখানে বাল্জ্ীকির বা রামায়ণের 
নাম না শুনলেও মহাঁবৎকে ভৎ্সন। করার সময় ( ৩য়-৪র্থ দৃশ্য ) ব্যাস, কপিল, 
শঙ্করাঁচার্ধ প্রতৃতির নাম ও ধূ্মর মূলতত্ব গড় গড় করে বলে গেছেন। 
এই সমস্যার সমাধান করতে বল! যেতে পারে-_সন্গ্যাস নেওয়ার পরেই ও সব 
নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন । তা না বললে বলতে হুবে এই ঘে 
অরুণের সঙ্গে যে কথোপকথন তা “পরিহাসবিজল্লিত” | 

দ্বিতীয় অস্ক-_দ্বিতীর দৃশ্য _-উদয়পুরের রাঁজ অস্তঃপুর। মানসী অজয়ের 
আলাঁপ-আলোচনা_-শীনসীর বিশ্বপ্রেমের আবেগে অজয়ের হতাঁশা__রাণীর 
প্রবেশে উভয়ের প্রেমালাপে বাঁধা__রাঁণীর আদেশে মানসীর প্রস্থান_-অজয়ের 
উপর রাণীর নিষেধাজ্ঞা_অজয়ের প্রস্থান । রাণার প্রবেশ--যানস।, সম্বন্ধে 
একটু সাবধান হয়ে কথা বলতে রাণীকে নির্দেশ__রাণীর প্রস্থান। এই 
পধস্ত মানসীর ব্যাপার অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটনা । 

শেষাংশে অধিকারিক বৃত্তের কাধ :__রাণার মায়াবাদী ভাবুকতা দিয়ে 
সুচনা_-গোবিম্বসিংহের প্রবেশ ও নতুন আক্রমণের সংবাদ জ্ঞাপন । রাণার 
হতাশ! ও দেন্ত-_সত্যবতীর রাঁণার যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা-_রাঁণাকে মৃত্যুপণে 
স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রেরণ! ৪ আত্মপরিচয় দান--সত্যবতীর 
আত্মোৎসর্গ দেখে রাণার উদ্দীপন1-_যুদ্ধের জন্য প্রত্তত হতে আদেশদান। 

* [ অজয়ের সঙ্গে এক হয়ে আমরাও মানসী সন্ধে বলতে পারি-__-“তৃমি 

২৮ 


৪৩৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


এ জগতের নও, তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। কিন্ত যে 
মাননী রাত্রিকালে যুদ্ধক্ষেত্রে শুঞষা করতে গিয়েছে, যে মা'র সঙ্গে বিবাহ- 
ব্যাপারে কথাঁকাটাকাটি করতে লজ্জিত হয়নি, সে রাণীর আদেশ পাওয়ামাজ্জই 
বিনা কথায় প্রস্থান করবে--একটু অপ্রত্যাশিতই বটে, যানসীকে নিয়ে শুধু 
অজয়ই ভাবে গদ্দগদ হয়নি, রাণা অমরসিংহও বেশ বাঁভাবাড়ি করে ফেলেছেন 
"ও কোথা থেকে এসেছে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না” “ন্বর্গের একটা রশ্রি দয়া 
করে মর্তে নেমে এসেছে”__“অঙ্গভঙ্গী ছার] হতাশ প্রকাশ” করবারই মতো 
কথা। তারপর রাজ-অন্তঃপুরে সত্যবতীর প্রবেশ যদিও বা সমর্থন কর! 
যায়, গোবিন্দসিংহের প্রবেশ সম্বন্ধে আপত্তি না উঠে পারে না। গোবিন্দসিংহ 
যত বৃদ্ধ হোন আর যত একপরিবারভূক্তই হোন, রাজনৈতিক ব্যাপার 
আলোচন1 করতে অস্তঃপুরে প্রবেশ করবেন ন ] 

তৃতীয় দৃশ্য -মেবারে সায়েদ আবদুল্পার শিবির। আবছুল্লা, হুসেন ও 
হেদায়েতের লঘু কথোপকথন । রাক্গপুতর1 আক্রমণ করেছে-__-এই সংবাদটুকু 
দিয়েই দৃষ্টি শেষ এবং এ সংবাদটুকুর ক্ষীণ স্থত্রে দৃশ্ঠটি নাটকের মুল কাধের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। 

চতর্থ দৃশ্ট-_চিতোর ছুর্গাভ্যন্তর। সগরসিংহের প্রতিক্রিয়া_-অস্তবিক্ষোভ-_ 
আত্মধিকার | উন্নত মস্তিষ্কের যবনিকার উপরে ভীমমিংহু জয়মল প্রতাপ- 
সিংহ প্রভৃতির মুতি দশন-_-চিতোরদুর্গ পরিত্যাগের সংকল্প । (পরিস্থিতির 
গাভীর্ধ মাঝে মাঝে সগরপিংহের রসিকতাবাতিকে ব্যাহত হয়েছে ।) 

পঞ্চম দৃশ্য--উদয়পুরের রাঁজ-অস্তঃপুর। মানসী ও কল্যাণীর 
কথোপকথনে প্রকাশ-_মানমী কুষ্ঠাগ্রম স্থাপন ক'রে পরকে সখী করে প্রকৃত 
স্থথ পেতে চেষ্টা করেছে--অজয়কে মনে ভাশবামে--অজয়কে বডই দেখতে 
ইচ্ছে করে। « 

এই দৃশ্যেই, আগ্রাবামিনী এক ছবি ওয়ালাকে গ্রবেশ করিয়ে মহাবৎ খণার 
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ছবির সাহায্যে কল্যাণীর প্রেমামিতে ইন্ধন যোগানোর আয়োজন করা হয়েছে 
এবং মানপীর মুখে ধর্মতত্ব-আলোচনার ও প্রেমতত্ব প্রচারের সথযোগ করে নেওয়া 
হয়েছে । মানসী বলেছে_-“যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সম্ভান, সেই রকম 
সব ধর্ম সেই এক ধর্মের সস্তান*-_-আর “প্রেমের রাজ্যে হ্ন্দর কুৎসিত নাই, 
জাতিভেদ নাই। প্রেমের রাজ্য পাখিব নয়। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে 
না।” শুধু বলেই মানসী ক্ষান্ত হয় নি--প্রেমতত্বমূলক একটি গানও করেছে। 

গানের শেষে প্রবেশ করেছেন__রাণী । নলাধারণ নারীর মতোই তিনি 
কন্যাকে সৎপান্রে সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু মানসী পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে 
জীবনকে আনদ্ধ ক্র রাখতে অনিচ্ছুক; তার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে 
অনেক বড়। মাঁনসীর কথা শুনে রাণীর ঠিকই মনে হয়__মেয়েটা কি শেষে 
ক্ষেপে গেল না কি? মাঁনসীর আচরণ নিয়ে রাণ। ও রাণীর মধ্যে আলোচনা 
চলে, রাণী মন্তব্য করতে বাধ্য হন--মানসীর এ ক্ষেপামি পৈত্রিক |, 

ষষ্ঠ দৃশ্য-_গোবিন্দ সিংহের গৃহের অস্তঃপুর | দৃশ্যটির মৃখ্য উদোশ্ব__ 
কল্যাণীকে স্বামীর জন্য মহ| আনন্দময় উৎসগের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া | 
স্বামীর জন্ত--পিতাঁর সঙ্গে কল্যাণীর বিরোধ, পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে প্চি 
সন্দর্শনে যাত্র।। আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে এর যোগ অতি সামান্তই ) ঘটনার 
মাঝখানে__গোবিন্দসিংহ-অজয়সিংহের কথোপকথনের সাহাষ্যে ধুলঘটনার 
অগ্রগতি ঘটানো হয়েছে-__অর্থাৎ সংবাদ দেওয়। হয়েছে :--যোগল আবার 
মেবার আক্রমণ করেছে, সেনাপতি সাহাজাদা পরভেজ, ঠৈন্ত--প্রায় 
লক্ষ। বাকী সমস্তটাই কল্যাণীর পতিপ্রেমের উচ্ছ্বাসে ভতি। এখানে 
মানসীর দীক্ষার ফল ফলেছে। কল্যাণী ও অজয় প্রেমের পুজ্ারী হয়ে 
উঠেছে। কল্যাণীর কাছে--“যার পতিভক্তি সর্বকালে সর্ব-অবস্থায় 
বিশ্বাসের মত ব্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃন্সেহের মত নিরপেক্ষ-_সেই 
সাধবী স্ত্রী।৮ কল্যাণীর দৃপ্ত ঘোষণী--“আমি পিক্ষা। বুঝি না, জাতি বুঝি 
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না, ধর্ম বুঝি না, আমার ধর্ম পতি”১-* ****** মহাবৎ খা! হিন্দু হৌন, মুসলমান 
হৌন নাম্তিক হৌন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তীর সঙ্গে 
এর জহ্য যদি নরকে যেতে হয় তাই আমি যেতে প্রগ্তত।” অজয়ও 
কল্যাণীর আবেগ সমর্থন করে--তার কাছেও--যেখাঁনে প্রেমের পুণ্যলোক 
সেখানেই স্বর্গ । কিন্তু গোবিন্দসিংহের কাছে একমাত্র ধর্ম__দেশ। ফে 
অন্তরে দেশের শক্র তার গৃহে তীর স্থান নেই। কল্যাণীকে তিনি বহিষ্কৃত 
করেন। অজয় স্বেচ্ছায় ভগিনীর জন্য গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গী হয়। 

[ এই বহিষ্কার-ব্যাপারটিকে নাট্যকার পরবর্তী দৃশ্যে আধিকারিক বৃত্তের 
সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কল্যাণীকে বিতাড়িত কর হয়েছে--এই 
সংবাদ শুনে মহাবং গোবিন্দসিংহের মুসলমানবিদ্বেষ চূর্ণ করতে-_ মেবাঁর 

ংস করতে কৃতসঙ্থল্প হয়েছেন। 1 

সপ্তম দৃশ্য-_চিতোরের সন্গিহিত অরণ্য | প্রথমাংশে সগর সিংহ-অরুণ 
সিংহের কথোপকথন--অরুণের অতীতম্থৃতিসস্তোগ প্রবণতা দেখে সগরসিংহ 
আতঙ্কিত সরুণ ষত বড় হচ্ছে তত মায়ের আকার ধারণ করছে । অরুণকে 
তিনি আগ্রায় নিয়ে যেতে চাঁন কিন্ত অরুণ চিতোর ছেড়ে যাবে না। কারণ 
তার কাছে মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে দীন জননীর 
কোলে বসে শাকান্ন খাওয়া ভাল।......পরের দত্ত ম্বর্ভাগ্ডারের 
চেয়েও নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটাঁও মিষ্টি। শেষাংশে সত্যবতীর 
গ্রবেশ । অরুণের কথ শ্তনে সত্যবতীর আনন্দ, পুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে 
আশীর্বাদ__-পিতাকে তীব্রতম ভতসনা__ভত্পনার ফলে সগরসিংহের 
চৈতন্োদয়--মাঁকে চিনতে পারা--দেশের সঙ্গে ছুঃখ-দ্বারিদ্রা-অনশন বেছে 
নেওয়া-_সত্যব্তী এক মুহুর্তে পুত্র ও পিতাকে ফিরে পেয়ে মহা! আনন্দিত। 

তৃতীয় অন্ক-_প্রথম দৃশ্য-_উদয়পুরের সভাগৃহ। পরভেজের পরাজয়ে 
সামস্তদের উল্লাস । জভাকবি কিশোর দাসের “বিজয়গীতি” । রাণার নৈরাশ্য 
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'জনিত “হিউমার”__সত্যবতীর প্রবেশ-__ দেশপ্রেমের ভাবাবেশে সে মুখর। 
তবে রাণার “নিরানন্দ চাউনি”, “নিরস আনন” তার দৃষ্টি এড়ায় না-_মেবারের 
গৌরবময় দিনে রাঁণাকে প্রাণ থেকে নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে বলে। কিন্ত 
রাণ| মেবারের গৌরবময় দিনটিকে যার! গৌরব করছে তাদের গৌরবময় 
দিন বলে মেনে নিতে পারছেন না_যাঁর! যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাদের তিনি 
ভূলতে পারছেন না। স্পষ্টভাঁষায় সতাবতীকে বলেছেন “প্রকৃত চদ্বজয় 
তাঁরা করে ন৷ সত্যবতী, যাঁরা নিশান উড়িয়ে ভঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি করতে 
করতে যুদ্ধ হতে ফেরে, আসল যুদ্ধ জয় করে তারা_যার! সেই যুদ্ধে 
মরে।” 

রাঁণার সেই যুদ্ধ-বিরোঁধী মনোভাব বা বিষাদ খুবই অল্লকালস্থায়ী । 
সত্যবতী শুভ সংবাদ অর্থাৎ রাঁণ সগরসিংহ রাঁণার হস্তে চিতোরছুর্গ ছেড়ে 
দিয়েছেন এই সংবাদ দিতেই রাঁণ। উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে উঠেন এবং 
আদেশ দেন--“ছুর্গ অধিকার কর-সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ 
কর। শেষ পর্যস্ত যুদ্ধ কর ।” 

দ্বিভীয় দৃশ্য__গ্রাম্যপখপার্থ্ে একখানি অর্থভগ্র কুটীর। কল্যাণী ও অজয়ের 
সঙ্গে পথে সগরসিংহের আকম্মিকভাবে দেখা ও পর্রচয়। (অ”ণসিংছের 
মুখেই মহাবৎ খা! কল্যাণীর সংবাদ পায়) 

তৃতীয় দ্শয-_যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। গজসিংহ ৭ 
দৃতবেশী অরুণ পিংহের সংলাপের সাহাষ্যে গজসিংহের ক্ষুত্রতা ও নীচতা' 
দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে । গজসিংহের কাছে য। “বিদ্রোহ”, অরুণসিংহের 
কাছে তাই “ম্বাধীনত। রক্ষা করবার চেষ্টা*। অরুণকে এবং অমরকে 
মুখপাত্র ক'রে নাট্যকার এখানে গজসিংহশ্রেণীর নীচমনা দেশপ্রোহীদের 
ভৎসন। করেছেন। গজসিংহের পুত্র অমরপিংহ৪ পিতার অন্তায় আচরণের 
€ দূতকে বন্দী করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে-_-এবং অতি অপ্রিয় সত্য 
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বলে দিয়েছে--“মোগলের পদ্দাধাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার 
যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে দিংহাঁসনে বসবার জন্য আমি আদৌ 
লালায়িত নই”। রাজপুত রক্তেরই কথ। বটে! 

চতুর্থ দৃশ্য :__মহাবৎ খাঁর বছিঃকক্ষ। মাহাবৎ খা কল্যাণীর একাস্তিক 
প্রেমের প্রত্যাখ্যান ক'রে অনুতপ্ত; কল্যাণীর কাঁছে তার জন্ত ক্ষমণ চাইতেও 
প্রস্তত। “কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবকণ গজসিংহ সম্রাটের 
আমন্ত্রণ জানাতে প্রবেশ করে এবং অস্তঘবন্দগ্রস্ত মহাবৎ খাঁকে বুঝাতে চেষ্টা 
করে-_--_-মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেমন। আপনি সে ধর্ম 
ত্যাগ করেছেন, মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রস্থি আপনি মুসলমান হয়ে শ্বয়ং 
ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন? 

বহু যুক্তি দিয়ে গজসিংহ বুঝাতে তথা প্রেরোচিত করতে-_মহাবৎ খার 
ষনটাকে মেবার-বিরোধী করতে, চেষ্টা করে। 

সন্ন্যাসী বেশে সগরসিংহ প্রবেশ করেন। মহাঁবৎ পিতার ভাবাস্তর 
দেখে বিশ্মিত হন। পিতা-পুত্রে দেশ-জাতি নিয়ে তীত্র কথা কাটাকাটি 
চলে। প্রসঙ্গত কল্যাণীর কথা উঠে_-এবং কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে 
নির্বাসিত করেছেন এই কথ শুনে মহাঁবৎ সনাতন হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচন। 
করে এবং হিন্দুর মৃদলমান বিষ চুর্ণ করবার জন্থ, হিন্দৃত্ব ধ্বংস করবার জন্য 
নতুন ক'রে স্বল্প গ্রহণ করে৷ ( মহাঁবতের ম্থৃতিতে কল্যাণী এতথানি স্থান 
জুড়ে আছে--ন1 দেখলে কে বুঝবে ?) 

[ এই দৃশ্যে নাট্যকার একদিকে দেশ-জাতি-ধর্মের মহিমাঁকে উচ্চে তুলে 
ধরেছেন, বিজাতির-করুণাকপার-ভিখারাী হওয়াকে ধিক্কার দিয়েছেন, হিন্দুধর্মের 
মুলমন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন ; অন্যদিকে হিন্দু সমাজ-বিধানের গৌঁড়ামির 
অংকীর্ণতাকেওস্আক্রমণ করেছেন । নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য__ মুসলমান 
ধর্ম আর যাই হোক, তার এই মহত্বটুকু আছে, সে যে কোন বিধর্মীকে নিজের 
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বুকে করে আপনার করে নিতে পারে । আর হিন্দুধর্ম ?__-একজন বিধর্মী__ 
শত তপন্ায় হিন্দু হ'তে পারে না।”” এই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন না 
ঘটলে হিম্দুর উন্নতির আশা! নেই, হিন্দু-মূদলমানে সন্ভাবের সম্ভাবনা] নেই__ 
জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিরও কোন আশা নেই | ] 

পঞ্চম দৃশ্য :__জাহাঙ্গীরের সভা । 

প্রথমাংশে-পরভেজের পরাজয় সম্বদ্ধে জাহাঙ্গীর ও হেদায়েৎ আলি খার 
আলাপ-আলোচন! ৷ ( সম্রাটের সঙ্গে হেদায়েৎ আলির রমিকতা, বিশেষতঃ 
মভাগৃহে, অশো'ভন ও অন্থচিত )। দ্বিতীয়াংশে জাহাঙ্গীর-সগর সিংহের বাঁক- 
ছন্দ, এবং দেশিঠেশকে স্বার্থের উধের্ব স্থাপিত ক'রে সগর লিংহের আতু- 
বলিদান বা প্রায়শ্চিত্ত ত্যাগের রাজের নাগরিকত্ব লাঁভ। [ সগর সিংহের 
উপবৃত্ত এখানেই শেষ হয়েছে । ] 

চতুর্থ অক্ক :_ প্রথম চৃশ্য _উদয়সাঁগরের তীর । কাল জ্যোৎল্সা রাত্রি। 
দৃশ্তটির বিভাব রোমার্ণটিক ভাবের বা মাঁয়াবাদী চি্তারই উপযুক্ত এবং 
রাঁণা অমর সিংহের* মানসিক অবস্থাও মায়াবাদী চিন্তার উপযুক্ত জন্মভূমি । 
তীর কাছে অর্থাৎ যিনি সংসারকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারছেন না, ধার মনের 
গভীরে নৈরাশ্ত বাঁসা বেধে আছে-_অবশ্যই “সংসার একট! প্রকাণ ছলনা” 
বলেই মনে হবে। সংসার ত্যাগ করবার বাসন! খুবই স্বাভাবিক । মানসী 
আসতেই, উভয়ের মধ্যে গভীর দার্শনিক আলোচনা আরম হয়। মায়াবাদীর। 
সংসারকে যত হেয় দৃষ্টিতে দেখে, মানসী “সংসারকে অত খারাপ” ভাবতে পারে 


না। সংসার তার কাছে “মনোহর মায়া" ৷ বহিঃপ্রকৃতি সুন্দর বটে, কিন্ত 
প্রকাতির বিবর্তন তো। সেখানেই থেমে থাকেনি । একদিকে রয়েছে বহিঃ 
প্রকৃতি, অন্তদ্দিকে আছে “মান্থদষর চিস্তাজগত”,__চিত্রলোক বা মনের জগত। 
প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি, মান্থষের মধ্যেও শৌন্দর্য আছে। 
তবে একথাও ঠিক-_মান্ুষের লোৌভ আছে, ঈর্ষা! আছে, ছেষ আছে, মানগিক 
ব্যাধি আছে। এখানেই মানুষ বড় দুঃখী, বড় | মানসীর আবেোন-_ 


৪9, নাট্যসাহিত্যের আলোচন1 ও নাটকবিচার 


“মান্য বড় দুঃখী, তার ছুঃখ মোচন করতে হবে। সংসার বড় দীন, তাঁকে 
টেনে তুলতে হবে।” মানসী গ্রস্থান করে বটে কিন্তু রাণার সৌন্দর্ধাবেগ বা 
মোহ কিছুতেই কাটতে চায় না__ত্ার বোধহয়_-অচেতন বস্তও সৌন্দর্য 
অনুভব করে। তিমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন-__সৌন্দর্ধে আবিষ্ট হয়ে থাকা 
জেগে জেগে স্বপ্র দেখাই বটে। রাণীর অতিবান্তবর সাংসারিক 
কথার ধাক্কায় তার মোহ ভেঙ্গে যায়_-“দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির 
কর্কশ-ঘর্ঘর শব্ধ) ঘটনার নিশ্পেষণ”-এর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। 
প্রথমাংশে মানসীর বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কথাস্তর হয় এবং 
আলাপের শেষাংশে, রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে মোড ঘুরে যায়। দৃষ্টির 
সমাধি হয়--অজয়ের বিরহে মাঁনসীর কাতরোক্তিতে ও গানে । (মানসীর 
উক্কিতে এই কথাই প্রকাশিত হয়েছে ষে মানসীর মধ্যে রক্তমাঁংসের মান্য 
একজন আছে। ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য :_.মেবারে মহাঁবৎ খাঁর শিবির । 

এই দৃশ্যের উদ্দেশ্য -_-(ক) মহাঁবৎ খাঁর সেনাপতিত্বেই মেবার অভিযান 
হয়েছে, এই ঘটনাটি উপস্থাপিত করা। (খ) হিন্দুই হিন্দুর বড শত্র__ 
ছজাতির উপর পীড়ন করে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে 
নয় এবং (গ) আসলে “এজাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়, এ সংঘাত ধর্মে 
ধর্মে” । পরোক্ষতঃ সমাজ সমালোচনা কর] । 

তৃতীয় দৃশ্য ₹ উদয়পুরের রাজ-অস্তঃপুর কক্ষ। প্রথমাংশে_রাঁণা ও 
মত্যবতীর কথোপকথন-_মহাবৎ খ"] ও গজ মিংহ যুদ্ধে এসেছেন শুনে রাণার 
প্রতিক্রিয়া--অনিবার্ধ পরিণতির সম্ঘুথে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনাকে প্রলাপ দিয়ে 
লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। যে মূল কারণে মেবারের পতন, সেই কারণ সক্রিয় 
হয়েছে-_-ভাইয্জে ভাইয়ে লড়াই শুরু হয়েছে; এখানেই তে] আসল যুদ্ধের 
আরম্ভ । গজ মিংহ না আমলে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে না, সেও এসেছে। রাণার 


মেবার পতন ৪৪5 


উক্তির ভিতর দিয়ে জাতীয় দুর্বলতার ক্ষত স্থানটি অনাবৃত করতে চেষ্টা 
করেছেন (ক) “ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান..." বিধাতার 
লিখন ব্যর্থ হয় ন1৮ (খ) “ষখন একটা জাতি যায়--সে নিজের দোষে 
যায়***বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায় ।” দ্বিতীয়াংশে_ গোবিন্দ সিংহের 
সঙ্গে রাখার ছুনিবার আগ্রহ-_মেবারের জন্য গ্রাণ দেওয়ার সহল্প। 

তৃতীয়াংশে--রাণীর সঙ্গে রাণার প্রলাপ-বচন। (রাণীর কোন পরিবর্তন 
নেই-_তার ধারণা “সমস্ত পরিবারট। ক্ষেপে গেল।” এই সঙ্কটের মৃহূর্তে 
রাণীর লঘু আচরণ অন্থচিত। ) শেষাংশে মানলীর মুখে ধিক্কার বচন উচ্চারিত 
হয়েছে--হারে অধম জাত। তোমার পতন হবেনা ত কার হবে। যখন 
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ-_আর কে রক্ষা করে।” 


চতুর্থ দৃশ্য £ _মেবারের একটি গ্রামস্ত পথ। 
( প্রথমাংশে )__সত্যবতী-অরুণ গ্রামবাসীদের ভাকবার জন্য গ্রাম- 
পরিক্রমায় বেরিয়েছে । 1“ পল্লীর শাসকরা বা সর্দারর কোথায়?) 


(দ্বিতীয়াংশে )- গ্রামবামীদের অসাড় ওুদাসীন্ত--কোনরকমে প্রাণট। 
বাচিয়ে বেচে থাকার চেষ্টা। 


( শেষাংশে )-শক্রর প্রতিরোধ করতে অজয়-কল্যাণীর গ্রামবাসীদের 
আহ্বান--গ্রামবাসীর্দের পলায়ন-ঘুদ্ধে অজয়ের প্রাণদান। যার আদেশে 
এই হত্যা, গৃহদাহ, ই সেনাপতি মহাবৎ খার সঙ্গে দেখা করার জন্য 
সৈনিকদের পঙ্গে কল্যাণীর গমন। 


পঞ্চম দৃশ্য £_ উদয়পুগের রাজসভা।। 


মেবারের অগণিত লোকক্ষয় হয়েছে--সৈহ্য সংখ্য। পাচ হাজারে এসে 
দাড়িয়েছে। সামস্তর্দের কেউ কেউ সন্ধির প্রস্তাব ৬খাপন করেছেন কিন্তু রাণ! 


৪৪২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচাঁর 


ও গোবিন্দ সিংহ অটল। রাঁণা যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারেন না % 
গোবিন্দ সিংহ প্রাণ দেবেন তবু মান দেবেন না। 

বষ্ঠ দুশ্য-_মহাবৎ খার শিবির। 

প্রথমা'শে_ মহাবৎ খা-গজসিংহের কথোপকথন । রাণা অমরসিংহের 
বীরত্বে, রাজপুত জাতির শোরধবীর্যে মহাঁবৎ খাঁ! গর্ব অনুভব করছেন ? ধর্মে 
মুসলমান হলেও জাতিতে তিনি রাজপুত । তিনি সেই রাঁজপুতদেরই একজন 
যাদের নির্ভীকতার ও স্বদেশপ্রাণতার কোন তুলনা নেই। এ আবহাওয়ায় 
গজসিংহের মত পতিত রাঁঞ্গপুতের বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়__সে প্রস্থান করে 
স্বস্তি পায়। 

ছিতীয়াংশে-'সৈম্ত চতুষ্টয়ের সঙ্গে কল্যাণীর প্রবেশ এবং স্বামী- 
সাক্ষাৎকার। যে সঙ্কল্প ও আদর্শ নিয়ে কল্যাণী পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছিল, 
সেই আদর্শে অবিচলিত থাকা তাঁর পক্ষে স্ভব হয় না। তাঁর আরাধ্য 
দেবতার আসনে সে দেখে একজন ঘাতককে, একজন মনুষ্যত্হীন ব্যক্তিস্বার্থ 
সর্বস্ব গবাঁ মহাবৎ খাঁকে। তার মোহ ভেঙ্গে যায়। ' অজয়ের মৃত্যু এবং 
স্বদেশের রক্তের ঢেউ উভয়ের মিলনের মধ্যে সমুদ্র-ব্যবধান স্ঙ্টি ক'রেছে। 

কল্যাণী “এক ক্ষেপে স্বামী আর ভাই? ছুই হারিয়ে ভাগ্যকে ধিক্কার দেম-_ 
এবং “নির্মম দেশদ্রোহী রক্তপিপাস্থ জল্লাদ'__“নীচ হিংশ্র ভ্রাতৃহস্তাদের "*. 
ঢু”মুঠে উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের'_অভিশাপ দিয়ে প্রস্থান করে। 

গ কল্যাণীর আচরণের সাহায্যে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন__ 
(ক) নিবিচার আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ দোষগুণ ৰিচার নিরপেক্ষ ভালবাসা কথার 
কথা (খ) ধর্মত্যাগ করলেই ব্যক্তি পতিত হয় ন]3 প্ররুত পাঁতিত্য ঘটে 
তখনই যখন ব্যক্তি হৃদয় হারিয়ে ফেলে-_ব্যক্তিগত অভিমান চরিতার্থ করবার 
জন্য মনুয্যতবকে *বলি দেয়-_অগ্যায় নিষ্ঠুর কাজ করতে দ্বিধা করে না। 
আসল পাতিত্য চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের হীনতা। কল্যাণী স্বামীর সঙ্গে 


মেবার পতন চন 


নরকে যেছে প্রত্তত থেকেও, মহাবতের সঙ্গে মিলতে পারেনি এই কারণেই-- 
মহাঁবৎখার পাতিত্যই মিলনের আসল বাধা । ] 

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য-_ডদয়পুরের রাজ-অস্তঃপুর | 

(ক) মানসী একাকী, গাঁন গেয়ে মনের খেদ প্রকাশ করছে--“কত 
ভালবাসি তাঁর--বল] হোলে। না। 

(খ) উদত্রাস্ত রাণার প্রবেশ। রাণার মুতি ও প্রলাপের সাহায্যে 
মেবারের পতন ও তাঁর শোচন! ব্যক্ত কর! হয়েছে । সমগ্র মেবারের আর্তনাদ 
অমর দিংহের গ্রলাপোক্তি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । 

গ্[ উদত্রান্ত ভাঁও্র ভিতগ দিয়ে যুদ্ধের রূপ, তাঁর ভীষণতা৷ পরাজয়ের 
আর্তনাদ, মেবারের শোচনীয় অবস্থা অতি দক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার ফুটিয়ে 
তুলেছেন। বর্ণনাকে প্রত্যক্ষের স্থলাভিষিক্ত করতে পারা অবশ্তই শক্তিমতার 
নিদর্শন । তবে, রাণার আচরণে ছু" একস্থলে বেশ বাডাবাড়ি আছে। আর 
রাণীর আচরণ-_যদিও সামান্ত-_দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ | ] 

প্রথম অন্ক_ দ্বিতীয় দৃশ্য £_মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের 
বাহিরে যাতায়াত পথ। দুইজন পরিচারিকার কথোঁপকথনেন সাহায্য, 
অজয়ের মৃতদেহ গোবিন্দ পিংহের বাড়ীতে আন হয়েছে_-. " তথ্যটি 
জানানো হয়েছে এবং মানসীর আক্ষেপোক্তির তথা ম্বীকারোক্তির সাহায্যে 
দেখানো হয়েছে_মানলী মুখ ফুটে ন! বললেও, অজয়কে সে ভালবেসেছে। 
দৃশ্তটিকে তৃতীয় দৃষ্টির প্রস্তুতি বল৷ চলে । 

তৃতীয় দ্বশ্য *£ গোবিন্দ সিংহের গৃহাজন। *জয়ের মৃত্যুতে গোবিন্দ 
সিংহের শোক-_সত্যবতীর সাস্বন প্রদান, কল্যাণীর আগমনে গোবিন্দ সিংহের 
প্রতিক্রিয়া, কল্যাণীর আত্মধিক্কার, গোবিন্দ সিংহের অন্কতাপ, মাতৃহীন! 
অভাগিণী কন্াকে বক্ষে গ্রহণ। শেষাংশে-_আ'লুলায়িত কেশা শ্রস্তবসনা 
মীনসীর প্রবেশ, অজয়কে ম্বামী ব'লে সঙ্বোধন, সকলের সম্মুখে ঘোষণা-_ 
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“অজয় সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জাস্তে পারেনি-_ আমি 
নিজে জান্তে পারিনি ।” মানসীর শোক প্রকাশ, কল্যাণীর ম্ছ1। গোবিন্দ 
সিংহের শোকের মাত্রা পুর্ণ। পুত্র, কন্যা, মেবার সব হারিয়ে তিনি 
সর্বস্বাস্ত। 

চতুর্থ দৃশ্য :_মেবারের পর্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। গজ সিংহ 
ও মহাবৎ খাঁর কথোপকথনে গজ সিংহের নীচতা৷ এবং মহাবতের রাজপুত 
'অভিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মধ্বজীর্দের উপর আক্রোশ ব্যক্ত হয়েছে। 

মহাবৎ খন জানিয়েছেন_-“আমি মোগল সৈম্ত নিয়ে উদয়পুর ছুর্গে গ্রবেশ 
করতে চাঁই ন11৮ এখানেই গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ । গোবিন্দ সিংহ 
মহাবৎকে ঘবন্বধুদ্ধে আহ্বান করেছেন। তাকে বধ না করা পর্যস্ত উদয়পুর 
দুর্গে তিনি মোগলকে প্রবেশ করতে দেবেন না, তিনি মরতে চান। তীব্র 
দৃপ্ত ঘোষণা।--“আমার স্বাধীন মেবারকে বনের পদদলিত দেখবার আগে 
আমি মরতে চাই। রাণ। প্রতাপ সিংহের পুক্জ মোৌগলের গোলাম হবে 
দেখবার আগে অমি মরতে চাই.*-*-” মহাবৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করলে, 
গজনিংহ এসে গোবিন্দ সিংহকে গুলি করল। মেবারের শেষ প্রতিরোধ 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। [গোবিন্দ সিংহের উপধারার এখানে উপসংহার 
হল। ] 

পঞ্চম দৃশ্য £_উদয়পুরের ছুর্গের সন্মুখস্থ রাজপথ । ছূর্গরক্ষক রাজপুত 
টনিক ও পুরবাসীর কথোপকথমের সাহায্যে-_'সাহাজাদ। খুরম্‌ এই যুদ্ধে স্বয়ং 
এসেছেন। মোগলদুত সাহাঁজাদাব কাঁছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি 
তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন । মোগল দূত ফিরে গেলে রাণী 
'আজ প্রত্যুষে,,উঠে ঘোড়ায় চড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন ।” 
_ এই সংবাদটুকু জ্ঞাপন কর! হয়েছে । শেষাংশে রাণা অমরসিংহ মোগল 
কুকুর গজসিংহকে পদ্/াঘাত করে অতিথি সৎকার করেছেন। 
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ষ্ঠ দৃশ্য £_মেবারের গিরিপথ। সত্যবতী ও তীহার পুত্র অরুণ ও 
চাঁরণীগণ। পতিত মেবারের মহাশ্শানে দাড়িয়ে মাতৃভূমির জন্য গানের 
ভিতর দিয়ে আর্তনাদ করছে। হেদায়েৎ বিশ্রোহের গাঁন গাইতে দেবে না__ 
সত্যবতী ও অরুণ 'আইন অমান্য” করে গান গায়। হেদায়েৎ সত্যবতীকে 
বন্দী করতে গেলে অরুণ ৰাঁধ! দেয়। সৈম্ভর। অরুণকে আক্রমণ করে, অরুণ 
বীরের মত যুদ্ধ করে। এমন সময় প্রবেশ করেন মহ্নাবং। ভাই-বোনের 
মধ্যে নানা অভিমানের দ্বম্ব চলে--মহাবৎ স্বীকার করেন__তিনি পাঁপ 
করেছেন- নিংজর হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছেন এবং পৈশাচিক উল্লাসে 
তার ধূমরাশি “খন | তবে মুসলমান হওয়া বিশ্বাস অন্নুসারে ধর্ম গ্রহণ 
কর। কোন পাঁপ কাঁজ-_এ কথা মহাবৎ স্বীকার করেন না। আর ধর্মাত্তর 
গ্রহণ যদি পাঁপও হয় মহাঁবৎ জিজ্ঞাসা করেন__ “€স পাপ কি এত ভয়ানক 
যে সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্বিকে মুছে ফেলে দিতে 
পরে? -আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর ষে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ 
করে দিতে পারে? শ্মমাজসম্পর্কের উপরে হ্ৃদয়-সম্পর্ক জয়ী হয়। সত্যবতী 
মহাঁবংকে--ছোট ভাই মহীপৎকে-_ভাই বলে গ্রহণ করেন। 

কিন্তু হেদায়েৎ 'আইন-অমান্ত কারিণী'কে বন্দী করতে উদ্যত । মহাবৎ 
বাঁধা দিলে হেদায়েৎ মহাবৎকে সেনাপতি বলে স্বীকারই করে না। সাজাহান 
এসে হেদাঁয়েকে শান্ত করেন-__বুঝিয়ে দেন গানটি বিক্রোহের গাঁন নয়, 
গানটি “হতাশাময় গভীর দুঃখের গান” । অস্বাভাবিক উদ্দারতাবশে সাজাহান 
ঘোষণা করেন-_মোগলসমাট কখন কোন সঙ্গত ন্তায়োচিত ভক্তি-পবিভ্র 
মাতৃপূজায় বাঁধা দিবে না। তাঁর জন্য যদ্দি তার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়-_ 
দিবে।” শুধু এইটুকু বলেই সাজাহান ক্ষান্ত হন না) তিনি নিজে গানে 
যোগ দেন এবং হের্নায়েৎকে পর্যস্ত যৌগ দিতে আদেশ করেন । 

[ সত্যবতীর মুখে_-“মোগলের জয় হোক-''মোগণ্পর সঙ্গে আর আমাদের 
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বিবাদ নাই...” এই সংলাপ দেওয়া ঠিক হয়নি। সত্যবতী “আইন অমান্ 
করে জেলে যাবে, কিন্তু গ্রাণ থাকতেও কথ| বলবে না। হেদায়েৎ আলিকে 
“রাজপুরুষ* বলে বেশ চেন! যায় বটে কিন্তু সাহাজানের মতিগতি এক কথায় 
“অদ্ভূত” ৷ “যোগল" সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় ন্বেহের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হ'লেও, সাঁজাহান ভারতবর্ষের সন্তানদের মায়ের নাম গাইতে উৎসাহিত 
করবেন এবং চারণীদের সঙ্গে গানে যোগ দেবেন-_রে।মাঞ্চকর কল্পনাই বটে। 
মায়ের নাম গানে উৎ্পাহ দেওয়ার জন্তই করুন আর মুসলমান সাজাহাঁনকে 
উদ্দার প্রতিপন্ন করার জন্য তথ] মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই করুন, এই 
কল্পনা আপত্তিকর মাত্রায় অন্থচিত। [আগ একটা কথাও বক্তব্য- হিন্দু 
মুসলমান সমন্তার যত সহজ সমাধান এখানে কর] হয়েছে, সমাধান তত সহজ 
নয়। জাতি-পরিচয়ে ও সমীজ-সম্পর্কে ধর্ষের যে প্রভাব বা প্রতিপত্তি 
রয়েছে তা” মুখের কথায় বা নিছক ভাবাবেগে তিরোহিত হ'তে পারে না। 

জাতিধর্ম নিরপেক্ষ হৃদয়ধর্ষের প্রশস্তি যতই কর] হোক, ধর্মনিরপেক্ষ জাতি 
তৈরি করতে হুলে ধর্মবিধি থেকে লমাজবিধিকে পৃথক করে যেরূপ বিধি-ব্যবস্থা 
আবশ্তক তা” প্রবতিত ন! হওয়া পর্বস্ত হিন্দু মুসলমানের সমবায় জাতি বা 
সমাজগঠনের সম্বল্প দিব শ্বপ্নের স্তরেই থেকে যাবে ।* এখনও রাষ্ট্রনায়করা 
রোমা্টিক সমাধানের অধিক কিছু করতে পারেননি । ] 
সপ্তম দৃশ্য £_ উদয় সাগরের তীর। মানসী দেখতে পেয়েছে-_-জীবনের 
ক্ুত্র ন্খহঃখের সীমা ছাড়িয়ে কর্তব্পথ বহুদূরে প্রসারিত। ছুঃখকে সে 
বশীভূত করেছে--ছুঃখকে বিপরিণত করে মন্ুম্ত-কল্যাণের আবেগে রূপান্তরিত 
করেছে । কল্যাণীকেও দুঃখকে কল্যাণব্রতে উ্ধ্বায়িত করে সখী হওয়ার প্রেরণা 
দিয়েছে । প্রেমকে মনুষত্ধে ব্যাপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে । 

সত্যবতী*গ্রবেশ ক'রে ঘটনাকে মূল কার্ধধারায় ফিরিয়ে এনেছে । মানসী 
«ও অত্যবতীর সংলাপে জানানো হয়েছে-_সাহাজাদা চান যে রাণ! ছুর্গের 
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বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেন এবং প্রতাপসিংহের পুত্রের পক্ষে তা 
মৃত্যুর অধিক। তাই রাণ। পুত্রকে সিংহামনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ 
করেছেন। রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বসবাদ করবার সঙ্কল্প করেছেন। 
সত্যবতী বলে_-'আজ মেবাত্রের পতন হুল মানসী ।' মানসী বলে--পতন 
বহুদিন পূর্বে হতে আরম্ত হযেছে । এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিম্ান্র। 
মানসী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়--কবে এবং কেন পতন হয়েছে। *[্‌ এখানেই 
মানসীকে মুখপাত্র করে নাট্যকার প্রাণভরে নিজের কথা বলে নিয়েছেন। 
নাট্যকারের মতে জাতির পতন আস্ত হয় সেদিন “থেকেই যেদিন থেকে সে 
নিজের চোথ বেদ আচারের হাত ধরে চলেছে, যেদ্দিন থেকে সে ভাবতে 
ভূলে গিয়েছে ।” জাতীর জীবনস্রোত বন্ধ হয়ে গেলেই বদ্ধ জলার মতো। 
জাতির দেহেও নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ, বিজাতি বিছ্বেষ জন্মে। ধর্ম 
হারিয়ে কোন জাতি বড় হ'তে পারে না। নৈতিক বল যার নেই তার 
পতন হবেই । ধর্মকে জীবনের ঞ্রবতাঁরা ন। করলে জাতির মুক্তি কোনকালেই 
হনে না। যেমন ্থার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে 
মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদ্দি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমূদ্রে 
জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। এজাতি আবার মান্য হবে--“ষেদি ' তার! 
এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে, 
যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের শ্রোত বৈবে, যেদিন তা! যা! উচিত 


কতব্য বিবেচনা কাধে নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা 
রাখবে না, কারে। ভ্রকুটির দিকে ভ্রক্ষেপ করবে না। সেদিন তারা যুগজীর্ণ 
পুঁথি ফেলে দেবে এবং ধর্মকে বরণ কর্বে। সেই নবধর্ম ভালবাসা--আপনাকে 
ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মন্য্যকে, মনু্যত্বকে ভালবামতে শিখতে 
হবে। তারপরে আর-_তাদের-_নিজের কিছু কর্তে হবে না। ঞ্জাতীয় 
উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়-_জাতীয় উন্নতির পথ 
'মালিদণের মধ্য দিয়ে ॥ 


৪৪৮ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


ভ্রম দৃশ্য-_উদয়মাগরের তীর। কাল- মেঘাচ্ছ্জ সন্ধ্যা । (মেবার- 
পতনের শোঁক প্রকাশের উপযুক্ত বিভাঁব )। রাণা অমর সিংহ আর্তনাদ 
করছেন--“আমার হাতে আমার মেবার, রাণ। প্রতাপের মেবারের আজ পতন 
হল ওঃ” এমন সময় প্রবেশ করেন--মহাবৎ খা1। কারণ রাঁণা একবার 
তার সাক্ষাৎ চেয়েছেন। চেয়েছেন এই কথাই বলতে--“তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। 
সে কাঁজ এখনও পুর্ণ হয়নি, তাঁর সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ কর।” 
মহাবৎ অন্বীকাঁর করলে রাণ। তাকে “ভীরু "'শ্নেচ্ছ-"কুলাঙ্গার” ব'লে ভতসন। 
তথা যুদ্ধ করন্তে উত্তেজিত করেন। উত্তেক্ধিত মহাবৎ অগত্যা তরবারি 
নিষ্কাসিত করেন। 

এই উদ্যত তরবাঁরির সামনে এসে দীভান মানসী । তাঁর মুখে এক কথা-- 
শোকের সাত্বনা হত্যা নহে__-এর সান্বনা আবার মানুষ হওয়া । উভয়েই 
মানপীর বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনে শান্ত হন। চারণীদের গানে উভয়ের চোখ 
খুলে যার । একে অন্যের কাছে ক্ষম। প্রার্থনা]! করেন এবং “আলিঙ্গনাবদ্' হন। 
এখানেই বৃত্তের উপদংহীর-_রাঁতিমত রোমা ণ্টক উপসংহার ! 

এই বৃত্ত-পরিকর্পন], সম্বন্ধে আগেঈ বল! হয়েছে-বৃত্টি রোমান্সধ্মী 
অর্থাৎ বহু লোকের বনু কাজকে বৃত্তে দৃশ্ঠ করাবার চেষ্টা কর! হয়েছে; ফলে 
এক একটি অঙ্কে পাঁচ সাঁতটি কোন কোনটিতে আটটি দৃশ্য যোজন1 করতে 
হয়েছে। ন্ুতরাং বৃত্তে নাটকীয় সংহতির স্থলে উপন্যাসের বিস্তৃতি দেখ। 
দিয়েছে এবং ঘটনার অগ্রসরণে ( 9:0£6555100) ) উপন্যাসের 910 ব। 
€£18008] ৫০৬০1০০০০৮--্প্রকাঁশ পেয়েছে । 

দ্বিতীয়তঃ বৃত্ত-রচন! যেহেতু ঘটনাবলীর বিন্যাস, বৃত্ত-বিচারে অবশ্তই ঘটনা- 
বিস্তাসের দোষ-গুণের কথ! বল! দরকার। দৃষ্-কল্পনার বিবরণ দিতে গিয়ে 
আমি ঘটনাবিত্যাসের দোষ ত্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং অঙ্কচিত 
ঘটনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি । এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। 


অঙ্লী-রসবিচার ও জাতি বিচার 

বৃত্ত-পরিকল্পনার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচন। করতে গিয়ে আমি তত্বগত 
একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি এবং সেই প্রশ্নটি এই-__নাঁটকে ষে বৃত্ত রচন! করা 
হয়েছে তা'তে প্রতিপাগ্য (0:21015০ ) অতিরিক্ত কিছু ব্যক্ত হয়েছে কিনা 
_-যুল প্রতিপাগ্ভ থেকে দৃষ্টি সরে গেছে কি না এবং তার ফলে নাকের রম- 
নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে কিনা? এই প্রশ্নটির আংশিক উত্তর সেখানেই 
দিয়েছি, এখানে আলোচনা করছি-_রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হযেছে কি না? 
নাট্যকার ট্র্যাজেডি লিখতে কমেডি লিখে ফেলেছেন কি না অথবা নাটকখানি 
মেলোড়াম। শ্রণীৰ তয় নাটকে পরিণত হয়েছে কি না? 

এ কথা অবশ্ত স্বীকার্ধ যে প্রত্যেক বড স্থাটির মধ্যেই বড “ভাব” (1468) 
প্রতিপাঁদ্চ হিসাবে থাকে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার্ধ যে শুধু “ভাব” (০০089: 0: 
1468 ) থাকলেই বড় রম-সাহিতা হয় না, ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য ষে 
রূপকল্পন| কর! হয় তাকে রপাত্মক করে তুলতে হয় এবং তবেই তা” রলরূপে 
পরিণত হয়। বপূকে রসাত্মক ক'রে তোলার অর্থ_রূপকে ভাবের 
( আবেগের) বাহনে পরিণত করা --অর্থাৎ রূপের সাহাষো বিশেষ বিশেষ 
“ভাব'কে এবং নান। ভাবের ভিতর থেকে একটি বিশেষ ভাবকে প্রধ ন ওস্থায়ী 
ক'রে তুলতে পারা। এই স্থায়ীভাবের ভিত্তিতেই রচনাকে নানা “স ভাগ 
কর! হয়ে থাকে । সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার-হান্য-করুণ,_বৌদ্র বীর-ভয়ানক- 
বীভ্স-অদ্তুত ইত্যাদি রমের নিধারণ ভাবের ভিত্তিতেই কর! হয়েছে। 

ইউরোপীয় সাহিত্যশান্থ্বে ভাব-লংবেদনীর (500১৪610005 ) ভিত্তিতে যে 
শ্রেণী বিভাগ কর! হয়েছে তা'র এক মেরুতে রয়েছে বিশুদ্ধ ট্রযাঙ্ছেডি অর্থাৎ 
তীত্র ব্দনাত্মক পরিণাঁমের রচনা”, অন্ত মেরুতে আছে-_লঘু বা স্থুল কমেডি 
বা! প্প্রহলন'। পরিভাষার কচকচি বাদ দিয়ে ই্র্যাজেডি-কমেডি শ্রেণীর 
[বভাগের ধাঁরণ। করতে গেলে, বেদনা বা আনন্দ »' বদদনাঁর ভিত্তিতেই কত 

২৯ 


৪৫০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাঁটকবিচার 


হবে। সেই ভাবে করাও হয়েছে । যে রচনার ঘটন] বেদনাজনক অর্থাৎ ষাঃ 
€800051005 791 210 £০৪17 তাই ট্র্যাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যার ঘটন। 
আনন্মজনক বা! হাশ্তজনক তাই কমেডি শ্রেণীর অস্তভূক্ত। এখানেই প্রস্থ 
উঠে খাঁকে_ বেদনা-পরিণাম রচমামীত্রকেই আমরা ট্র্যাজেডি” পর্দবাচ্য করতে 
পাপ কি না? বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নের পরিপাটি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার 
অবকাশ এখানে নেই, তবু অতি সংক্ষেপে এবং সিদ্ধান্তের আকাবে বলে নেওয়া 
দরকার-_“প্যাথেটিক ও ট্ট্যাজিকে'র মধ্যে সীমারেখা টানার চেষ্টা করা 
হযেছে বটে, কিন্তু সে সামারেখা সুস্পষ্ট বা অবিসংবাদিত হয়নি। গ্রীক 
ট্র্যাজেডি থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পধস্ত যত ট্র্যার্ডেডি লেখা হয়েছে, 
তাদের বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এই বিষয়টি স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হবে ষে, 
প্রত্যেক ট্র্যাজেডি লেখক তার নায়কের জন্য 49165? জাগানোর 
এবং নায়কের ভাগ্যবিপষয় যে “01007211060. 50:00০1105”- এই ধারণা 
জাগানোর চেষ্টা করেছেন । ষে বিশেষ বিশেষ বোধের সঙ্গে যুক্ত থেকে বেদনা 
ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হয়, সেই বোধের সম্পূর্ণ তালিক! এখনও তৈরি হয়নি 
বটে, কিন্তু যা? হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে ট্র্যাজেডি মূলতঃ শোচনীয় 
ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও তীব্র বেদনার দৃশ্ত__এক কথায়, করুণ রসাত্মক রচন!। 
অবশ্ব করুণসাতআবক একটি আক্ষেপ বা বিলাপকে ট্র্যাজেডি বলতে হবে, এ কথা 
বলছিনে কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয় ও ছুনিবাব শক্তির প্রভাবে অথবা! পরিবেশের সঙ্গে 
বুঝাপড়া করতে গিয়ে বা প্রবৃত্তির তাঁডনায় মানুষের জীবন শোচনীয় ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের আবর্তে তলিয়ে যায় এবং সেই বিপর্যয় আমাদের মনে শোচনার 
উত্রেক করে সেখানে আমাদের মধ্যে ট্র্যজেডি-বোধই জাগে । করুণ রসাত্মক 
মাত্রই ই্র্যাজেডি--এ সিদ্ধান্ত যদিও বা! ন| করা যায়, ট্রাজেডি মান্্ই যে করুণ 


রসাত্মক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেবার-পতন নাটকের অঙ্গীরস বা! জাতি 


অলগী-রসবিচার ও জাঁতি-বিচার ৪৫১ 


বিচার করতে চেষ্টা কর! যাক! নাঁটকখানি পার্থক ট্র্যাজেডি হয়েছে কি হয়নি 
বা মেলোড্রামা হয়েছে কি না, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে, চেষ্টা না করেও, 
যে কথাটা আপাতদৃষ্টিতে এবং নাটকের নাম দেখেই বলা যায় সে এই হে 
নাটকখাঁনি লঘু আমোদ প্রমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্তে লেখ হয়নি_ ট্র্যাজেডির 
ছণাচে ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে__মেবার-পতনের মতো! একটি বেদনাদায়ক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে । এবার আপাতদৃষ্টির স্তর 
অতিক্রম করে--নাঁটকের স্থায়িভাব (00031012170 11001295101 ) বিশ্লেষণ 
করে দেখা যাক, ট্র্যাজেডির ছ'ণীচে ঘটন! ঢালাই করলেও নাট্যকার ট্র্যাজেডি- 
সংবেদন সৃষ্টি ক৫তে মক্ষম হয়েছেন কি ন। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি সংবের্দনার জন্ত ষে 
ধরণের বোধ ও যে পরিমাণ বেদনা জাগ! দরকার তা” এখাতে জেগেছে কি না, 
অন্ত কোন অগন্তক বিরোধী ভাব এসে পনায় বাধ! স্থষ্ট করেছে কি না! প্রথমন্ত 
বোধের কথাই বলা যাক। মেবার-পতন নাটকের ঘটনা যে শোচনীয় এবং 
ভাগ্য বিপণয়ের ঘটনা এ কথা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তৰে 
প্রশ্ন_কার ভাগ্যবিপযয়ের ঘটনা? অমরমিংহের? না মেবারের? 
নাট্যকারের উত্তর যদ্দি নামকরণের মধ্যেই নিহিত থেকে থাকে তবে তিনি 
বলতে চান-_মেবারের পতন বা ভাগ্য-বিপর্ধয়ের ঘটনা । অর্থাৎ শৌদ টীর্য- 
ক্বাধীনতার বিরাট এঁতিহোর অধিকারী যে মেবার, “দই মেখারের ভাগ্য 
বিপর্ধয় উপস্থাপনা করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য । কিন্ত মেবার তো একটি দেঁশ 
বা জাতির সংকেতমাত্র। দেশ বা জাতির এতিহ্‌ স্থট্টি হয় দেশবাসীরই 
প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে। যেহেতু ব্যক্তি ঝা ব্যক্তিসমগ্তিই দেশের প্রতিনিধি, 
কোন দেশের ভাগ্য-বিপধয় ঘটে তার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির বা ব্যক্তি 
সমষ্টিরই ভাগ্য বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে। অমরমিংহের পরাজয়ই মেবারের 
শোচনীয় পতনের নিমিত্ত কারণ। স্মমরলিংহ তাই নিমিত্বমান্্। তীর 
পতন বা পরাজয় আমাদের কাছে ট্র্যাজিক সংবেদন! জাগায় এই কারণেই ষে 


৪8৫২ নাটাসাহিত্যোর আলোচনা ও নাটকবিচার 


তার পরাজয়েই অপরাজেয় মেবার পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে--তার হাতে 
রাণ। প্রতাপের মেবার মোগলের দাসত্ব স্বীকার করেছে_-তাঁর চিরোন্নত শির 
অবনত ক'রেছে। স্থতরাং অমর পিংছের নায়কোচিত যোগ্যতা আছে কিনে 
এ গ্রশ্নের বিচারের চেয়েও বড় কাঁজ, মেবারের পতনে অমর সিংহের ভূমিকা 
কি, অমর সিংহের ট্র্যাজেডি অথব] মেবারের ট্র্যাজেডি দেখানে। নাট্যকারের 
উদ্দেশ্ট-_-এই সব প্রশ্ন সম্যকভাবে বিচার ক'রে দেখা । আমি মনে করি--এই 
নাটকে মেবার একটি জীবস্ত ব্যক্কি-সত্তায় পরিণত হয়েছে । এই ব্যক্তির 
বাসন কীতি-খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত । সে অপরাজেয় ও চিরম্বাধীন। 
শোর্ষে-বীধে সে অতুলনীয়। বনু রাণার জলস্ত দেশপ্রীতি দিয়ে--বিশেষত: 
রাণ। প্রতাপের প্রতাপ ও বীর্ধ দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে । সকলের 
শির যেখানে অবনত, তাঁর শির সেখানে উন্নত। এ হেন মেবারকে ছুনিবাঁর 
শক্তি নিয়ে মোগল-সম্রাট পরিবেষ্টন করেছে তার স্বাধীন ও উন্নত শ্রিরকে 
জবনত করবার জন্য । অক্রমণকারী মোগল শক্তির ৰিরুছে সংগ্রাম করে 
করে মেবার ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত ও হীনবল। বড দুর্বলতা তার অস্তবিরোধ__ 
মোগলপদানত রাঁজপুতদ্ের এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণকারী মেবারীর্দের 
চক্রাস্ত ও ঈর্ষা । অমরপিংহ যেন মেবারের যুদ্ধরাস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
সত্তারই প্রতিনিধি । এই সত্বাটিতে সন্কল্লের শৈথিল্য পরিস্ফুট। অন্যপক্ষে 
গোবিন্দ সিংহ মেবারে অটুট সঙ্ধল্লের প্রতিনিধি। সংকট মুতে এই 
স্বই সত্তার ছন্দে মেবারেরই অন্তদ্বন্্ ব্যক্ত হয়েছে এবং গোবিন্দ সিংহের 
জয়ে মেবারের স্বাধীনতচেতা অপরাজেয় সত্বারই জয় হয়েছে । কিন্ত 
অমরসিংহ_ গোবিন্দসিংহকে এক কথায় মেবারকে, আসল সংগ্রাম করতে 
হয়েছে-বাইরে মোগলের বিরুদ্ধে এবং ভিতরে শ্বজাতিজ্রোহী রাজপুতদের 
সঙ্গে । এই*ছন্বই মেবারের প্রকৃত অন্তঘ্বন্ব। এই ছন্দেই মেবার হীনবল 
হয়েছে বেশী । মেবারের ব্যক্তিত্বই যেন ছিন্ন বিছিন্ন হয়েছে। সগর সিংহ, 


অঙ্গী-রসবিচার ও জাতিবিচার ৪৫৩ 


মহাবৎ খা, গজ সিংহ মেবারের জাতি-দেহ থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে শক্রুশিবিনে 
যোগ দিয়েছে। ভিতরকার এই দুর্বলতা! নিয়ে শুধু দেশগ্রীতি সম্বল ক'কে 
তার ক্ষুপ্র শক্তি নিয়ে মেবার বাইরের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে__ 
তার স্বাধীনতা ও অপরাজেয়ত্বের খ্যাতি রক্ষা করবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
করেছে। কিন্তু শোচনার ব্যাপার এই যে মেবারকে তার চিরোন্নত শিল্প 
মোগলের কাছে অবনত করতে হয়েছে -__বসবীরত্বের-এঁতিহে মগ্ডিত রক্ত 
পতাকাকে তার দুর্গচুড়া থেকে নামিয়ে নিতে হয়েছে_মেবার সৌভাগ্য 
শিখরদেশ থেকে হৃূর্তাগ্যের গভীর গহ্বরে পতিত হয়েছে । এই দ্দিক থেকে 
দেখলে-_মেবার-পতন কোন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি নয়, স্বাধীনতাসর্বস্ব একটা 
জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি-__ষে জাতি সব কিছুর উধের্ব দেশের 
স্বাধীনতাকে স্থান দিয়েছে, কোনরূপ স্থথ এশ্বর্ষের বিনিময়ে এবং শক্ত 
বিপাকেও স্বাধীনত] বিক্রয় করেনি, প্রাণের চেয়ে মানকে যে জাতি বড় বলে 
মেনে এসেছে, তেমন একটি জাতির স্বাধীনত। হারানোর ট্র্যাজেডি । 

এই নাটকের দার্বজনীন আবেদনের কেন্দ্র এখানেই । যে পরিমাণে মেবার 
চিরোন্নতশির স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতীক হ'য়ে উঠেছে, সেই পরিমাণেই 
মেবার-পতনের বেদন। সর্বকালের ও সর্বজনের চিত্বকে স্পর্শ করতে সমর্থ 
হয়েছে । একটা স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হারানোর আর্তনাদ ও অন্তর্দাহের 
মধ্যে 6001016 54006” কূপ যে পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে, সেই 
পরিমাণেই নাটকের আবেদন দার্বজনীন হয়েছে । 

অমরসিংহ এই বিরাট অতীত এঁতিহ্য সম্পন্ন মেবাঁরের রাণ! বা অপ্িিনায়ক। 
তাঁর আচরণেই মেবারের আঁদরণ--তার দ্বিধায় মেবারের ছ্িধা, তার সন্বল্পে 
মেবারের অঙ্ষল্প; তাঁর জয়ে মেবারের জয় এবং তাঁর পরাজয়েই মেবারের 
পরাঁজয়। অমরসিংহ মেবারের প্রতিভূ এবং তাতে» নাটকে তাঁর ওপচারিক 
নায়কত্ব। অমরসিংহের ট্র্যাজেডি এই যে তীকেই মেবার-পতনের নিমিত 


৪৫৪ নাট্যসাহিত্যের আলোচন। ও নাটকবিচার 


শ'তে হয়েছে ।--তার হাতেই মেবারের-_গ্রতাপের মেবারের--পতন ঘটেছে । 
ত্রার দুর্তাগ্য__ তাঁর শাননাধিকারেই জাতীয় জীবনের তেমন এক মহাসংকট 
দেখা দিয়েছে ঘা'তে জাতির বনহুকালসঞ্চিত কীতি ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে । 
নিয়তিব মতো। এক অনিবার্ষ পরিণতির বিরুদ্ধে নিঃসহায় তথ। নিক্ষল সংগ্রাম 
ক'রে ধনে-প্রাণে মানে নিঃন্ব ছ'তে হয়েছে। মরণের অধিক যে পরাধীনতা 
সেই পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে । 

অমরসিংহ যে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা” মোগল- 
সাআ্রাজ্যের বিরাট ও সংহত সামরিক শক্তি । এই শক্তি একদিকে পুষ্ট হয়েছে 
সমগ্র সামাজ্যের ধনবল ও জনবল দ্বারা, অন্যদিকে পুষ্ট হয়েছে মোগলপদানত 
রাজপুঙদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিত। ছার] । সপ্তরথীর ঝুহের মধ্যে 
* £সৃহায় অভিমন্যুর মিরুপায় সংগ্রামের মতোই বিরাট মোগল বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অঅরপসিংহের সংগ্রাম-অনিবার্ধ নিয়তির বিরুদ্ধে নিক্ষল সংগ্রামের 
মতোই শোচনীয়। অমরসিংহের মধ্যে বিলাসপ্রবণত্তা, সংগ্রামে বিমুখতা এবং 
সন্ধির মনোবৃত্তি দেখ দ্রিয়েছিল বটে, কিন্ত সেই সব মনোর্বৃত্ত কখনই জয়ী হতে 
পারেনি এবং পারেনি ব'লেই প্রতিবারেই অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্রের উপপ্র 
ৰীযবত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। একাধিকবার মোগলের বিরাট বাহিনীর 
আক্রমণ গ্রতিহত করেছেন এবং তিনি ঘষে ভীরু বা সমরকাতর নন তার 
গ্রমাণ দিয়েছেন । শৌর্য-বার্ষের নানা প্রাণ থাঁকতেই অমরসিংহের ক্ষণিক 
দ্বিধা বাযুদ্ধ বিমুখত। তাঁর চরিত্রে ছুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে উঠেনি ॥ বিন! যুক্ধে 
তিনি যদি বশ্ঠতা স্বীকার করতেন ব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতেন 
ভবেই আমর] তাঁকে অযোগ্য বলতে পারতাম । বলতে পারতাম--অমরসিংহের 
তীরুতার জন্তই মেবারের পতন ঘটেছে এবং অযোগ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে শোচন! 
জাগতে পারে না। কিন্ত অমরসিংহকে সেই হিসাবে অযোগ্য বলা চলে ন1। 
তার মধ্যে ষে দ্বিধা দনেখা যায় তা" নিছক কাপুরুষের মৃত্যুভয় নয়, অনিবা্চ 


আলী-রসবিচার ও জাতিবিচার ৪৫€ 


সর্বনাশের সম্মুখে নিরুপায় ব্যর্থ প্রয়াসের যে দ্বিধা এ সেই দ্বিধা । এই দ্বিধাকে 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বল। যেতে পারে “ক্ুত্র হায়দৌর্বলয”। কার্যকালে এই 
দৌর্বল্য তিনি ত্যাগ করেছেন? বার বার যুদ্ধে গেছেন, মরিয়। হয়ে যুদ্ধ করেছেন 
এবং একাধিকবার যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। কিন্ত ট্র্যাজেডি সেখানেই 
যেখানে মেবারের স্বাধীনতা পক্ষা করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেও 
মেবারের ক্ষুত্র শক্তি দিয়ে মোগলের অসংখ্য সেনার প্রচণ্ড শক্তিকে 
তিনি প্রতিরোধ করতে পারেনি । তার শৌধের অভাবে মেবারের 
পতন ঘটেনি, মেবারের পতন ঘটেছে এমন কয়েকটি শক্তির চাপে 
যার বিরুদ্ধে নিম্ষ'ল সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পাবেননি। 
মেবার-পতনে তিনি অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করেছেন। তার বক্ষ থেকে 
হর্য়ভেশী আতনাদ উঠেছে_-“আমার হাতে আমার মেবার, রাণ! 
প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল। ওঃ” মেবারের আকাশ ত্রুদ্ধ দৃষ্টিতে 
তাকে ভৎগনা করেছে, মেধার পাহাডের লঙ্জিত মুখ তাকে কশাঘাত করেছে, 
মেবারের কুলদেবতার1*রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে ধিক্কার দিয়েছেন-মৃত 
দেশমাতাঁর শব স্বন্ধে করে তিনি উন্মত্বের মত হাহাকার করেছেন । বিজয়ী 
মহাবৎ খাঁকে ছন্ব যুদ্ধে আহ্বান ক'রে মৃত্যু বরণ করতে একাস্তিক চেষ্টা 
করেছেন। তার অন্তর্দাহ ও বিক্ষোচ অবশ্তই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মেবারের 
রাণ। জ্ঞান্ত পেতে মোগল সম্রাটের ফর্যাণ গ্রহণ করবেন_-এ যেমন মেবারের 
মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, রাণী! প্রতাপের পুত্র হয়ে অমরসিংহ মোগল সম্রাটের 
প্রতিনিধির কাছে মস্তক অবনত করবেন, সেও কম মর্মান্তিক ব্যাপার নয়। 
যদিও অমরসিংহের ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় এখানে গৌণ) মেবারের পতনঈ 
মুখ্য, তবু অমরসিংহের ভাগ্যের সহিত মেবারের ভাগ্য অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত 
ব'লে অমরসিংহের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্ধয় না ঘট পর্যন্ত মেবারের ট্র্যাজেডি 
সম্পূর্ণ হ'তে পারেনি। মেবার একটি দেশ বা জাতি হিসাবে-_বিদবেহী 


৪৫৬ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা] ও নাটকবিচার 


(8৮905০0), অমরসিংহই তার প্রতিনিধি ব1 শরীরী অভিব্যক্তি | সুতরাং এই 
নাটকের অশরীরী নায়ক মেবার (5016 ০£ 146৪) বটে, কিন্তু শরীরী 
নায়ক-__অমরসিংহ। 


আগেই বলেছি ট্র্যাজেডির রসাদর্শে নাটকখানি লেখা । এখন প্রশ্ন 
আদর্শটি যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি না? বাহৃতঃ ষে রসেরই আদর্শ ফুটে 
উঠুক, আদর্শকে মর্মতঃ ব্যক্ত করতে পার়াই বড় কথা। অর্থাৎ শুধু রূপে 
ট্র্যাজেডিকল্প হওয়াই যখেষ্ট নয়, রসে ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না সেইটিই বড় 
বিচাধ। প্রধানতঃ ছুই কারণে ট্র্যাজেডি রসাদর্শ ক্ষুপ্ন হ'তে পারে । এক-_ 
ভাবশবলত] অর্থাৎ নানাভাবের সংমিশ্রণে স্থায়িভাবের গুণীভাব, দুই ঘটনা ও 
চরিত্রের অসম্ভব ও কৃত্রিমতা অর্থাৎ মেলোড্রীমাস্থলভ অবাস্তবতার লঘুত1। 
অন্তভাবের সংমিশ্রণে স্থায়ি৬াঁব গুণীভূত হ'লে অথব। তিরোহিত হ'লে 

ংবেদন যেমন ব্যাহত অথবা অগ্চরূপ হয়ে যায়, তেমনি আবার ঘটনা ও 
চরিত্রের বাস্তবতা,ন৷ থাকলে উপস্থাপ্য বিষয়ের অর্থ-গুরুত্ব হাস পায়, বিষয়টি 
তেয় ব! তুচ্ছ হয়ে ঈ্াড়ায় এবং রসমিম্পত্তি যথেষ্টমাত্রায় ঘটে না। এই নাটকের 
শেষ অংশে নতুন একটি ভাবকে অধিকমাত্রায় মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভাব- 
শবলতাঁর সভীবনা দেখ! দিয়েছে_-এ কথ! ঠিক, কিন্তু নতুন ভাবটি স্থায়িভাবে 
সামান্ত মাত্রায় আচ্ছন্ন করলেও, সম্পূর্ণ তিরোহিত করেনি এ কথাও অন্বীকার 
কর! চলে না। 

এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্যধ ষে নাটকের শেষ দিকে নাট্যকার পতনের বেদনা 
সার করার চেয়ে পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার দ্রিকেই একটু বেশী ঝুঁকে 
পড়েছেন, জাতিপ্রীতির উপরে মানবতা প্রীতির উচ্চতর আদর্শের মহিমাকে 
স্বাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং মহাঁবৎ খা। ও অমরসিংহ দুই মেবারীফেই 
মুম্তত্বের উচ্চতর আদর্শে অন্প্রাণিত ক'রে অনুতগ্ত ও “আলিঙ্গনাবন্ধ, 
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করেছেন। ফলে মেবাঁর পতন জনিত বেদনা অবাধে ব্যক্ত বা সঞ্চারিত হ'তে 
পারেনি । মনে রাঁথ দরকাঁর-_-দেশ ও জাঁতি প্রেমের গে'রব অধিক বলেই 
তো মেবারের পতন শোচনীয় । জাতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের গৌরব 
যে অন্থুপাতে ক্ষুণ্ন কর] হবে, সেই অনুপাতেই মেবার-পতনের শোচন যস্ত 
কমে যাবে । জাঁতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের ভাঁববন্ধকে নিরপেক্ষ মর্ধাদা না 
দিলে পরাধীনতার বেদনাকে কিছুতেই তীব্রসংবাদী ক'রে তোলা যাবে না। 
নাটকের শেষাংশে নাট্যকারের মুখপাত্র “মানসী” মনুষ্যত্বের মঠিমাকে বড় 
করতে গিয়ে মে ভাবে “ম্বক্তন দেশ” ডুবিয়ে দিয়েছেন, তাতে দর্শক পাঠকের 
মনে শোচনার ও মন্ুয্ত্ব-প্রীতির আবেগের পারস্পারিক ছন্দ না এসে যায় না 
এবং তা'তে মেবার পতনজনিত শোচনার খেগও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
কিন্ত কোন আবেগের স্তিমিত হওয়! এক কথা, তিরোহিত বা মারাত্বক মাত্রায় 
আচ্ছন্ন হওয়া ভিন্ন কথা । মাঁনসীর মন্ধ্যত্বপ্রেমের উচ্ছাস মেবার-পতনের 
শোকাবেগকে স্তিমিত করছে বটে, কিন্তু তিরোহিত করতে পারেনি । 
গোবিন্মমিংহের এবং অমরসিংহের অস্তদ্ণহ ও আর্তনাদ এবং শোকক্ষিপ্ত চিত্তের 
উদত্রাস্ত আচরণে ঘেবার-পতনজনিত শোঁচন। যথেষ্টমাত্রায় সঞ্চারিত হব থাকে । 
এমন কি মহাবৎ খ। অমরমিংহের পারম্পরিক ক্ষম] প্রার্থনায় এবং শ্মালিঙ্গনে 
মন্ুম্ত্বপ্রীতির জয় স্চিত হ'লেও এবং হিন্দু-মুসলমান ছুই সম্গ্দায়ের ধর্মের 
উধের্ব উঠে একজাতি-চেতনায় উদ্ধ দ্ধ হওয়ার সংকল্প সংকেতিত হ'লেও, অর্থাৎ 
আপাতদৃহ্িতে কমেডির আবহাওয়া চোখে পড়লেও, মেবার-পতনের 
অপূরণীয় ক্ষতির বেদনা অবিরাম বাঁজতেই থাকে এবং থাকে বলেই নাটকটির 
পরিণাম বেদনাত্ক ॥ অতএব পরিণামের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, 
নাটকখানিকে বেদনাত্মকই অর্থাৎ ট্র্যাজেডিই বলতে হবে । 

এবার অন্য একটি প্রশ্রের আলোচনায় গ্রবৃত্ত হস্ঘা! যাঁক। স্বীকার কর! 
যাঁক--নাটকখাঁনির ঘটনা-বিন্তাস করা হয়েছে ট্র্যাজেডির আদর্শে ই (980622) 


৪৫০ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার 


এবং নাটকখানিব উপসংহারও বেদনাত্বক হয়েছে) কিন্তু প্রশ্ন এই--ঘটনা 
প্রকৃতিতে এবং চরিত্রের আচরণে ট্র্যাজেডির গুরুগাভীর্য অঙ্গন রয়েছে কি না, 
যে মনোভাব (৪0৮৭৪) নিয়ে বিশিষ্ট রসিকরা ট্র্যাজেডিকে গ্রহণ করে 
থাকেন সেই মনোভাব এখানে থাকে কি না। আরো স্পষ্ট করে এবং 
নাটক-বিচারের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়-নাটকখানি ট্র্যাজেভির 
গভীগতা ও গাভার্ধ হারিয়ে মেলোডরামার মতো রোমাঞ্চকর-ঘটনা সর্বন 
হয়ে দাডিয়েছে কি না। এই প্রশ্নটির আলোচনা করবার সময় প্রথমতঃ 
এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ওচিত্য ও বাস্তবতা নাটকের 
প্রাণম্থরূপ হ'লেও ওঁচিত্যবোধ ও বান্তবতাবোধ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ তথা 
আপেক্ষিক-যুগপরিবতনের সঙ্গে তার্দেরও পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য 
অতীতে এবং রোমার্টিক যুগে যে সমস্ত নাটকাদি লেখা হয়েছে, তাদের 
ঘটনা ও চরিত্রকে আজকের 40810 ৪00. 162110+-র মাঁন দিয়ে 
বিচার করলে অনেক অপঙ্গতি বেরিয়ে পভডবে-_বহৃক্ষেত্রেই 
“মেলোড্রামাটিকণ মনে হবে। এলিজাবেথের রোঁমা্টিক ট্র্যাজেডিগুলি 
বিশ্লেষণ করতে গেলেই দেখা যাবে--ঘটনার ও চরিত্রের আচরণগত ওঁচিত্য 
তথা বাস্তবতা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুপ্ন হয়ে গেছে। তাই সমালোচকর! 
“রোমা্টিক* আখ্য। দিয়ে এদের স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থান করে দিয়ে থাকেন এবং 
কোন কোন বিষয়ে 'লাইসেন্স' দ্বিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। আমি 
বলতে চাই-_ইয়োরোপীয়,রোমা্টিক ট্র্যাজেডি'কে যে সব স্থযোগ স্থৃবিধা দেওয়। 
হয়ে থাকে আমাদের রোমাটিক ট্র্যাজেডিগুলিকে তা থেকে বঞ্চিত করা সঙ্গত 
কাজ হবে না। অবশ্তু তাই বলে কেউ ষেন মনে না করেন-_স্বদেশের কুকুরকেও 
ঠাকুর বলতে হবে-__বাংলাভাষায় সব মেলোড়ীমাকেই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে 
স্থান দিতে হবে, প্লামি সেই কথাই বলছি । আমি বলছি এই যে রোমান্টিক 
নাটকে ঘটনার চমৎকারিত্বের এরং ভাবোচ্ছ্ামের দিকে যেটুকু বেশী ঝোঁক 


অঙ্গী-রসবিচার ও জাতি-বিচার ৪৫৯ 


থাঞ্চে তাকে স্বীকাঁর কৰে নিয়েই আমার্দের রোমাঁ্টিক নাটকগুলি বিচার করতে 
হবে। দ্বিতীয়ত মনে রাখা দরকার কোন কোন ঘটনায় বা চরিত্রের আচরণে 
মেলোড়ামা-স্লভ কৃত্রিমতা ও রোমাঞ্চকতা থাকলেই নাটককে মেলোড়াম। 
আখ্য। দেওয়। অশাস্্রীয় কাজ। মেবাঁর-পতন নাটকের একাধিক চরিত্রে 
মেলোডরামাটিক আতিশয্য (গ্রাম) প্রয়োগে-মাধিখ্যেতা ) আছে এবং তা, 
এতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব-গাভীযের পক্ষে অপকর্ষকও বটে, কিন্ত 
মেলোড্রামা বলাঁব আগে বিচার করতে হবে সেই দৌষ-ত্রটি এত 
মারাত্বক হয়ে উঠেছে কি না যাতে বলা যেতে পাঁরে__বিষয়-বস্তর 
গুঞত্বকে সম্পূর্ণ ন্চ ক'রে দিয়ে, স্ষ্টিকে অনাস্থটিতে- লঘু ও নিরর্থক 
ঘটনা চমতৎকারে--পরিণত করেছে, ঘটনা-চমতকারেই নাটকের আবেদন 
শেষ হ*যে যায় এবং আশাদের গ্জানে-অন্থভবে-বাসশায় শাঁটকথানি কোনব্ধপ 
স্থায়ী আবেদন স্থটি করে না| আগেই বণ হয়েছে রচনাঁটি 'মেবার-পতন - 
রূপ এতিহাপসিক ঘটনার ( হিন্দু-মভিমানের কাছে অবশ্তই শোচনীয় ঘটনা ) 
রোমান্টিক উপদ্বীপনা এবং এ কথাও অস্বীকার বরার উপায় নেই যে 
একাধিক চরিত্রের আচরণে মেলোড়ামা-হুল৬ এনন উচ্ছাম ও জানীচ*্য 
ব। অবান্তবত| গয়েছে যাতে আধুনিকরুচি অর্থাৎ অথান্তবতা 'সহিষুঃ 
সমালে।চক নাটকথানিপ উপস্থাপনাকে “রোমাটিক* না বলে মেলোড়ামাটিক 
বলতেই বেশী ঝেশাক দিতে পারেন । তা” পারেন এ বিষয়ে ষেমন কোন 
সন্দেহ নেই? তেমনি এ কথাও উপেন্স ণীয নয় যে উপস্থাপনায় মেলোড্রামার লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়া এবং সমগ্র স্থষ্টির মেলোড়ামায় পষবমিত হওয়া এক কথ। নয়। 
যতখানি গুরুত্ব থাকলে নাটকের ট্রযাজেডি-মধাদ। অঙ্গ থাকে, ততখা'ন 
গুরুত্ব যদি থেকে থাকে তা” হলে নাটককে মেলোড্রামা না ব'লে ট্র্যাছেভি 
বলাই যুক্তিযুক্ত । 

দেখা যাঁক এই গুরুত্ব আছে কি নেই। বহা বাহুল্য-_ এই গুরুত্বের বিচার শুধু 


৪৬৯ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা! ও নাটকবিচার 


মস্তিষ্কের নৈয়ায়িক বুদ্ধির উপরে নয়, হৃদয়ের গ্রহণশক্তির উপরেও নির্ভর করে। 
লপৃ-গুরু-বোধ ও অনুভবের সংযোগে তৈরি একটি মানসিক অবস্থা বিশেষ। 
গৃহীত বিষয় যেখানে বিষয়ীর জান-অন্ুভব-বাসনাত্মক মানস সত্বায় আবেদন 
ক'রে এমন একটি অবস্থার হ্গ্টি করে ষা বিষয়ীর চেতনাবন্ধকে তীব্রভাবে 
উত্তেজিত ক'রে তোলে সেই অবস্থাতেই বিষয়ী বিষয়কে গুরুত্বপুর্ণ 
(5211005 ) বলে স্বীকার করে থাকে । 'গ্রাহ--বিষয় এবং গ্রহীতা বিষয়ী”, 
উভয়ের প্ররতির দ্বার! বোধসমৃহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । মেবার-পতন নাটকের 
বিষয়-বস্তর প্রকৃতি (রাজপুত জাতির বা হিন্দুশক্তির আত্মরক্ষার সংগ্রাম 
বা সংকট-_অর্থাৎ একট] জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম--এবং 
শোচনীয় পরাজয় ) উচ্চগ্রামীন ভাবাদর্শে-অন্থপ্রাণিত পাত্র-পাত্রীদের আচরণে, 
জীবনের তীব্র-গভীর আবেগের প্রকাশ, হুম্্ম অন্গভূতির অভিব্যক্তি এবং 
মহত্বম আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাকুলতা-_-সামাজিকের চেতনা- 
ৰদ্ধে ও বেদণাবন্ধে গুরুত্ব-বোৌধক আবেদনই স্ট্টি করে থাকে। একথা 
স্বীকার করতেই হবে যে নাটকখানির সামশ্রিক আবেদন [( 01685816- 
ড811164100060০6 ৬৪10০), (968-৬৪16+ 90018] 07011 )] 
শুধুমাত্র কাহিনী কৌতূহলের সংকীর্ণ সীমাতে পৌঁছেই শেষ হয়ে যাঁয় না-_ 
চেতনাকে ও বেদনাকে যথেষ্টমাত্রায় নাড়া দেয়। নাটকের শেষ বিচার ষে 
আদলতে হয় সেই অভিনয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
অভিনয়ে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদনের ষে মাত্রা ধরা পড়েছে এবং 
এপনও পড়ে, তা'তে এই সিদ্ধান্তই করা উচিত-_নাটকখাঁনির উপস্থাপন! 
অতিরোমাণ্টিক-_হু'লেও নাটকখানিকে “মেলোড্রামা” বলা চলে না। উচ্চা 
ট্র্যাজেডির পংক্তিতে এর কোন স্থান নেই এ কথ! যত সত্য, তত সত্য এই 
কথাটিও ঘে ট্র্যাজেডির গপ্তীর বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার বা একেবারে 
খঅপাংক্কেয় করার মতও নয়। 


অঙ্গী-রসবিচার ও জাতি-বিচার ৪৬৯৮ 


নাটকের অঙ্গী-রস বিচার এখানেই শেষ। 

যা” হোক এই সিদ্ধান্তে পৌছানে। গেল-_-মেবার-পততন নাটকের “অঙ্গী-রস” 
করুণ বা '্র্যাজিক' এবং দেশরতিকে আগ্রয় ক'রেই ধর্মাঘাতজনিত এবং 
শোকারত করুণ নিষ্পন্ন হয়েছে । দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে কৃতসংকল্প 
হয়েই অমরমিংহ ও গোবিন্দসিংহ শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের আবর্তে তলিয়ে 
গেছেন, দেশপ্রাণা সত্যবতীর স্বপ্ের ঘোর ভেঙে গেছে, জীবনবীণার তার 
ছিড়ে গেছে, পরাঁধীন মেবারের মহাশ্মশানে ফঁড়িয়ে ভগ্নপ্রাণে সত্যবতী অও্নাদ 
করেছে। জীবন-ব্যাপী দেশপ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে সগরসিংহ জাহাঙ্গীরের 
সম্মুখে আশ্বশত্গা করেছেন । মৃত্যুর ভিতর দিয়ে দেশপ্রীতির মহিমা প্রতিষ্ঠিত 
করে গেছেন। এমনকি জাতিতে-রাজপুত হ'লেও ষে ধর্ষে মুসলমান সেই 
মহাঁবৎ খ"] পর্যন্ত), শেষপযস্ত দেশগ্রীতির, জাতিপ্রীতির প্রেরণাতেই, অনুতাপ 
প্রকাশ করেছে, স্বাকার করেছে-_-নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া, 
পৈশাচিক উল্লাসে তাঁর উখ্িত ধৃমরাশি দেখা__মহাপাপ এবং সেই মহাপাপ 
সেকরেছে। তার মধ্যে অবর্মমিত দেশরতি ও জাতিগ্রীতির সঙ্গে অন্যান্ত 
প্রবৃত্তির বা! অভিমানের ছন্থ ঘটেছে এবং শেষ পর্বস্ত দেশরতিই প্রাধান্য লাভ 
করেছে। মোট কথা দেশরতি ব! জাতিপ্রীতিই এই নাটকের মুল ভাব এবং 
উল্লিখিত চরিত্রগ্ুলির বৈশিষ্ট্য এই ভাবটির সপ্তাবের এবং অভাষের মাত্রা বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । অমরসিধংহের সঙ্গে দেশরতির সম্ভতাব আছে বটে, কিন্ত 
পরিস্থিতি চেতন] ও অন্তান্য চিস্তাও আছে অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার চেতনাও কম 
প্রবল নয়। ফলে, তার আচরণে দেশরতির নিরপেক্ষ, একাস্তিক এবং অবাঁধ 
প্রকাশ পাওয়া যায় না; বাস্তব পরিস্থিতি চেতন এসে বারে বারে দেশরতির 
অবাধ স্ফৃতিকে বাঁধা দিয়েছে। তবে শেষ পধস্ত দেশরতিই প্রাধান্ত লাভ 
করেছে। 


গোবিন্দসিংহ দেশরতির নিরপেক্ষ ও এক্বাস্তিক অভিব্যক্তি । পুত্র-কন্তা। 


৪৬২ নাট্যসাহিতোর আলোচনা! ও নাটকবিচার 


বার্থ, গ্রাণ সব কিছুর উধ্বে তার দেশ। দেশরতির এঁকাস্তিক ও উন্মত্তপ্রায় 
আবেগ দিয়েই গোবিন্দমসিংহের জীবনের আদি-মধ্য-অস্ত গঠিত। কোঁন 
ভয়ংকর বাস্তব পরিস্থিতি এসে তাঁর আবেগকে স্তিমিত করতে পাবে না। 
অনিবার্দ মৃত্যু সম্মুখে এসে দাড়িয়েও তাঁর চিত্তে দ্বিধা জাগাতে পারে না! । 
সত্যবন্ী গোবিন্দসিংহেরই ভিন্ন মৃতি, চারণী-মৃতি, সঞ্চারিণী মৃতিমতী 
“দেশরতি”। সত্যবতীর কাছেও পিতা নেই, পুত্র নেই, ভ্রাতা নেই, আছে 
শুধু “দেশ” । পিতা তখনই পিতা যখন পিতা দেশভক্ত, পুত্র তখনই পুত্র 
ষখন সে দেশকে ভালবাসে, ভ্রাতা তখনই ভ্রাতা যখন দেশেব জন্য তার 
প্রাণ কাদে । দেশের গৌরবই তার প্রাণ এবং তার গৌরবহানিতেই তাব 
মহতী বিনষ্টি। সগরপিংহের চরিতে দেশরতিরই অভাবাত্মক প্র্কৃতিটি বাক্ত 
কর] হয়েছে । দেশরতিকে ক্ষুত্র স্বার্থের সাধন] দ্বার অবর্দমিত করার ফলে 
সগরমিংহের মধ্যে দেশরতি অপৎকল্প হ'য়ে দাডিয়েছিল; সগরপিংহ বিকৃত 
জীবন যাপন করেছিলেন । কিন্তু যা সং তার অভাব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভাব সম্ভব 
নয় এবং তা” নয় বলেই অবস্থাচক্রে একদিন দেশরতি মুক্ত হ'ল--আপন 
গছিবেগে স্বার্থের সর সঞ্চয় ভাপিয়ে নিয়ে গেল। প্রাণ দেওয়ার শক্তি হারিয়ে 
প্রাণের ভয়েই যিনি সম্কৃচিত হয়েছিলেন, প্রাণের বিনিময়ে মান বিক্রয় করে- 
ছিলেন, নিজের হাতে প্রাণ বিদর্জন দিয়েই তিনি মানের মহিমাকে উচ্চে তুলে 
ধরলেন। সগরসিংহের উচ্ছা-শক্তি বিকৃত হয়েছিল, উচ্ছার মজ্জাটিতে পচনও 
ধরেছিল বটে, কিন্তু যাকে বলে গোঁড়া পচে যাওয়া তেমন কিছু হয়নি। গোড়। 
পচে গিয়েছিল গজসিংহের । গজসিংহ দেশরতির অভাবের নিদর্শন--অতি- 
কোটিক নিদরশন-হান্তোদ্দীপক বিকৃতি মহৎ কাম্য এবং মহামূল্য দেশপ্রীতির 
বিপরীত ভাবকে হাম্তম্পদ করবার জন্তই গজপিংহের স্থষ্ট । কিন্তু মহাবৎ খা 
দেশরতির অভাবের নিদর্শন হ'লেও, তার চরিত্র সগরসিংহের বা গজসিংহের 
চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং শতগুণে জটিল । এই জটিলতার কারণ তার বিশেষ 
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পরিস্থিতি--তাঁর দ্বিধাবিভক্ত সত্তা । মহাঁবৎ জাতিতে রাজপুত, কিন্তু ধর্মে 
মুসলমান। অতএব, ষে যুগে ধর্ম ও জাতি এক, এবং ধর্মত্যাগের অর্থই জাতি- 
চ্যুতি সেই যুগের মহাবৎ খাঁর জীবনে সংকট অনিবার্ধ। একদিকে বিবেকসম্মত ধর্ম 
ত্যাগ করলে বিবেক বিসর্জন দিতে হয়, অন্যদ্দিকে জাতির বিরুদ্ধে কোন কাজ 
করতে হ'লে জাত্যভিমানে আঘাঁত লাগে, ন্নেহ-প্রেম-গ্রীতির সম্পর্কের বিরুদ্ধে 
নিজের হৃদয়েরই বিরুদ্ধে দ্বন্ব করতে হয়-_-আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে 
হয়। মহ্বাবৎ অবস্থাচক্রে এমন একটি ধর্ গ্রহণ করেছে যা' মোগল সম্রাটের 
ধর্ম এবং যা” গ্রহণ করায় সে গাঁজপুত ব'লে পরিচয় দ্বেওয়ার অধিকার হারিয়ে 
মোগল সম্রাট “সনল] করতে বাধা হয়েছে এবং মোগল বাহিনীর অন্তুতম 
সেনাপতি হয়ে স্বদেশ মেবারেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। 
দেশরতি বা জাতিগ্রীতি থাক! সত্বেও তাকে এমন কাঁজ করতে হয়েছে ঘা 
উতৎ্কট দেঁশপ্রোহিত।রই পরিচায়ক, য।-_মহাঁবৎ খার নিজেরই ভাষায়-_ 
নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া । স্বজাতির সংকীর্ণতায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে গবী 
মহাবৎ অভিমান চরিতার্থ করতে অথবা ম্বজাতিকে চরম শিক্ষা দিতে যা 
ক'রেছে তাকে দেশদ্রোহিতার নিদর্শন অর্থাৎ দেখরতির অভাবের নিদশন 
ছাড়া আর কিছুই বল। চলে না। ঘর পরিষ্কার ক্করতে ঘরে আব দেওয়। 
যে ধরণের বিকার, মহাবতের আচরণেও তেমনি বিপরীত বুদ্ধিগ পরিচয় 
পাঁওয়। যায়। মহাবতের বিকৃতি সমীঙ্গণ করে এ কথা বল! যাস যে ধর্ম ও 
জাত্যভিমানের সামঞ্ন্ত ঘটতে পারেনি ব'লেই জাতি-প্রীতির আবেগ অবদমিত 
হয়েছে এবং হ'তে হ'তে জাতিরই বিকদ্ধে 'আক্রোশ'-ভাববন্ধে পরিণত 
হয়েছে এবং মারাত্মক নিষ্ঠর আক্রমণের রূপে সেই আক্রোশ আত্মপ্রকাশ 
করেছে। কিন্তু বাইরের সমস্ত নিষ্ঠর আচরণের অস্তরালে রয়েছে মেই রাজপুতটি 
যে কল্যাণীকে গ্রহণ করতে চায় সঙ্গিনী রূপে, সত্যবতীর হৃদয়ের স্েহ পেতে 
চাঁয় ছোট ভাই মহীপৎ রূপে, মেবারের রাঁণা অমর। -ধহকে ষে ভাই ব'লে গব- 


৪৬৪ নাটালাহছিত্যের আলোচন! ও নাটকবিচার 


বোধ করে-__আলিঙ্গন করতে চায় এবং যে মনেপ্রাণে মেবারের রাণার জয় 
কামনা করে। অথচ তার ট্র্যাজেডি, সকলেই বাইরে থেকে দেখে মহাবৎখকে, 
সকলেই তাকে ঘ্বণা ক'রে বিধর্মী ও দেশক্রোহী বলে; কিন্ত ভিতরকার এ 
রাজপুতটিকে কেউই দেখে না, কেউই ভালবাসে না__ভালবাসতে পারে না। 
কেউ তলিয়ে দেখতে যায় না ষে মহাবৎ যে আজ শঞ্শিবিরে সে শ্ধু 
মহাবতেরই একার দৌষে নয়, যে বাহু রাজপুত সৈন্যের বাছুর সঙ্গে যুক্ত হ'লে 
মেবার কোনদিনই পতিত হ”্ত ন] সেই বানুকে ঘ্বণা ও উপেক্ষণ দিয়ে দূরে 
ঠেলে দিয়েছে মেবার নিজেই | 

ধা” হোক মহাবৎ শক্রুশিবিরে যোগ দিয়ে আক্রোশবশে নিজের ঘরে নিজের 
হাতে আগুন দিয়েছে--এ পাপের জন্য সে অবশ্যই দায়ী এবং পাপ বা অন্তায় 
ব'লে স্বীকারও করেছে সে। অমরপিংতের কাছে এর জন্য ক্ষম। প্রার্থনাও 
সে করেছে। কিন্তু মেবারও কম অপরাধী নয়। মেবারের পক্ষ থেকে 
অমরনিংহ ক্ষম! প্রার্থনা করেছেন । কিন্তু মেবারের ট্র্যাজেডি এই যে অমর- 
সিংহ-মহাবত্তের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে--পতিত 'মেবারের শবের পাশে 
ঈ্াডিয়ে- শ্রশানে এসে । এ কথ স্বীকার কবতেই হবে-মেবারের ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ফলে, ঘে জীবনগুলি ট্র্যাজেডির আবর্তে তলিয়ে গেছে বা আবতিত 
হ'তে হ'তে, সংঘাতে সংঘাতে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তার্দের তালিকায় 
মহাঁবতেরও নাম অস্ততূক্ত। অবশ্য এ কথাও স্বীকাঁধ যে অমরমিংহ গোবিন্দ- 
সিংহের জীবনে ষে বিপর্ধয় ঘটেছে তা।' যতখানি 'ট্র্যাজিক' পদবাচ্য, সত্যবতীর 
এবং মহাবতের মনস্তাপ ততথানি '্রাঞ্জিক'-পরিণতি লাভ করেনি। 
মহাবতের চরিত্র বা প্রকৃতির সব দিক যতখানি পরিষ্কুট হ'লে, তার 
অস্তঘ্বন্বের বূপ তীব্রতর ও শোচনীয় আকারে ব্যক্ত হ'তে পারত তা” এখানে 
হয়নি এবং হয়নি বলেই মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেভি অনেকট! অন্ুমীনগম্য 
হয়ে আছে। যে-ধরণের বিপতি ঘটলে পরিণাঁমকে ঘথার্ঘ ট্র্যাজিক বল যায় 
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তা” ঠিক ঘটেনি। তবে ভাই ব'লে তাঁকে কমেড়িএ আলম্বনও বলা চলে 
না--তাকে 'ন্থথী ব্যকি' বলে গণা কবর! যায় লা। বৃত্তিসমূহের যে সামরণ্ডে 
'স্খের' উদয় হয় মে সামপ্ন্য ভার চরিত্রে ঘটেনি। যেমন তা ঘটেনি 
কল্যাণীর এবং মানসীর জীবনে । 

কল্যাণীর জীবনে প্রেমের দাবী খুবই এঁকান্তিক। কিন্তু সেই দাবী অপুর্ণই 
রয়ে গেছে অর্থাৎ কল্যাণীর জীবন তাঁর আসব অথই হারিয়ে ফেলেছে। 
যর্দিও মানসীব পেরণাষ, মনুত্তের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ ক'রে কল্যাণী বার্থ- 
প্রেমকে পুর্ণ করতে চেয়েছে, উচ্চতর নাঁবের ভূমিতে সার্থকতা লাভের চেষ্টা 
করেছে, তবু তার জীবনকে কিছুতেই সখী জীবন বল] যায় না। এ কথা 
কিছুতেই বলা চলে না-__কল্যাণীর জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ, সমস্ত দুঃখ 
ছন্দের শেষে শিরুদ্ধেগ আনন্দের বা সন্তোষের জীবনে পরিণত হয়েছে । মানসী 
সন্বদ্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়। যদিও মানসীন্ন জীবনে উচ্চতর ভাঁব- 
রতির আধিকা বা প্রাধান্য এয়েছে, যদিও মাঁনসী পরার্ধে জীবন উৎসর্গ ক'রে 
বেশী সখ অস্কৃভব করে এবং ধর্দিও সে দেখেছে--তার কর্তব্যপথ জীবনের 
ক্ষত্র স্থখছুঃখের সীম! ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত, অর্থাৎ যদিও মানসী মহত্তর 
ভাবের দাবী মেটানোর মধ্যে “মাপনাঁকে” অর্থাৎ জীবনের সার্থক খুঁজে 
পেতে সচেষ্ট, তবু শত মুখের কথ] বা ঘোষণ। সত্বেও তার অন্তরের নিগৃঢ ব্যথার 
কথা ভূলে যায় না। অজয়ের মৃতদেহের পাশে “দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও 
দীন” যে মানসীকে আমরা দেখেডি, তার যে শোকোন্নত্ব__দপ্রেম-ভিখারিণী 
দুর্বল! রমণীর” রূপ আমর! দেখেছি, তা'তে ব্যর্থ প্রেমকে মনুষ্যুত্থে ব্যাপ্ত করার 
হাজার চেষ্টা দেখলেও মানসীকে কেউ প্রকৃত স্থখী ব'লে মনে করতে পারবে 
না। সেবা-স্থখের ঘত হামিই তার মুখে ফুটে থাক, ক্ষয়ক্ষতির বেদন1 থেকে 
পে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, বিষাদের ছায়ায় তার জীবন আচ্চন্ন। 

মন্ুয্বত্ব-ভাব-রতির প্রাধান্য থাকার ফলে ধ্দিও মানসীকে আমরা 


৩ 


৪৬৬ নাট্যমাহিতের আলোচনা! ও নাঁটফবিচার 


বিশবপ্রেষ-সের অবনষ্দ বলে গণ্য করতে প্রবণাক্্িত হই, কিন্তু একথাও 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে টর্যাজেডি-কমেডির ছুই কোটির কোন একটিতে মানদী- 
চরিত্রকে অন্ততূক্ত করতে ছলে, কমেডির চেয়ে উাজেডির কোটিকেই বেছে 
নেওয়া ঝৌক গ্বাভাবিক এবং মঙ্গত। 

এখানেই রস ও চরিত আলোচনার উপসংহার কর! যাক। আন্তান্ত রদ 
এবং চরিত্র দনবদ্ধে গঠন-বিশ্লেধণ গ্রদক্গে ফেটুকু বল! হয়েছে, আশা করি তা' 
থেকেই কৌতৃহ্লী পাঠকের জিজ্াদ। তৃপ্ত হবে । 


( সমাপ্ত) 


